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চতুর্থ ও পঞ্চম খকে খাঁষ সংক্ষেপে 
বলিয়াছেন, প্রাণময় কোষের প্রথম সাধক 
স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে উত্তরোত্তব 
সাধন! দ্বার! ক্রমোন্নতি লাভ কবেন, কিন্ধপে 
প্রথমে দেবগণের মহত্বমাত্রের অধিকারী হইয়া 
পরে সাধনা দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত হন ও ক্রমে 
প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়া বিশ্বতৃবন শাসন ও 
জগৎ স্ষ্টি করেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্ষ্টিতস্্ 

পুপ্ন পরিচ্ছেদ বেদ-নিদিষ্ট ক্রুমমুক্তি 
বিষয়ে ইঞ্িত করা হইয়াছে । এই ক্রমমুক্তি 
কিরূপে সাধিত হয়, তাহা বুবিতে হইলে, অগ্রে 
স্ষ্টিতত্ব বুঝা আবশ্তক। সাধনতত্ব বুঝাইতে 
বাইয়া স্ষ্টিতত্বের অবতারণা প্রথন দষ্টিতে 
অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক 
উহা অপ্রাসঙ্গিক নহে। স্ষ্টিতন্ব না 
বুঝিলে, সাধনতত্ব বুঝ যায় না । স্থ্টির পধ্যায় 
অন্ুসাবে সাধনের পর্যায় নিদ্ধারিত হয়। 
আনন্দময় কোষ হইতে অন্নময় কোষ পধ্যন্ত 
আবরণ সকল কি এবং কিরুপে স্ষ্ট হইল, 
তাহ! জান! সাধকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্ঠ ক, 
নতুবা সাধনা লক্ষ্যহীন হয়। ফলতঃ ভক্তি- 
পূর্বক স্থপ্টিতত্বের অনুধ্যান সাধনার প্রধান 
অঙ্গ। আমি কি? কোথ! হইতে আসিয়াছি ? 
কেন আপিয়াছি ? কোথায় যাইতেছি? কেন 
যাইতেছি ? ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান না হইলে, 
সাধনার আরস্তই হয় না এবং সাধনার উপ 
কারিত। সন্বদ্ধে জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মে না । 

বায়ুর তাড়নে সমুদ্রে যেমন স্পন্দনের সমষ্টি 
হয় জীবের অনাদিকন্মসংস্কারের তাঁড়নে 


ব্ঙ্গদশন 


[ ১৩শ বধ, আষাঢ়, ১৩২০ 


এক অদ্ধিতীয্জ অনাগ্নন্ত ব্রহ্মপদার্থে তেমনি 
সিস্ক্ষা্ূপ স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রবক্ষে 
স্পন্দনের ফলে যেমন বীচি সকল 
উিত হয়, ব্রষ্টপণার্থে স্পন্দনের ফলে 
সেইবূপ জীব সকল উথ্থিত হয়। তাহা! হইলে 
জীবের স্বরূপ কি হইল? প্রথমতঃ, বীচিতে 
ও সমুদ্রে যেমন বাস্তব ভেদ নাই, সেইরূপ 
জীবে ও ব্রহ্ষে বাস্তব ভেদ নাই । বীচি যেমন 
সমুদ্রবক্ষে, সমুদ্র অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, সমুদ্রের 
সহিত একাঙ্গ হইয়া সমুদ্রশরীরে বিচরণ করে, 
জীব্ও তেমনি ব্রন্মে লীন থাকিয়া ব্রহ্গময় 
হইরা ব্রন্মে বিচরণ কবে । কোন সমুদ্রের কথা 
ঝলিলে যেমন উহার বীচিও বুঝায়, তেমনি 
বঙ্ধ বলিলে জীবকেও বুঝায়। যেমন 
বাঁচিকে সমুদ্র ইইতে পৃথক্‌ করা যাঁয় না, 
তেন ন ব্রদ্ধ হইতে জীবকে পৃথক করা যায় 
না। ইহা হইল জীব রন্ষে একত্বভাব। 
দ্বিতীয়তঃ, বীচিতে ও সমুদে বাস্তব ভেদ না 
থাকিলেও, উহাদের মধ্য রূপগত ভেদ আছে 
সমুদ্র (বশাল, বাঁচি ক্ষুদ্র; সমুদ্র অতলম্পশ, 
বীচি অল্লপগভীব। সেইরূপ ব্রদ্ধে ও জীবে 
বাস্তব ভেদ না থাকিলেও, উহাদের মধ্যে রূপ- 
গত ভেদ আছে; ব্রহ্ম বিরাট, জীব ক্ষুদ্র; 
ব্রহ্ম অসীম, জীব সসীম, ব্রদ্ধ অনবচ্ছিন্ন, জীব 
অবচ্ছিন্ন; ব্রহ্ম রূগহীন, জীব রপবান্‌। 
ইহা হইল জীব-্রক্ষে দ্বৈতভাব। ব্রঙ্গশরীর 
অনার্দি অনন্ত, উহা বিশ্ববঙ্ষাও ওতপ্রোতভাবে 
আত্যন্তিকরূপে ব্যাপিয়া আছে। ইহার মধ্যে 
জীবের বিশিষ্ট অস্তিত্বের অবসর কোথা 
হইতে কিরূপে আন্সিল? পূর্ব্বে যে অনাদি- 
কর্মমসংস্কারজনিত স্প্দনের কথা বলিয়াছি, 
তাহাই জীবের জীবস্বরূপ বিশিষ্ট অস্তিত্বের 


৩য় সংখ্যা ] 


কারণ। কন্মতত্ব অতি নিগুঢ়, অনির্বচনীয়। 
ইহারই তাড়নে মায়াশক্তি বা প্রকৃতি প্রবুদ্ধ 
হয়। ইহা! ব্রদ্মেরই শক্তি, হক্ধ হইতে ইহাকে 
পৃথক করা যাঁয় না. ব্রহ্ম ব্যতিরেকে ইহার 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । এই মায়া বা প্রক্কৃতি 
জীবের ব্ধূপ বিধান করে, শরীরবপে জীবকে 
অবচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্ম হইতে তাঁহার ভেদ 
জন্মায়। কর্মসংস্কাব দ্বাবা বঙ্গশবীবে বে 
স্পন্দন উত্থিত হয়, ভাঁহা ইহাঁবই বিধাঁর। 
পাঠক স্থিরচিত্তে বিষয়টি জদয়গ্গম ককন। 
মায়! ব! প্রক্ৃঠি নিত্য রঙ্গে অবাস্তিত, বঙ্গ 
হইতে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, ই] বহ্ষই ; 
অথচ, ইচ। জীবনধপ ভেদ উৎপন্ন করে। এই- 
জন্তই ইহার নাম মায়া বা অবিদ্যা | প্রকৃতি যখন 
স্থপ্ত থাকেন, কক্মসংস্কারজনিত স্পন্দন যখন 
স্থির হয়, মায়া যখন যোগনিদ্রারূপে ব্রঙ্গ- 
দেহে বিলীন থাকে, জীবত্ব ও ব্রঙ্গত্বে তখন 
তেদ থাকে না; স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ- 
. ভূত ব্যক্ত প্রকৃতি তখন অবাক্ত হইয়া যায়) 
বহ্ধা, বিু, মহেশ্বরাদি জীবসজ্ঘের জননী 
তখন নিবৃত্তপ্রসবা হন। পুনরায় যখন তিনি 
জাগরিতা হন, কর্মমসংস্কাররূপ ব্রহ্মার আবাহনে 
যখন তিনি ব্রঙ্মশরীরের অভেদত্ব ছাড়িয়া তেদ- 
রূপে উত্থিতা হন, তখন ব্রঙ্মশরীরে স্পন্দন 
আরম্ত হয়,সংসারলীলা গ্রকটিত হইতে থাকে । 
এই যে মায়াশক্তির প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত, স্পন্দনের 
সুপ্ত ও গাগরিত অবস্থা, বিশ্বের ব্যক্ত ও 
অব্যক্ত ভাঁব, এই দ্বন্দের কারণ কর্মসংস্কার | 
পূর্বেই বলিয্াছি--কর্ধতত্য অনির্বচনীর়, কর্ম 
ও কর্ণসংক্কারের মূল অনির্ধেত্ত । স্বৈত, পরিচ্ছিয়, 
বিকারভাবাপন্ব জান ত্বার। অইৈত, অপরি- 
চ্ছির। অবিকাঁরী ক্রন্মপদার্থের বিকারের 


বৈদিক সাধনার আভাস 
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নির্ঘচন কর! যার না। অদ্বৈতভূমিতে 
উত্থিত হইলেও, এ বিকার বিকাররূপে প্রত্ঠি- 
ভাত হয় ন|; কারণ, অদ্বৈতজ্ঞানীর চক্ষে এ 
বিকারের অস্তিত্ব নাই, শুদ্ধ, বুন্ধ ব্রহ্ম ভিন্ন 
আর কোন তত্বের উপলব্ধি নাই। এইজন্তই 
কর্মতত্ব অনির্ধচনীয়। কি দ্বৈতজ্ঞানী, কি 
অদ্বৈতজ্ঞানী, কাহারও নিকট ইহার সন্ধান 
পাওয়া যায় না। মায়ার স্পন্দন যতক্ষণ 
আছে, ততক্ষণ জীবরূপে তাহার নিশ্পেষণ 
ভোগ করিতে থাক; মায়ার স্পন্দন যখন 
মিটিবে, তখন শিবরূপে মায়ার আর স্বাতন্ব্য 
অনুভব করিবে না। সংক্ষেপতঃ দর্শনশাস্, 
পুরাণ প্রড়তির স্ৃষ্টিতৰ সম্বন্ধে ইহাই স্থুল 
সিদ্ধান্ত । এ সিদ্ধান্ত সর্ধবজ্ঞানপ্রপবিণী বেদ- 
মাতার বাঁক্য হইতে আর্ধ্যগণ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। বেদে স্থ্টিতত্ব অতি স্থন্দর, অতি 
বিশদ, অতি সরলভাবে বুঝান আছে। স্থতরাং 
আমর! বেদ হইতেই এ তন্বের পর্যালোচনা 
করিব। সৃষ্টি বুঝিতে হইলে, প্রথমে প্রলয় 
বুঝিতে হয়; কারণ, প্রলয়ের সহিত স্থষ্টির 
সম্বন্ধ বীজের সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধের স্থায়। 
যেমন বীজ না বুঝিলে বৃক্ষ বুঝা যায় না, 
তেমনি প্রলয় ন। বুঝিলে স্থষ্টি বুঝ! যায় ন!। 
প্রলয় কি, এবং প্রলয়ের পর স্থ্টির প্রথম 
উন্মেষ কিরূপে হইল, তাহ। বৈদিক খধি 
নিয়লিখিত স্থক্তে বুঝাইয়াছেন। এই স্ুক্তের 
খষ প্রঞ্াপতি পরমেী, ইহার দেবতা 
সযষ্টি-স্থিতি-গ্রলপ্নের কর্তা পরমাত্মা। 
নানদাসীন্নো সদাসীত্বদানীং নাসীত্রজো নো 
ব্যোমা পরো ব। 
কিমাবরীবঃ কুহ কম্ত শমন্নংভঃ কিমাসীদ্‌- 
গহনং গভীরং 1১ 
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ন্‌ মৃত্যুরাসীদমূতং ন তঠি ন রাত্র্যা অই 
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তিরশ্চীনে। বিততো! রশ্মিরেযামধঃ শ্বিদাসী- 


আদীতপ্রকেতঃ। ছুপরি স্থিদাসীতৎ। 
আনীদবাতং শ্বধয়া তদেকং তন্মান্ধান্ন্ন পরঃ রেতোধা৷ আসন্‌ মহিমান আসস্তস্বধা অবস্তাঁৎ, 
কিং চনাস ॥২। প্রযতিঃ পরগ্াঁৎ ॥৫॥ 
তম আসীত্বমসা গৃঢ়মঞ্জে প্রকেতং সলিলং কো অঞ্চা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কৃত আজাতা 
সর্বমা ইদং | কুত ইয়ং বিস্বপ্টিঃ। 
তুচ্ছ্যেনাভপিহিতং  যদাপীত্তপসম্তন্মহিনা- অবাগ্দেবা অস্ত বিসর্জনেনাথা কো| বেদ যত 
জায়তৈকং ॥৩| আবভৃব ॥া। 
কামন্তদগ্রে সমব্রতাধি মনসে! রেতঃ প্রথমং  ইয়* বিস্ৃি্মত আবভূব যদি বা দধে যদি বা 
যদাসীতৎ। ন। যে। অন্তাধাক্ষঃ পরমে বোমস্তসো অংগ 
সতো বংধুমপতি নিরবিন্দনজদি প্রতীষা বেদ যদি বান বেদ ॥৭॥ 
কবয়ো মনীষা ॥৪। --খা স ১০১২৯ 
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার | 

এব * 


শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল বাংলার একজন 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। তাঁর নাম বভদ্িনই 
জানিতাম) কিন্ত “এষা” পড়িবার পূর্বে তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। তার অন্য 
কোনও প্রন্থও ইতিপূর্বে আগ্ঘোপাস্ত পড়ি 
নাই। সাময়িক পত্রে কথনও কখনও তার 
ছু'একটী কবিতা পড়িয়া থাকিতে পারি ; কিন্ত 
সে সকলে তার কবিপ্রতিভ1 সম্বন্ধে ভালমন্দ 
কোনই বিশেষ সংস্কার জন্মে নাই। স্থতরাঁং 
সর্বসংস্কারবর্জিত হইয়াই এই বইথানি পড়িতে 


টি 1 


বসি । ”এফা” নামটা কেমন উত্তট ঠেক্ষিয়া- 
ছিল, কোনই অর্থবোধ হয় নাই । আর অমূল্য 
বাবুর ভূষিকাঁয় এই নামের প্রত্বতস্তবের আলোচনা 
দেখিয়! যে, বইখানি পড়িার জন্ত কোনও 
লোভ হইয়াছিল, এমনও বলিতে পারি ন!। 
এ কৈফিয়ৎ না দিলেই, মনে হয়, ভাল 
হইত । ফলতঃ এই প্রত্বতত্বের আলোচনার 
পরে, বইথান1! আদৌ পড়িতে পাঁরিতাম 
কি না, সন্দেহ। কিস্তু অঙ্গয়বাবুর একটী 
বন্ধুলোকের নিকটে বইথানি পড়িয়া দেখিব 


« “এবা” গীড়িকাব্য, প্রীধুক্ত অক্ষকৃম।র বড়া প্রণীত । প্রকাশক শ্রীখরদাস চট়োপাধায়। 


৩য় সংখ্য! ] 


বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম । সেই সত্য রক্ষ। 
করিতে না হইলে, বইখানা' আমার ভাগ্যে 
আজি পধ্যস্ত পড়া হইত কি না, সন্দেহ। 

কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিয়। আর ছাঁড়িতে 
পারিলাম না। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, 
একাধিকবার পড়িলাম। বন্ধুবান্ধবদিগকে 
অনেকবার ইহার বাছা বাছ। কবিতাগুলি 
পড়িয়া শুনাইলাম। সকলেই এই কবিতাগুলির্‌ 
মৌলিকতা, বস্বতন্বতা ও সর্দোপরি এ 
সকলেতে সর্বপ্রকারের কষ্টকল্পনার বা নাটকে 
ছলাকলার গন্ধমাত্র নাই দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া- 
ছেন। আমার মনে হয়, আধুনিক বাংলা- 
সাহিত্যে তার এই শোকাম্মক গীতিকাব্য 
অক্ষয়বাবু এক অপূর্ব্ব বস্তুর স্থষ্টি করিয়াছেন । 
এমন কি, এই শ্রেণীর কাবাস্থষির মধ্যে 
অক্ষয়বাবুর এই “এষ।” খানি বিশ্বপাহিত্যেও 
অতি উচ্চস্থান পাইতে পাবে। 
বিন্ুূমাত্রও অতিশয়োক্তি আছে বলিয়া বোধ 
হয় না। 


হাতে 


কাব্যের লক্ষণ 

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা রসায্মক 
বাক্যকেই কাব্য বলিয়াছেন। রসাত্মকতা 
যে কাব্যের একট অপরিহা্য লক্ষণ, 
ভাহাতেও সন্দেহ নাই। যেবাক্যে কোনও 
না কোনও রস উথলিয়া উঠে, তাহা আদৌ 
কাদ্য নহে, ইহা অন্বীকার করা অনস্ভব। 
যাহ মিষ্ট লাগে, অর্থাৎ যে বাক্যের ঝঙ্কার 
আছে, সচরাচর লোকে তাহাকেই রসাত্মক 
বলিয়া ভাবিয়া থাকে । কিস্ত রস বলিতে, 
কেবল মিষ্টত্ব বোঝায় না।' হাস্তাডুতকরুণ- 
কুদ্রা্িকে এখাপগে রস বল! হইয়াছে। এ 
সফল রস যে বাঁকে ফোটে না; তাহ! রসাত্মক 


এষা 


৬৫ 


নয়, তাহা কাব্য হইতেই পারে না। বে 
বাক্যে কেবল ঝঙ্কারহই তোলে, কাগণেই মধু 
ঢালিয়া দেয়, এবং আপনার স্ববলালিত্যের দ্বারা 
চিত্তকে নাচাইয়া, ভাসাইয়! লইয়! যায়, তাহা 
বাক্যহীন সঙ্গীতের তানলয়ের মতন বিবিধ 
ভাবের গ্ভোতক হইলেও, প্রকৃত কাব্য হয় 
না। কাব্য কেবল ধ্বনি নহে, কাব্য বাক্য। 
বাক্য অর্থঘক্ত শব্দ। ম্থতরাং কাব্যের রস 
কেবল ঝঙ্কাবে ফুটিলেই চলে না, সার্থক 
শব্দেতে৪ তাহাকে ফুটাইয় তুলিবে। যে বাকা 
আপনার অর্থের দ্বাধা হাস্তাভুতকরুণরুদ্রা্দি 
রসকে ফুটাইয়া তোলে, তাহাই কাব্য । 


কিন্ত কাব্যালোচনার ইহাই শেষ কথা নহে। 


রসাম্মনক বাক্যকে কাব্য বলিয়া--যাহা না 
হইলে কাবা হয় না, মালঙ্কারিকেরা তাহাই 
নির্দেশ করিয়াছেন। কোনও না কোনও 
একটা রসের উদ্রেক যাহাতে না হয়, তাহ 
কাব্য নে, কাব্য হইতেই পাবে নী। কিন্তু 
কেবল বসবিশেষের উদ্রেক কবিতে পারিলেই 
যে, যে কোনও রচনা কাব্যত্বের দাবী করিতে 
পারে, এমনও নহে । তাহা হইলে কালিদাস- 
কিংবদস্তীর__ 

হ্ধং পিবতি বিড়ালঃ 

চ বৈ তুহি চ বৈ তু হি-- 
ইহাও কাব্য-পদবী প্রাপ্ত হইতে পারিত। 
ইহাতে রস (থা দুগ্ধ) আছে, ও চারি চরণও 
আছে ( যথা বিড়ালের ); আর পাদপুরণার্থে 
চ, বৈ, তু, হি প্রভৃতিও আছে। 


'ছুগ্ধের রস না হইয়া, কেবল হান্তাতুতাদি 


রসের কথা হইলেও কাব্য হয় না। 
রাম হাসিতেছে, ষছু মুখ ব্যাদান করিতেছে, 


কেশব রাগে হাত পা ছুড়িতেছে, কুন্দ 


২৬৬ 


কাদিতেছে;-এই বাকাগুলির সকলই 
রসাআ্মক। কিন্তু তাই বলিয়া কি কাব হইয়াছে? 

এ জগতের সর্বত্রই এ সকল বন ছড়াইয় 
আছে । এমন বিষয় বা বস্তু, অবস্থা বা 
ব্যবস্থা কিছু নাই, যাঁৰ ভিতরে কোনও ন! 
কোঁন একটা রস স্বপ্সবিস্তর ফুটিয়া উঠে। 
কিন্তু তাই বলিয়া এ নকলই যে কাবোর 
উপাদান হয়, এমন নহে । ভ!দিকানা 
সংসান্ধ জুড়িয়া আছে; কিন্তু সকল হাপি- 
কানাতিই কাবা গড়িয়! উঠে না। শঙ্গারাদি 
স্তায়ী রসও জনদমাজকে নিয়ন চপ্ধল ও 
সরস করিয়া রাখিয়াছে | কিন্য এ সকলে 
সকলগুলিতেই যে কাবা সমষ্টি হয় বা হইতে 
পারে, তাহা নহে । সম্ভানবতী রমণী সসাঁরে 
অসংখ্য । সন্তানবাৎসল্যও স্বপ্লাধিক সকল 
মাতার মধোই কুটিয়া থাকে । কিন্তু তাই 
বলিয়া সকল মাঁকে দেখিয়াই গণেশজননীব 
বা মাঁডোনাব ভিতরে দৈবী প্রতিভাশালী 
শিল্পী যে অদ্ভুত রস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, 
তার আস্বাদন পাই না! পথে ঘাটে কত. 
শতবাঁৰই কত শত শত বমণীকে আপনার 
সম্তানেৰ মুখে স্তন দিষ্বা বদনা থাকিতে দেখা 
যায়; কিন্তু রাঁফেল, তাঁর ম্যাডোনাতে যে 
অপূর্ব বাংসলারসটা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, 
পথে-ঘাটের এই সকল মায়ের ভিতরে তো! 
তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পার যায় না। ইহার 
কারণ এই যে, এ সকল পথে-ঘাঁটের মাঁত- 
মুষ্ঠিতে বাৎসল্যরসের বিশ্বজনীনত্বটুকু পরি- 
স্কুট হয় নাই। এ সকল রস বিশিষ্ট, বিশ্ব- 
জনীন নহে। র্যাফেল, বিশাল বিশ্বের 
বাৎসল্যকে ছণীকিয়! আনিয়া, দেই রসে এই 
অমৃতময়ী জননীমৃত্তি রচন! করিয়াছেন । মা- 


ব্গদর্শন 


[ ১৩শ বধ, আষাঢ়, ১৩২০ 


বস্ত রসময়ী, রসাত্মিকা। ম্যাডোনা এই 
রসের মুগ্তি। ম্যাডোনা সকলের মা। 
বাংসলারস যেগন বিশ্বজনীন, সেই রসের সত্য 
মুক্তিও সেইব্ঈপই বিশ্বজনীন হওয়া চাই । এই 
রসের ষে মূভি, তাহা শ্বেতকৃষ্ণ, হিন্দুত্রেচ্ছ__ 
সকলেরই প্রকৃত জননীমৃন্তি। ম্যাডোনার 
মীহায্ই এই যে, ইহা বাঁসল্যের বিশ্ব 
মুভ্ি। ম্যাডোন! বিশ্বজননী | মার ম্াাডোনাঁর 
কোলে ষে অনিন্যাকপ শিশু প্রভাতঅকণের 
আভা অঙ্গে মাথিয়! মাতৃবাহুলীন ভইয়! আছে, 
সেও কোনও ব্যক্তিবিশেষের সন্তান নহে, 
কিন্তুবিশ্বের সপ্তান। বিশাল বিশ্বে অগণাকোটী 
জীবের শরীর-মনের ভিশুর দিয়া যে বাৎসল্য 
নিয়ত প্রবাহিত হইয়1, অনন্তজীবপ্রবাহকে 
রুক্ষ! করিতেছে, ম্যাডোন। সেই নিখিলবিশ্বের 
মাতৃশক্তিরই প্রতিচ্ছবি । আর তার কোলের 
এই শিশুটা বিশ্ববাৎসলোর উপজীব্য ও 
উদ্দীপনা--সন্তানাবতার | এই বিশ্ব সম্বন্ধটীকে 
বিশদ করিয়াই ম্যাডোনা! রসমুণ্ডি হইয়াছে । 
এই বিশ্বসশ্বন্ধটাও কাব্যের একটা 
অপরিভার্ধ্য লক্ষণ । বাক্য একদিকে যেমন 
রসাআ্মক হইবে, অন্তদিকে সে বসটাও আবার 
বিশ্বজনীন হওয়া আবম্তক। রপাম্মকতা 
যেমন, সেইরূপ এই বিশ্বজনীনত্বও কাব্যের 
বিশেষ লক্ষণ, ইহার একটীকে ছাড়িয়া দিলে 
কাব্যের কাব্যত্ব থাকে না। ফলতঃ যে কাব্য 
কোঁনও না কোনও রসের বিশ্বজনীনত্বকে 
ফুটাইয়। তোলে ন1, তাহা যতই কেন শ্রুতি- 
মধুর বা চিত্বোন্সাদকর হউক না, সে কাব্য 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা তো দুরের কথা, 
আদৌ কাবাত্বেরই দাবী করিতে পারে না। 
লোককে হালান, কাদান, নাচান, মাঁতান-- 


৩য় সংখ্য। | 


এ সকল যে বড় একটা বেশি কথা, তাভা 
নয় । বাত্রাওয়ালার সং যারা প্র, তারা 
সামান্ত মুখবিকৃতি করিয়াই বালকের দলকে 
হাসাইয়া অস্থির করিয়া তোলে। কিন্তু তান্ত- 
রসের অবতারণা করে বলিয়া সেই মুখ- 
বিকৃতিকে কেহ কাব্যস্থষ্টি বলিবে না। আর 
ইহা! কাব্যস্তষ্টি নয় এইজন্ত যে, হান্তএসের 
যে একটা বিশ্বজনীনতা আছে, কে গুণটা 
এখানে ফুটিয়া উঠে না| সেইপ লোককে 
কাদানও সহজ, কিন্তু সেই কান়াব ভিতরে 
বিশ্বব্যাপী বে ক্রন্দনরোল দিবানশি প্রতি- 
ধবনিত হইতেছে, তার স্থর জাগাইয়! তোলা 
কঠিন। আর যতক্ষণ না সে স্ব বাজিয়াছে, 
ততন্মণ ক্রন্দনের মধো কারণ জাগে না, 
আর সে কান্নাতে কাব্াস্ট্িও হয় নী। 
ছুটো লোককে বাহ্বাস্ফোট করিয়া, পর- 
স্পরকে মারিতে যাইতে দেখিলেই, দশক- 
গণের শরীর মনেও একটা ঘুষোথুষি করিবার 
উদ্দীপনা আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। 
এই মারামারি বাঁপারটা যে রপাম্মক ইহাও 
অস্বীকার কর্ধাঘায় না। কিন্তু তাই বলিয়া 
ইহার ছবি বা বর্ণনাকে কি কেউ কখনও কাব্য 
বলিবে? বার বৎসর পূর্বে, ব্রিটশ-বুয়র 
যুদ্ধের সময় রুডিয়্যার্ড কিপ.লিং এরূপ কবিতা 
ও গান লিখিয়া ইংরেজ জাতটাকে একেবারে 
ক্ষাপাইয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু কিপলি"- 
এর আর কোনও কবিতা সাহিত্যের স্থৃতি- 
মন্দিরে রক্ষিত হইবে কি না. জানি না) 
এগুলি যে স্থান পাইবে না, ইহা স্থিরনিশ্চিত। 
ইতিমধ্যেই, সে সাময়িক ও সামরিক 
উত্তেজনার অন্তধনের সঙ্গে সঙ্গে কিপ-লিংএর 
লে সকল কবিতাও লোকে তুলিয়া যাইতেছে। 


এষা 


২৬৭ 


আমাদের নিজেদের ঘরেই তার বিস্কর 
দৃষ্টান্ত আছে। স্বদেশীর উত্তেজনার ও 
উদ্দীপনার মুখে ছোঁট বড়, নূতন পুরাতন, কত 
বাঙালী কবিন্ট তো কত গান রচন। করিয়'- 
ছিলেন। সে সময়ে সেগুলি কতই না 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কিন্তু সে 
সকলই তো আব কাব্য হয় নাই। এমন 
কি বাংলার কবীন্দ্র-শিরোমণি রবীন্দ্রনাথও 
সে সময় যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, 
তার কয়টী সঙ্গীতই বাঁ প্রকৃত কাব্যরসের 
দাবী করিতে পারে? রবীন্দ্রনাথের__ 
“বিধির বাধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান্‌ !”” 
“একলা চলো রে 1” 

প্রতি অনেক গানে সে সময় দেশের 
ছেলে বুড় সকলকে হ্গাপাইয়া তুলিয়াছিল। 
কিন্ত কিপ্লিংএর প্যাটিয়টিক্‌ গানের মতন 
রবীন্দ্রনাথের এ সকল গানেতেও কোনও 
বিশ্বন্নুর বাজিনা উঠে নাই। যে 
উত্তেজনার জোয়াবের মুখে এগুলি ভাসিয়া 
আসিয়াছিল, আবার অবপাদের ভাটার মুখে 
আপনি তারা সরিয়া গিয়াছে। এগুলি 
জাতীয়জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে উল্লেখ 
যোগ্য হইলেও জাতীয় সাহিতোর স্বৃতি- 
মন্দিরে কখনওই প্রতিষ্ঠালাভ করিবে ন1! 
আবার এই স্বদেশীর মুখেই এমন ছু"চারিটা 
সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার ভিতরে 
বিশ্বসঙ্গীতের স্থর বাজিয়াছে, আর সেই জন্য 
এইগুলি আমাদের জীবনের ও সাহিত্যের 
চিরন্তন উদ্দীপনা্পে চিরদিন জাগিয়া 
রহিবে। রবীক্নাথের “সোণার বাংলা,» 
এই একটা । স্র্গীম দ্বিজেজ্রলাল রায় মহাঁ- 
শয়ের “আমার দেখ” বোধ হয় এ লকলের 


৬৮ 


মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই ছুইটী সঙ্গীতই প্রক্কৃত 


কাবা । রসাজআ্মকতা ও বিশ্বজনীনত| এই 
ছুই লক্ষণই ইহাতে ফুটিয়া উঠিক়্াছে। 
“সোণার বাংলা” ও আমার দেশ” 


উভয়েরই দেবতা এই বঙ্গভূমি সতা। কিন্তু 
বঙ্গমাতৃকাকে আশ্রয় করিয়া ইহাদের 
কবিপ্রতিভা যে রসমূর্তির সৃষ্টি করিয়াছে, 
তাহা বঙ্গের ভৌগোলিক সীমাতে আবদ্ধ হয় 
নাই । ফলতঃ রসমাত্রেই বিশিষ্ট আধারেতে 
ফ্টিয়া উঠে । বিশেষ দাসেতে দাহ, ধিশেষ 
সাতে সখা, বিশেষ পিতা কি মাতাতে 
বাঁৎসল্য, নায়ক বা নাঁয়িকা বিশেষেই মধুব 
রম ফুটিয়া উঠে। এই সকল বিশিষ্ট আধাব 
বর্জিত হইয়ী কোনও নিরাধাব নিরাকার 
নির্বিশেষ ও সার্বজনীন দ্রাস্ত বা সধ্য বা 
বাৎসল্য বা মাধুর্য রস জগতে কোথাও নাই। 
এই সকল বিশিষ্টের মধ্যেই বিশ্বজনীন রসমূ্তি 
প্রকট হয়, তাহাদের বাহিরে হয় না। 
স্লুতরাং “সোণার বাংলার” কিন্বা “আমার 
দেশের” অভিধেয় বঙ্গভূমি বলিয়া ইহাদের 
মধ্যে দেশভক্তির সার্বজনীন স্ুরটী বাজিয়া 
উঠে নাই, বা উঠিতে পারে না, এমন বলা 
যায় না) বঙ্ষিমচন্ত্রও তাঁর “বন্দে মাতরম্”এতে 
কেবল বাংলার কথাই বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 


যেমার বন্দনা করিয়াছেন, তিনি এই 
স্ুজলা, লুল, মলয়জশীতলা, শশ্ত- 
শ্তামলা, সপ্তকোটাসস্তানজননী বঙ্গভূমি। 


তথাপি এই বিশাল ভারততভূমির যে যেখানে 
এই গান গুনিয়াছে ও তার অর্থবোধ করিতে 
পাঁরিয়াছে সেই ইহাকে আপনার দেশমাতার 
বন্দন! বলিয়া অমনি গ্রহণ করিয়াছে । কেহ 
কেহ সপ্তকোটী কাটিয়া ত্রিংশংকোটী করিয়া- 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বধ, আফষাট, ১৩২০ 


ছেন, জানি। কিন্তু এরূপ করার কোনও 
প্রয়োজন ছিল না । এই “বনে মাতরমত এতে 
কবি যে স্থরটা বাজাইয়াছেন, তাহা 
কেবল বাংলার দেশমাতার বন্দনাগীতি নহে, 
কেবল ভারতের দেশমাতার বনানাগীতিও 
নহে, তাহা বিশ্বজনীন দেশভক্তির নিতাসাধ্য 
ও নিত্যসিদ্ধ স্থুর। এ সুর যেষে গ্রামেই গাউক 
না কেন, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই 
নিতাকাল বাঁজিয়াছে ও বাজিতেছে। ফলতঃ 
কোনও কাব্যের দেশকালপাত্রার্দিতে বিশেষত্ব 
কদাপি তার বিশ্বাস কতা! বা বিশ্বজননীতা নষ্ট 
বা ক্ষ করেনা । এই সকল বিশেষত্ব বা 
বিশিষ্টকে লইয়াই তে! এই বিশাল বিশ্বের 
প্রতিষ্ঠা । এ সকল বিশিষ্টের সঙ্গে বিশ্বের 
সম্বন্ধ অক্ষা্গী। বিশ্ব অঙ্গী, বিশিই বাহা 
কিছু তারা এই অঙ্গীর অঙ্গ । অঙ্গীতে অঙ্গ 
সকল প্রতিষ্ঠিত। আবার অঙ্গেতেও অঙ্গী, 
অঙ্গের কর্মের প্রেরণা ব্ধপে, নিগুট ভাবে 
নিত্য বিরাজিত। অঙ্গী অঙ্গকে ছাড়িয়া 
থাকে না, অঙ্গও অঙ্গীকে ছাড়িয়া থাকিতে 
পারে না। তবে অঙ্গ কখনও কখনও মোহ- 
বশনঃ আপনাকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবিয়া 
অঙ্গীকে উপেক্ষা করিতে পারে বটে। আর 
তখনই অঙেতে অঙ্গীর সুরট। বাঁজিয়া উঠিতে 
পারে না। তানপুরার কোনও একট! তার 
যদি ষন্ধের অপর তারগুলির সঙ্গে সঙ্গত. না 
বাধিয়া আপনি আপনার একট! নিজন্ব বঙ্কার 
তুলিতে আরম্ভ করে, তখন সে যেমন বেস্থরা 
হইয়া পড়ে, সেইরূপ মানুষও যখন বিশ্বসঙ্গীতের 
অপরীপর তারের নঙ্গে সঙ্গত. না করিয়া, 
কেবল আপনার ক্ষু্র, বিশিষ্ট, বিচ্ছিন্ন ুরটা 
ভাঁজিতে থাকে, তথন সেও বিশ্বজনীন জান 


ওয় সংখ্য। ] 


ও রসের ধারা হইতে সরিয়া গিয়া অজ্ঞান ও 
অবরূসিক হইয়া! . পড়িয়া থাকে । বঙ্কিমচন্দ্র 
“বন্দে মাতরং” বলিয়া বঙ্ঈমাতাবই নন্দন! 
করিয়াছিলেন, সতা। কিন্তু তার সন্গুথের 
ফেব প্রুভিয়া নামরূপের দ্ধারা পঙিচ্ছিত) তইঙ্গেও 
যেস্ুরে তিনি এই দেবতার উজন1 করিয়া- 
ছেন, তাহা বিশ্বের, বিশিষ্ট দেশের বা! কালের 
নহে। দ্িজেন্দ্রলালের “আমার দেশ”, সঙ্গস্্বও 
সেই কথা । এই সঙ্গীতে কবি বাংলার 
জীবনেতিহাসটা গাঁখিয়া দিয়া, ব'চাঁলীর 
নিকটে ইহাকে অ্ডত সতোপেত, বস্ততন্ত্ 
৪ শক্তিশালী করিয়াছেন বটে; কিন্তু এগুলি 
মূল রসের আলঘন ও উদ্দীপন| মাএ। সেহ বম 
কুটির[ছে 
কিপের পৈন্ত কিনে 2০৫, 
কিসের লঙ্জা। কিসের ভয় ?-__ 

এই অপুব্ব ভর্ির এই অপুন্ব ত্যাগ 
ও স্পন্ধাতে । আর ফুতিঘাছি শেষ গদে 
যেখানে কব দেশমাতাঁকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছেন, 

দেবী আমার, সাধনা আমার, 

স্বর্গ আমার আমার দেশ! 

এভাব ও ভক্তি কোনও দেশ্তে বা 
কালেতে আবদ্ধ নহে। ইহা! স্বদেশপ্রেমিকের 
সাধারণ ও সার্বজনীন ভাব। রবীন্দ্রনাথের 
্বদেশসঙ্গীত অনেক আছে। তার 
কোনও কোঁনঞটাতে যে বিশ্বসঙ্গীতের সুর 
বাজে নাই, তাহাও নহে। কিস্তুযে তেজ, 
যে গর্ধ, যে স্পর্ধা, যে ভক্কি, যে নিঃসক্কৌচ 
আত্মীয়ত! ও নিঃগেষ আত্মদান ছ্বিজেক্জ বাবুর 
এই গানে জাগিয়া! উঠিত্বাছে, তাহা! বাংলা 
ভাবার আর কোথাও জাঁগে নাই) রবীন্- 

পর 
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নাথেব স্বদেশ সঙ্গীতেব মধ্যে “নববর্ষর গান 
--ছে ভারত আজি নবীন বর্ষে, 

শুন এ করিব গান! 
এবং “অগ্নি ভুবনননমোহিনী” এই ছুইটীই 
সাব্ঠেতভট £ এই ছইটীতেই স্বরবিত্তর একটা 
বিশ্বজনীনতার ভাব রহিয়াছে! কিন্ত 
দ্বিজেন্রলালের “আমার দেশে” এই স্থরটা 
যতটা পঞ্চমে চড়িয়াছে, রবীন্দ্রনাথের 
কোনও সঙ্গীতে ততটা উঠে নাই! আর 
এই বিশ্বজনীনতার জন্তই দ্বিজেক্রলালের এই 

সঙ্গীতের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য । 

“এষার বিশেষত্ব” 
বে কাঁবণে বাংল ভাঁধার শ্দেশ-সঙ্গীতের 
নধো দ্বিজেন্দ্রলাণের “আমাৰ দেশ” একপ 
অনন্যপন্ধ উৎকর্ষ লাঁত করিয়াছে, ঠিক সেই 
কারণেই, কেবল বাংলার নহে, কিন্তু সম্ভবতঃ 
সমগ্র সতাজগতেব আধুনিক সহিতো অক্ষয়- 
কুমারের এই এষা” খানি, শৌকসঙ্গীতের 
মধ্যে একট। অনন্ভলব্ধ সত্য এবং সৌন্দর্য্য 
লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ জগতে 
বিরহ-বিষাদ নিতান্ত বিরল নহে । অপিচ 
সৃষ্টির অনাদি আদি হইতে আজ পধ্যস্ত জীবন 
ও মরণ আলোক ও ছায়ার স্তায পরস্পরের 


সঙ্গে নিতাযুক্ত হইয়াই রহিয়াছে । 
অহন্তহনি ভূতীনি গচ্ছস্তি যমমন্দিরং- 


মর্তোর ইহা চিরন্তন অভিজ্ঞতা। আর 
সেই জন্ত শোকও মানুষের সাধারণ নিয়তি । 
যেখানে আলোক সেইথানেই যেমন ছায়া, 
যেখানে ভীবন সেইখালেই যেমন মৃত্যু) 
সেইন্ধপ ষেইখানেই ভালবাস। সেইখানেই 
বিরহ ও শোক । যেই খানেই এ সংসাযের ছটা 
গ্রাধীতে কোনও প্রেমের সম্বন্ধ গাঁড়িয়া উঠে 
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সেই খানেই, বরুণের ন্যায়, মৃত্যুব ছায়া ও 
শোকের নিঃশ্বাস, তৃতীয় হইয়া তাঁহাদেব মাঝ 
থানে আপিয়া ঈাড়ায়। জীবনেব মীবখানেও 
আমরা মৃত্যু্চে ভুলিতে পারি না। মিলনেব 


গভীরতম আনন্দালোকেব মাঝখানেও 
বিরহের কৃষ্ধমেঘ সকল সর্বদা উড়িয়া 
বেড়ান! 


স্মমুখে রাখিয়া কবে বসনের বা। 
মুখ ফিবাঁইলে তাঁর ভয়ে কাঁপে গা । 
এই বিবই-ভীতি প্রেমের সার্বজনীন ধন্ম। 
জননী সন্তান বুকে ধরিয়। খখন এক 
চক্ষে আঁনন্দাশ্শ বর্ষণ কবেন তখনও আব 
এক চক্ষু বিবনাশঙ্কাফ শোকজাল ভিয়া 
আসে, এব* অমঙ্গল চিশ্ু গাবিয়া ভিনি ৩থন 
জোর করিয়। তাহাকে চাঁপিয়া বাখেন ! অন্ধ- 
কাৰ রজনীতে পেচকের ধ্বনি শুনিলে 
কুলকামিনীবা যেমন দূৰ দূ কবিয়া 
উঠেন, সেইবপ মান্রষ মাত্রেই প্রিয়জনদঙ্গ সুখ- 
মাঝেও এক একবার মৃত্যুর সাড়া পাইয়া, 
দুর দূর করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে 
চাহে । প্রেম ধেখানে যত বেশি, শোকভীতিও 
সেইখানে তত বেশি । জীবন্বস্ত যেমন বিশ্ব 
জনীন, মৃত্যুব্যাপারও সেরূপ বিশ্বজনীন । 
শোকও সেই জন্ত একটা বিশ্বজন।ন 
অভিজ্ঞতা । পুত্রশোকাতুর! জননী ভগবান বুদ্ধ- 
দেবের নিকটে পুজ্রের প্রাণ চাহিতে আসিয়া- 
ছিল। তিনি তাহাকে বলেন, ষে বাড়ীতে 
কখনও কেউ মরে নাই, সে বাড়ী হইতে 
এক মুষ্টি শহ্ত ভিক্ষা করিয়া লইয়া! আইস, 
তোমার পুঞ্রকে বাচাইয়া দিব। দেশময় 
ঘুরিয়া অবোধ রমণী এমন ভিক্ষা! কোথাও 
পাইল না তখন বুদ্ধদেবের কৃপায় তা 


বজদর্শন 
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বিবেক জাগিয়া উঠিল। শোক কে না 
পাইয়াছে? মূত্র হাহাকাব কার প্রাণে না 
উঠিযাছে? এমন কে আছে যে এ সংসারে 
শ্নেচপ্রেমাদিব আস্বাদন করিয়াছে, অথচ 
মৃত্যুব তীব্র বিষাক্ত হুল যার মর্খে 
মন্মে বিধিয়া যায় নাই? অক্ষয়কুমারের 
এই গীতিকাব্যের উৎপন্তি শোকে, ইহার 
বিষয় জীবনমৃতার নিত্য সমস্তা। এ 
অভিজ্ঞত। বিশ্বজনীন । এ সমস্ত! সার্কজনীন। 
আব সেই জন্তই ইভা কাবাস্থট্টির উৎকৃষ্ট 
উপকরণ । 

অনেক লোকে এই সামান্ত কথাটা! বুঝিয়! 
উদ্িতে পাবে না তাবা ভাবে, শোকটা 
শোকার্ডেব অন্তবর্গ বস্তু, তাব নিজস্ব জিন্ষ। 
বুন দম্পতিব নববানব প্রকোন্ঠ যমন অপরের 
দেখিবার নয়, সে প্রকোন্ঠের কবাট খুলিয়া 
দিলে মাধুর্যেব মর্যাদা নষ্ট হইয়া যায়; শোক 
এবং বিবহও সেইরূপ দুনিয়াকে দেখাইবার 
বা জগতে জাহির কবিবার বস্ত নহে, বহিঃ- 
প্রকাশে তার গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া 
যায়। সত্য ও গভীব শোক আপনার চাপে 
আপনি প্রাণের ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠে, 
চোকের ভিতর দিয়া পযাস্ত গলিয়া বাহির 
২য় না, মুখে ব্যক্ত হওয়া তো দুরের কথা । 
শোকের প্রথম পকোপে তাহাই হয় বটে। 
কিন্তু এই জমাট, নীরব, নিরশ্রু শোক তখন 
কেন্দ্রীভূত, ব্যক্তি বিশেষের অনুগ্রমাণ প্রাণের 
মধ্যে নিম্পি ও নিবন্ধ। শোকার্ত তথন 
আপনি আপনাতেই নিমগ্ন। আপনার মাগ্ধায় 
আপনি দৃষ্টিহীন। আপনার ক্ষু্র সুখ দুঃখের 
ভাবে ও ভাবনায় আপনি আচ্ছন্ন । শোক- 
বস্ত ষে কেবল তাঁর নিজের নয, সফলের, 


৩য় সংখ্য! ] 


জগতের, বিশ্বের,-বিধান ; এ কথা তখন দে 
ভুলিয়া! গিয়াছে, মনে করাইয়! দিলেও তার 
বিপরীত অর্থ করিয়া দেয়; বলে--“তাতে 
আমার কি হইল? আরও দশজনের প্রাণ 
পুড়িয়। ছাই হইয়াছে বলিয়া, পোড়ার যাতনাটা 
যে আমার হবে না, বা কমিবে, তার 
তো কথ! নাই ।” সঙ্গদয় স্বজনবর্গ যত 
তাকে নিজের আলোহীন বানহীন, শব্দ- 
হীন, স্পন্দহীন, নিরেট, নিঠোল আমিত্বের 
ক্ুচযগ্রপ্রমাণ ছিদ্র হইতে টানিয়া বাঠিবে 
আনিতে চান, ততই সে জোব করিয়া সেই 
বিবরেই আরও টঢকিয়া যাইতে চাহে। 
শৌঁকটা এইরূপে যে আমারই ভাবে, (স 
কদাপি তার বিশ্বজনীনত! উপলব্ধি করিতে 
পারে না। এই শোক তাঁমসিক। ইহা! 
ভ্রমপ্রমাদাদি-প্রত। এ শোক দেসর্বন্থ 
ও অহংসর্বন্থ ৷ এই স্থুল, জড়, কঠোৰ বস্থ 
লইয়া কোমল কাব্য-স্থষ্ট সম্ভব হয় না। 

কিন্তু শোকের আর একটা দিকৃও 
আছে। শোকের আঘাতে মানুষ যেমন 
কখনও কখনও দুষ্টিহীন হইয়! পড়ে, সেই 
রূপ কখনও কখনও দিবাদৃষ্টিও লাভ করিয়! 
থাকে। যেস্সেহ, যে প্রেম, যে সেবা জীবনে 
এক আধাঁরেতে নিবদ্ধ হইয়াছিল, মৃত্া যখন 
সে আধার হরিয়! লইয়া যাঁয়, তখন প্রথমে 
'নিরাশ্রয় প্রেম কিছুকাল হাহাকার করে, কিন্ত 
ক্রমে বিশ্বময় ছড়াইয়াও পড়ে ?-_-কোনও 
কোনও গেত্রে এদনও তো দেখ! গিয়াছে । 
ফগতঃ ইহাই বিশ্ববিধানে শোক ও বিরহের 


এষা 
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বিধ।তৃনিদ্দি্ই নিয়তি । এই নিয়তি লাভ ন। 

করিলে, শোক ও বিরহ কদাপি সম্যক সফলতা 
লাভে সমর্থ হয় না। আর শোক যখন 

শোঁকার্তের ক্ষুদ্রজীবনের সংকীর্ণ পরিধিকে 

ছাড়াইয়া গিয়।, বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়, তার 

দুঃখ বধন জগতের ভ্রঃখ, তার বেদনা যখন। 
বিশ্বের বেদনা, তার সমন্তা যখন বিশ্বদমন্থা 

হইয়া পড়ে, তখনই সে শোককাঁবোর উপ- 

যোগী উপাদান হইয়া উঠে। শোকে তখন 
আমার তোমার এ ভেদাভেদ থাকে না 

তখন ইহা বিশ্বেব ইয়া! যায়। 

শোক ষখন এই বিশ্বজনীনত্ব প্রাপ্ত ভয়, 

তখনই তাহ! প্রকৃত কাব্যস্ষ্টিব উপকবণ 

হইয়া থাকে । অক্ষয়কুমার তার “এযা'কে 
যে শোকের উপরে গড়িয়৷ কুলিয়াছেন, তাহা 

এই বিশ্বজনীনত্ব লাঁভ করিয়াছে । এই 
জন্ঠই তার নিতান্ত নিজেব কথা ও বাথা যাহ, 
তাহাও তোমাৰ আমার সকলেরই কথা ও 
বাথা হইয়া পড়িয়াছে । “এষা"র শ্রেষ্ঠহের মূল 

তত্বটা এই । কবি এখানে সমগ্র মানবজাতির 
সঙ্গে একাম্ম হইয়!, সমগ্র মানব প্রাণের সঙ্গে 

সঙ্গত মিলাইয়া, তবে আপনার শোকগাথ। 

গান করিয়্াছেন। তাই তাঁর 'এষা"র মধ্যে 
প্রত্যেক শোকার্ত পাঠক,;: আপন।কে 
দেখিতে পাইয্লা, এবং আপনার অন্তরের 
শোকের বা শোকস্থতির বিশ্বজনীনত্বটুকু 
উপলব্ধি করিস়্া, চকিত, স্তম্ভিত, পুলকিত 


হইয়। উঠে। 
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল। 


০২ 


মহাভারতের এতিহাসিকত৷ 


৩। কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ও স্তোত্র 


কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ও স্তোত্র যে দ্বিসহত্র 
বৎসরেরও অধককাল যধিঠিরাদির স্মৃতিরক্ষা 
করিপ়্াছে তাহা বলা বাহুল্য। কি কালি- 
দানের শকুন্তলায়,। কি ভারবির কিরাতী- 
গদুনীযজে, কি মাঘেব শিশুগাণবধে, কি শহর্ষের 
নৈষধচর্িতে, কি ভট্রটনারায়ণেব বেণীসংচারে, 
কি শঙ্করার্যের অচ্রাতাষ্টকাদি স্তোত্রে, কি 
অশ্মংকালীন রামনাথ তর্কবত্বের বাস্দেব- 
বিজয়ে ও ঢন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কাবের্‌ চন্দ্রবংশে 
মহাভারতের কোন না কোন চরিত্র বর্ণিত। 
বাণভটু প্রভৃতি গগ্ভল্খেকও অজ্জুনাদির 
উল্লেখ করিয়াছেন । দণ্তী, বামন, ভোজরাজ, 
মন্মঠ, বিশ্বনাথ প্রক্তি আলঙ্কারিকগণ যে 
সমস্ত শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাতেও 
মহাভারতের নিথিল চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। যদি বলেনযে [70761 ৬61)]- 
এব ফলিত টরিত্রগুলিও এঁবপ প্রতীচ্য 
গাঠিত্যে বহুল প্রচলিত আছে; সুতরাং সংস্কৃত 
সাহিত্যের উল্লেখ দ্বারা পাগবদিগের এ্ভি- 
হাসিকতা প্রমাণ হয় না । তাঠার উত্তর এই 
যে 111150 বা &0150এর চরিত্রগুলির 
সত্যতাপোষক কোন প্রমাণ নাঈ, যুধিঠিরাদির 
আন্ত" €বাদ, পুরাণ ও তাত্রশাসন প্রভৃতির 
দ্বারা গ্রমাণিত। অতএব কাব্য প্রভৃতিতে 
তাহাদের উল্লেখ তাহাদের সত্বার পরিপোষক 
প্রমাণ বলা যাইতে পারে। 


৪ | এঁতিহাসিক গ্রন্থ 
(ক) কাশ্মীর রাজতরঙ্গিণী 
কাশ্মীর রাজতরঙ্গিণী প্রধানতঃ কাশ্মীবের 
ইতিহাস ভইলেও উচ্াতে ভারতের অন্যান্ত 
দেশেব ঘটনার উল্লেখ আছে । উহার মতে 
ষুধিিব কাশ্ীররাজ প্রথম গোনদ্ের সম- 
সাময়িক এবং কলিব ৬৫% বৎপর অতীত 
হইলে আবিছ্তি হন, এই বিষয় মহা- 
ভারতের কালনির্ণয় প্রপঙ্গে বিশন্ূপে বিবৃত 
হওয়ার এখানে তাহার উলেখ নিপ্রয়োজন। 
হর্ধচরিতাদির গ্তার সংস্কতজীবনীগ্রন্থেও 
বাস ও যুধিষ্টিরাদির উল্লেখ আছে। 
(থ) রাজপুতানার বা'জতরঙ্গি ণী প্রভৃতি 
অনুবংশ গ্রন্থ 
রাজপুতানার রাজতরঙ্গি ণীতে যুধিষ্টিরের 
অব প্রচলন থাকা উল্লিখিত আছে। যুধি- 
ষ্টিরাদি এতিহাসিক পুকষ, তাহা র'জপুতানার 
সকল চারণ, কবি আবহমান বিশ্বাস 
করয়াছেন। রাঁজপুতানার বংশসংক্রাস্ত 
যাবতীয় গ্রন্থে কুরুপাগডবগণ এ্তিহাসিক পুরু 
বলা আছে। পরীক্ষিৎ হইতে রাজপাল 
পর্যযস্ত চারিটি শাখার ৬৬ জন নৃপতি রাজ- 
তরঙ্গিণীতে উল্লিখিত। রাজপাল বিক্রমা- 
দিত্যের সমসামরিক। যুধিষ্টির হইতে পৃথী- 
রাজ পর্য্স্ত ১০ জন রাজ! চৌহান বংশাবলী 
সংক্রান্ত গ্রন্থনিচয়ে দেওয়া আছে। এই সষ 


ওয় সংখ্য। ] 


নিদর্শন দেখিয়া 7০44 সাহেব যধিষ্িরাদির 
ধ্তিহামিকতা স্বীকার করিয়াছেন 


৫। তাত্রশাসনাদি 


সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে হিন্দ প্রাচীন নৃপতি- 


গণের দানপত্র, প্রশস্তি প্রভৃতি নানাবিধ 
তামশাসন শিলালেখ প্রাচা ও প্রতীচ্য 
প্রত্বকআ্রগণের অধ্যবপায়ে 'মাবিষ্কত ও 
ব্যাখাত হইয়াছে । এ সমস্ত প্রামাণিক প্রাচীন 
লেখমালাও মহাভারতের অঁতিহাদিকতার 
সাক্ষ্য । শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্টির, ভীম, অজ্জুনি, কর্ণ, 
বিছুর, কষ্সিণী প্রভৃতি মহাভারতে যাবতীয় 
পুরুষ ও নারী উপমানস্বরূপ 'ই সমস্ত লেখো 
বার বার উল্লিখিত হইয়াছেন। শক ত্রয়োদশ 
শতাব্দী হইতে প্রথম শতাব্দী পর্যাস্ত উচাঁদের 
উল্লেখ দেখাঁইবার জন্ত নি্বে ভিন্ন ভিন্ন রাঁজ- 
বংশের ১৬ খানি দানপত্র ও প্রশস্তি ভইতে 
প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা ভইল। 


১1 ভোঁজরাঁজ বংশীয় অজ্ঞ নবশ্- 
দেবের দান্পত্র ১২৭২ শক, ১৫ভাদ্রপদ 
বুধবার। 


এই দ্বানপত্রে ভীম, যুধি্টির ও কংসজিৎ 
কৃষ্ণের উল্লেখ নিয়লিখিত দুইটা গ্রোকে পাওয়া 
যায়। 
ভীমেনাপি ধৃতা মুদি যৎপাদা স যধিষ্ঠিরঃ | 
বংশাস্েনেন্ুনা জীয়্াৎ স্বতুল্য ইব নির্মিতঃ ॥ 
পরমারকুলোত্বংসঃ কংসজিন্মহিমা নৃপঃ। 
শ্ীভোজদেব ইত্যাসীরাসীরাক্রাস্ততৃতলঃ ॥ 

২। পদ্মনাথ দেবালয়ে সমুৎকীর্ণ প্রশস্তি 
১২৫৪ সন্বত। এই প্রশস্তিতে রাঙ্গা! দেবপালকে 


ক্ষ্থ, পার্থ ও ধর্খরাজ্জের সহিত তুলন! ক্র! 
কুইয়াছে। ধর্থা-- 


মহাভারতের এঁতিহা'সিকতা 


২৭৩ 


ত্যাগেন কর্ণমজয়ৎ পার্থৎ কো গুিস্তয়া । 
ধর্মরাঁজঞ্চ সত্যেন স যুব। বিনয়াশ্রয়ঃ ॥১৫শ্লোক 
এই প্রশস্তির ৪৯ শ্রোকে চতুর্থ চরণে 
বুকোদরের নাম আছে? বথা - 

কন্ত্বং কবীন্দ্রকতমোদ বুকোদরন্ত্য | 
৫* শ্নোকে অর্জনের গন্ধর্বরাজজয়ের কথা 
আছে, যথা --- 

একক্ত্রমীশ ভুবি ধন্বক্ততাং বরিষ্ঠঃ | 

সস্বামিকারিগণ-দর্পহরস্থমাজৌ | 

গন্ধর্ব রাজপুতন: বিজগ্লাপ্তকীন্তি__ 

স্বং কোহসি সুন্দর পুরন্দরদন্দনসা ॥ 

৫১ শ্রোকে দুর্য্যোধন, অজ্ঞুন ও বিকর্তন 
অর্থাৎ কর্ণের নাম আছে, যথ1-- 

দুর্যোধনারিবলদর্পন তন্তবেশ 

যত্বঃ পরাজ্জুনযশঃপ্রণরং নিয়োদ্ধ,ম,। 
ত্বং কোহপি ক্ধ্যজনিতপ্রমদার্থিসার্থ- 
দৌর্সত্যকর্তনূবি কর্তনসম্ভবস্ত ॥ 

নিয়ে ৬১ শ্রোকে পুনরায় পার্থ ও ব্যাস- 
দেবের নাম উল্লেখ হইয়াছে এব' উত্তর- 
গোগৃহ যুদ্ধের ব্যাপার বলা হইয়াছে । বাহুল্য 
ভয়ে শ্লোক দেওয়া! হইল ন1। 

৩। নেপালক্ষিতিপাল বংশাবলী-_ 
নেপাল সংবৎ ৭৮৭, এই প্রশস্তিতে যক্ষ মল্লকে 
কর্ণের সহিত তুলন! করা হইয়াছে । 

ততৎপুতো যক্ষমল্লঃ প্রধল রিপুহরঃ কর্ণ- 
তুল্যোহবনীশঃ । 

তৎপুন্্র রত্বমপ্নকে পার্থতুল্য বলা হইয়াছে। 

৪ নেপাল মহীপাল সিদ্ধিবৃসিংহ মল্লের 
গ্রাশস্তি নেপাল সং ৭৫৭। ইহাতে হরিহর 
সিংহকে কর্ণোপষ বল! হইয়াছে । 

তনয়োহস্ত বিনয়পুর্ণে। বতৃব 

কর্ণোপমো ত্বষৌ-- 


২৭৪ 


হবিহবসিংহনরেজ্রো বহ্থধাচন্দে। 
বডভুবাহসৌ -- 

সিদ্ধি নৃসিংহ মল্লকে ( ভীমান্ুজঃ সাহসে ) 
বলা হইয়াছে এবং তিনি যধিঠিব অপেক্ষা 
প্রতিষ্ঠ'শালী, ও তাঁহাব বাকৃপটুত! ব্যাসতুলা 
বলা আছে। পুনবায় তাহাব যুদ্ধশন্তি বর্ণনা 
কালে তাহাকে পার্থিব পার্থভুলাঃ বলা 
ভইয়াছে | বাজক্ুয় যঙ্ছেবও উল্লেখ দ্রেখা যাঁষ, 
যথা 

বাজস্য় ইবাঁবন্ধে! মধ্যস্থেন মহীভূজ1। 

তীঁহাঁব উপাধ্যায় বিশ্বনাথ সম্বন্ধে বল 
হইয়াছে । 

যে ব্যাসবদ্িবিধবৈদিকমন্ত্রপাঠে। 

৫1 যাদববংতশান্তব বীব বল্লালদেব 
মভীপতির দাঁনপত্র, ১১১৪ শক । এই দাঁনপত্রে 
প্রীহবি যে কৃষ্ণপে যছ্ববংশে অবতীর্ণ 
5ঈয়াছিলেন তাহাৰ উলেখ বভিয়াছে । 

৩। কাটদগুনাথেব দানপত্র, কুল নিকট 
মনাঁয়ক ১০৫৬ এক | এই দানপতে সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে 


যে। ধর্মে ধর্মপুত্র প্রতিনিধিরবনিত্রাণনে 
হি কার্তবীর্য্যঃ 
প্রায়ঃ শৌর্য্যে কিবীটাশ্ফুটমহিমরুচা 
তুলা এব প্রতাপে। 
ওঁদার্যেয কর্ণকন্পঃ স্মরইব বপুষি- 
ক্মাসৃক্ষঃ ক্ষমায়াং 
সৌজন্তে ন্ত লোকে কথমপি সদৃশো 
বিক্রমাদিত্যএব ॥ 

৭। চালুক্যবংশীপ্ন চোড়নৃপতির দানপত্র 
১৪০১ শক। এই দানপত্রে ব্রহ্ম! হইতে 
জনমেজয়ের পৌত্র পর্যন্ত চন্ত্রবংশ মহা 
ভারতের অনুযায়ী দেওয়া হইক়াছে। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আধাঁত, ১৩২ৎ 


শান্তন্থ হইতে এইরূপে বংশাবলী আছে-- 
শাস্তনু 
বিচিত্রবীর্ষা 
পাওবাজ 
অর্জুন 
অভিমনা 
পবীক্ষিৎ 
জনমেজয় 
ক্ষেমুক 
নববাভন 
শতানীক 
উদয়ন 

৮। শিলাহাব বংশোদছুব শ্রীছিত্তরাজ 
দেবের দানপত্র ৯৪৮ শক । ইহাতে অপরাজিত 
বাজা সন্ধন্ধে বলা হইয়াছে। 
কর্ণন্ত্যাগেন ঘঃ সাক্ষাৎ সত্যেন চ ধুধিষ্টিবঃ 

৯ঈ। চালুক্যবংশীয় বাজবাজাপরনাম! 
শ্রীবিষণবদ্ধনেব দানপত্র, ৯৪৪ শক। 

এই দাঁনপত্রেও চন্দ্রবশেব আমূল পবিচয় 
আছে। শাস্তন্থ, বিচিত্রবীর্যা, পাও, পাগুব, 
অঞ্জন, অভিমন্থা, পরীক্ষিত, জনমেজয় প্রভৃতি 
সকলেরই নাম আছে এবং তাহাদের বংশধর 
বলিয়া বিষ্ুবদ্ধীন আত্মপরিচয় দিয়াছেন । 

১০। শ্রীধরণী বরাহাথ্য নৃপতির দানপঞ্জ 


৮৩৬ শক। ইহাতে ধবণী বরাহ নৃপতি 
সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 


যস্ত্যাগশৌর্যয সৌভাগাগর্বিতঃ কর্ণ পার্থ 
কুম্গুমশরান্‌। 
হ্রেপয়তীবাধিকতর নিজচরিতৈর্লীলয়ৈব নৃপঃ ॥ 
১১। রাষ্ট্রকৃট বংশোত্তব প্রীফবরাজের 
দানপত্র, ৭৮৯ শক । এই দানপজ্ে ভীকক রাড 
সম্বন্ধে বল! হইয়াছে । 


অজ্জ,নেব খাওব্দাহ পাণ্ 
পতাস্্ম লাভ, কালকেয়ার্দি- 
ধৈতাবিনাশ প্রতি অব 
দানেবগ উল্লেখ আচ । 


হয় সংখ্য।-] 


পার্থ; সদৈব ধুন্ুষি প্রথমঃ শুচীনাম্‌। 

১২। রাষ্ট্রকৃট বংশীয় কক্ষবান্ছব দানপত্র 
৭৩৪ শক। ককর্রাজেব পিতৃবা গোবিন্দবাক্ত 
সম্বন্ধে নিমলিখিত শ্োঁকাদ্ধে পার্গ অজ্জুন 
উন্নিখিত -- 

চক্রে তথাহি ন তথাস্ত বধ* পবেম!* 
পার্ধোঘপি নাষ ভূবনত্রিতীয়েকবীবঃ ॥ 
সুর্যাবংশীয় প্রতাঁপমল নৃপতিব 
প্রাসাদ প্রশস্তি--সংবৎ ৭১৯ | প্রত 'পমলেব 
পত্বী বপমতীকে “সাক্ষাৎপরা কক্সিণী” বলা 
হইয়াছে । 

১৪। মনসোবকুপন্থিত প্রশন্তি_ 

ংবৎ ৫৮৯। ইহাতে ভগবাদ্নাষাঞ বিছুবেব 
সভিত তুলনা কবা হইগাছে , থা “বহুনষ 
বিধিবেধা গহ্ববেহপার্থমাগে বিদ্ুর হইব 
বিদুরং প্রেক্ষয়। প্রেক্ষমাণ?5 | 

১৫। মন্দসৌবেব স্যামন্দিব গ্রশস্তি 
সং ৫২৯। ইহা স্রপ্রসিদ্ধ গুপ্তবংশীয় 
কুমার গুপ্তেব কালীন । কুমাব গুপ্তেব সামস্ত 
নৃপ বিশ্ববন্মা সম্বন্ধে রল! হইয়াছে | 

“রণেষু যঃ পার্থসমানকম্মা। বভৃব 
গোপ্তা নৃপবিপ্ববন্মা” 
কোটা প্রান্তস্থবিহার প্রশস্তি, সংবৎ 
৭। মাঘশুদি ইহাতে ও সর্বনাগেব পত্বীর গুণ 
বর্ণনা কালে কৃষ্ণ ও শ্রীব উশ্লেখ হইয়াছে । 
তন্তাতৃদ্দগ্িতা বিশুদ্ধযশসঃ শ্রীরিত্যুবঃ- 
শায়িনী 
কষ্ণভ্তেব মহোদয়া চ শশিনে। জ্যোন্গেব 
বিশ্বংভরা । ইত্যাদি । 
উক্ত ষোড়শ দানপত্র ও প্রশস্তি হইতেই 
দেখ! গেল যে, মহাঁভারতকার ও মহাভারতের 
যাবতীয় পুরুষের উল্লেখ আছে । এইক্প উল্লেখ 


১৩ 


১৩] 


মভাঁভারতের এতিহাসিকত৷ 


২৭৫ 


অন্ন তামশাসনাদিতেও পাওয়া যাইবে । 
ইভাদেব দ্বাবা প্রমাণ ভয় ঘে গত দ্বিসহত্্ 
বসব বাপিয়। কুরুপাগ্ডবগণ বথার্থ জীব 
বলিয়া বিগস্ত । যদি এক্প পবম্পবিত প্রমাণে 
সান্তোষ না হন, তাহা হইলে ঘুধিষিবেব 
অস্তিত্বেৰ অকাট্য প্রমাণ 
১৭। তদ্রাতৃপ্রপৌত্র জনমেজয়েব দানপত্র 
দেখুন । 

এহ দানপত্র 4৯100100175 
চতুর্থভাগে ৩৩৩ 5৪ পঙ্চায় মুদ্রিত । 13017702 
নিণরপাগবপ্রেমেব পাচীন লেখমালায় 
পুনমুদ্রিত | হহাব কাল য্ধিষ্টিবাব্ধ ৮৯। 

ইহাঁব দাতা মহাবাজাধিবাজ বৈয়ান্তরপদ্- 
গোত্র জনমেজয। তর্পণে ভীগ্মেব প্রণামে 
জানা বার “যু ভীম্মদেব বৈয়াদ্বপদাগোত্র, 
স্থুতবাং জনমেজয়ও সেই গোত্র সন্দেহ নাই। 
অত এব এই দানপত্রে “বৈয়াগ্রনীপাদগোত্রজঃ 
শব্দ বৈয়ীত্রপাদগোত্রজঃ শব্দের লিপিকব 
প্রমাদ সন্দেহ নাই। পশ্চিমদেশস্ক সীতাপুর 
বুকোদবক্ষেতদ তত্রতা মুনিবৃন্দ মঠের সীতা - 
বামেব পৃজাব জন্ত এক ক্ষেত্র যতিগণেব হস্তে 
দেওয়া হয়। সেহ ক্ষেত্রের চতুঃসীমা £ইরূপ-- 

উত্তববাহিনী তুঙ্গ ভদ্রাব পশ্চিমে, অগস্তা- 
শ্রমের উত্তবে, পাষাণ নদীব পৃৰে, ভিন্না 
নদীব দক্ষিণে-_ 

এই দানপত্রের জনমেজয় যে যধিষ্টিরের 
বংশীয় তাহাব পরিচয় 

“অস্মৎপ্রপিতামভ ধুধিষ্টিরাধিষ্ঠিত 

“মুনিবৃন্দক্ষেত্রে 

ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্ট জানা যায় ।-- 

কিছ্ধিস্কটাপগরী হইতে এই দানপত্র 
হওয়ায় ইহা আঁবস্বাস্ত নহে। রাজা জনমে 


[01717 


€ণ৬ 
জর তক্ষশ্লী £ভৃতি জয় করেন) ইহা মহা- 
ভারতে লেখা আছে । তিনি প্রবল পত্রাক্রাস্ত 
একচ্ছত্রাধিপ ছিলেন। দাক্ষিণাত্য বিজয়ও 
তাহার সম্ভব। সেইকালে কিন্িন্ধা 
নগরীতে সিংহাসনস্থ হইয়া উপরোক্ত ক্ষেত্র 
ধম্মকন্মের জন্য যতিহস্তে দান সম্ভবপর । 
সীতাপুর নামে অধোধাযর় এক জেলা আছে 
তাহ! উক্ত দানপত্রের সীতাপুর কি না বলা 
কঠিন। তুঙ্গভদ্রা কষ্তার শাখা পশ্চিমঘাট 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বধ, আষাঢ়, ১৩২০ 


পর্বত হইতে উঠিগ়াছে। ইহ! অনেকদূর ভিন্না 
পর্যযস্ত উত্তরবাহিনী৪ বটে। পাষাণ নদী ও 
ভিন্না নদীর নাম আজিকাঁলি মানচিত্রে নাই। 
$৬৪7৫১ বলিয়া তুঙ্গভদ্রার শাখা আছে তাহা 
কি ভিন্না?ভিন্না যদি কৃষ্ণার লিপিকর প্রমাদ 
হয় তাহা হইলে জনমেজয়ের প্রদত্ত ক্ষেত্রের 
নির্ণয় হইতে পারে । এই ব্ষিয়ের মীমাংসা 
প্রত্বকমগণের উপর ন্তাস্ত হইল । 


গ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় । 


ধন্মপ্রচারক ও পাভিতাক 


/নগেন্দনাথ চট্োপাধায় 
(১) ব্রাঙ্মসমাজে নগেন্দ্রনাথ 


একদিন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
শিক্ষিত বাডালী সমাজে বিশেষ পরিচিত 
ছিলেন। ত্রিশ পয্াত্রশ বৎসর পৃব্বে এক 
কেশবচন্দ্র ছাড়া, তার মতন অত বড় বক্তা 
বাংলাদেশে ছিল না, বলিলেও চলে। পণ্ডিত 
[শবনাঁথ শাস্ত্রী এবং কুমার শ্রকৃষ্ গ্রসন্ন 
দেন তখনও ততট! খ্যাতি লাভ করেন নাই । 
শির্বনাথ বাবুর মতন শক্তিশালী বক্তী আজিও 

ংলাদেশে আছে কিনা সন্দেহ। একদিন 
এই শিবনাথ শান্্রীও নগেন্দ্রনাথের নীচে 
[ছলেন। কোন্‌ দিন তিনি নগেক্্নাথকে 
ছাঁড়াইয়া যান, নগেন্জনাথ নিজেই সে গল্প 
ফরিতেন। ১৮৮৩--৮৪ থৃষ্টাবে শিবনাথ বাবু 
সাধারণ ব্রাহ্মদমাজে “জাতিভেদ”' সম্বন্ধে এক 
সুদীর্ঘ বন্ততা করেন। সে বক্তৃতা বোধ 


৬৯ 


হয় পুস্তকাকারে প্রকাশিতও হইয়াছিল। 
ইতিপূর্বে শিবনাথ বাবু অমন ওজস্বিনী বক্তৃতা 
আর কখনও করেন নাই। হাসা, করণ, রুদ্র 
প্রভৃতি রসের আশ্চর্য্য সমাবেশে এই বক্ততাটা 
অতি অপূর্ব হইয়াছিল । এই বক্তততার পরেই, 
মনির হইতে বাহির হইয়া, নগেন্ত্রনাথ বলিয়া- 
ছিলেন “এতদিন আমি শিবনাথের উপরে 
ছিলাম, আজ শিবনাথ আমার উপরে চলিয়া 
গেলেন ।” ্ 
নগেন্জনাথের বাগ্মিতার এমন একটা 
বিশেষত্ব ছিল, যাহা! আজ পর্য্স্ত আর কোনও 
বাঙালী বক্তার মধ্যে দেখিতে পাঁই মাই। 
হাস্তকৌতুকের অবতারণা নগেজনাথের 
অদ্ভূত শক্তি ছিল। তিনি লোকফে এই 
হাদাইতেন যে বক্তা! করিতে উঠ্ঠিব! মাত্রই 


৩য় সংখ্য। | 


তাহাকে দেখিয়া, শোতিমগশাব মধ্যে হাঁসি 
তরঙ্গ ছুটিয়া বাইত। অথচ তাঁর বপিকতায় 
কোন্ও কুরুচি কিবা তার ব্যঙ্গবিদ্রপেব মধ্যে 
কখনও কোনও ঈর্ষাদ্বেষের গন্ধ পর্যান্ত পাও* 
যাইত না। তাব ব্যক্ষ ও |বদ্রাপ এমনহ 
সবল, উদার, সুনিপুণ ছিল বে বাঁহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া তিনি এ সকল বণ নিক্ষেপ 
করিতেন, তারা পধ্যস্ত তাহাতে ব্যথা পাওয়া 
দুরে থাক, আমোদই অনুতব কবিত। ৫ুকব্ল 
কথার কৌশলে £টী কোথাও হয় না। 
প্রাণেব নিশ্নল দ্বেষহিংসাদিশন্ ভাবেই 
কেবল লোকে বিপক্ষেব মত খণ্ডন কবিতে 
যাইয়াও তাঁর প্রীতি আকষণ করিতে পাবে। 


এহ নির্মল ভাবটী নগেন্দ্র খাণুব 1৬৭ 
চিবদিনই দেখিয়াছি । 
নগেন্্রনাপে বাগাতাণ মা একটা 


বিশেষত্ব ছিল-তাব বুক্তি ও বিচাবেন সক্ষা া। 
ফলতঃ এ বিষয়ে নগেন্দ্রনাথেণ বাঁ গাতা, বোধ 
হয়, কেশবচন্ত্রের দৈবী গ্রতিভাকেও ছাডাইয়া 
গিয়াছিল । কেশ বচজ্র ভাবুক লোক ছিলেন ) 
তিনি তাবরাজ্যেরই রাজা ছিলেন । ভাবকে 
জাগাইয়াই তিনি জনমগ্ডলীকে চিত, 
পুলকিত, আত্মবিস্থত কবিয়া তুলিতেন। সে 
মাদকতা নগেন্দ্রনাথের বা বাংলাব আর কোনও 
বস্তার বক্ততাতে কখনও ছিল না, এখনও 
নাই। কেশবচন্ত্র বক্ততা করিতে উঠিয়া 
অপুর্ব ভৌঞ্জের বাজি খেলিতেন। লাগ, 
ভেলকী লাগ্‌ বলিয়া, সত্য সত্যই লোকের 
মনে অন্ভুত ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া দিতেন । 
ভার ক্ষখার কৌশলে ও তাবের বন্যায় 
জবস্ত বন্ধ হইগ্া উঠিত, শৃন্ত পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিত. ছাই স্ব সোগাদানা হইয়া পড়িত। 
৬ 


৬নগেঞ্ধনাথ চটেেপাধ্যায় 


২৭৭ 


এ অস্ত যৌগসিদ্ধি তাঁর ছিল। ভাবের রাজ্যে 
বাঙালী যা পাবে না, ভাবত তাহা পারে না, 
জগৎ তাহা পাবে না। আব কেশবচন্দ্র ভাবের 
ঘরে ঢুকিয়া এমন সব খেলা থেলিয়! গিয়াছেন, 
বাহাতে জন্মজন্মান্তরসিদ্ধ বাঙালী ভাবুকের 
দল পর্যন্ত বিশ্মিত ও স্তব্ধ হইয়াছেন। কিন্ত 
কেশবচন্দ্রের বাগ্সিতা বড় বেশি একটা! বুক্তি- 
প্রাতিষ্ঠ হইত না। তর্কঘুক্তির দ্বারা কোনও 
সিদ্ধান্তেখ প্রতিষ্ঠা করা প্রবক্তাদিগের ধর্শও 
নহে। প্রবক্তা ও কবি--একই বস্তু । এরা 
উভয়েই সতোব সাক্ষা দান কবেন, “যে হেতু, 
অঙ৩এব'এব দ্বাবা ষ্ক্ষিপরম্পবাব উপরে 
আপনাদেব শিক্ষা বা আদশকে গড়িগ্া 
ভুলিবাৰ চে! করবেন না। নগেন্বনাথ 
প্রবক্তা 9 ছিলেন না, কবিও ছিলেন না কিন্ত 


অতি উচ্চ দবের বাগ্মী মাত্র ছিলেন। আর 
তাব বক্তৃতার যুক্তিযুক্ততা নগেন্জনাথের 
বাগ্মিতাব একট বিশেষ ধর্ম ছিল। তিনি 


লোককে মাতাইতেন না, কিন্তু সম্জাইতেন। 
ভাবের আবেশে তাহাদিগকে আপনাব পক্ষে 
টানিরা আনিতেন না, [কস্ত যুক্তি ও তর্কের 
দ্বারা স্বমতেব প্রতিষ্ঠা ও পরমত খণ্ডন 
করিতেন। আর এই পথে তিনি বাহাদ্দিগকে 
সম্জাইয়া শিখাইয়া কোনও বিশেষ তত্বের 
সন্ধান দিতেন, তার! দেই তত্বের উপরে স্থির 
ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিত । 

নগেন্দ্রনাঁথ যে ভাবুক ছিলেন না, তাহা 
নহে। তার মতন প্রকৃত ভাবুক লোক অতি 
অল্পই দেখিম্মাছি। কিন্তু তার ভাব সর্বদা! 
জ্বানগ্রতিষ্ঠ ছিল। ভাবের হাতে আপনাকে 
সম্পূর্ণকূণে ছাড়িয়। দিবার পূর্বে, নগেক্জনাথ 
সর্ধদার্থী, তাহার সত্যানত্য পরখ করিম 


২৭৮ 


লইতেন। সেপ্টপলের উপদেশে আছে 
সকল বস্তুকে প্রমাণ প্রয়োগে আগে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিবে, তার পর যাহা সত্য তাহাকে 
আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। 


(1010155 200 1010 [9১$ 10 1191 ২1101) 


(1১0৮৮ 41] 


1১ (9৪) 1 নগেন্ত্রনাথ যেরূপ ভাবে এইটা 
সাধন করিয়াছিলেন, এমনভাবে আর কোনও 
ব্রাহ্ম কৰিয়াছেন কি না সন্দেহ । [১০১০ 9] 
(111: -সর্ববিধ বিষয়কে আগে পরথ 
করিবে, বড় কঠিন কথা । লোকেব এই 
পরথ করিবার প্রবুত্তিই সাধাবণতঃ বড় কম। 
আপ ধণ্মসমাজে এ প্রবৃত্তি সকছের চাইতে 
ছুলভি। যাবা ধম্মের দল বাধে, তাব সত্যকে 
তো। লাভ করিয়াই বরসতাছে , কোন ও বিবয় 
পরথ করিবার প্রয়োজন-বোধ তাদের বড় 
থাক না| কিন্ত নগেন্দ্রনাথ বাক্ষসম্্রপায 
ভুক্ত ইয়া, সত্যলাভের এই সনাতন পন্থী 
কখনওই পরিত্যাগ করেন নাহ । ঘে ও 
লইয়া ভিনি ব্রাঙ্ঈমাজে আইসেন, 
ভাব লইয়াই, এই সমাজে আপনার 
জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এমন মুক্ত 
মন ও বুদ্ধি,কি ত্রাঙ্গলমাজের ভিতরে কি 
তাঁর বাহিরে, কোথাও বেশী দেখি নাই | 
নগেন্দ্রনাথের প্রাণের দরজা জানালা সর্বদা 
যেন থোলা থাকিত। এক প্রভূপাদ বিজয়- 
কষ গোস্বামী মহাঁশয় ব্যতীত, আর কাহাকেও 
সত্যের এমন মধ্য] রক্ষা করিতে দেখি নাই। 
সত্য বস্তু যে নগেন্দ্রনাথের নিকটে কেবল 
গ্রাচীন সমাজের শাস্ত্রাধি অপেক্ষাই বড় ছিল, 
তাহা নহে; আপনার ধলের ও সম্প্রদায়ের 
মতামত, সিদ্ধান্ত ও সংস্কার অপেক্ষাও সত্য 
বন্ত তার চক্ষে সর্বদাই বড় হইয়া ছিল। 


বঙ্গদ শন 


| ১৩শ। বব, আধাট, ১৩২০ 


আব সত্যের সবখাঁনাই যে তিনি বা তার 
সম্প্রদায় নিঃশেষ করিয়া জানিয় বসিয়াছেন, 
তাহাদের মতের ও অভিজ্ঞতার বাহিরে, এমন 
কিএ সকলের সঙ্গে ডঙ্গতি খায় না, এমন 
সতা থে দুনিয়ায় নাই বা থাকিতে পারে ন1,-- 
নাগন্রনাথ আমরণ একদিনও এমনটা 
ভাবিরাছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর এই 
জন্যই তিনি সকল সাধনা! ও সকল সম্প্রদায়কেই 
উদার ভ!বে দেখিতেন। থিয়সফি 
এদেশে আপসয়! উপস্থিত হয়, তখন 


রা 


অতি 
বখন 
ব্রাঙ্ষসমাজের নেতগণেব মধ্যে এক নগ্ন 
নাগ, বোধ হয়, আগ্রহাতিশয় সহকারে, 
থিয়মফিকাল সোঁসাইটাব সম্যপদ গ্রহণ 
করেন । এহ ভগ্য তাহাকে তার ত্রা্গ 
ন্ধগণেৰ হানতে অনেকট। লাঞ্চিত হইতে 
কিন্ত শগেত্নাথ তো আর 
ব্গধন্ষ্মীব ও ব্রহ্ষলমাজের কুড়ি বছরের 
সংঙ্গারাক সনাতন ও অনন্ত সতোর আপনে 


হতয়াছিল। 


কথনও প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সতের 
অন্েবণেই ব্রাঙ্গসমাজে আসিয়াছিলেন, 
ত্রাহ্মদমাজের খাতিরে সত্যে সন্ধান করেন 
নাই। ব্রাহ্মলমাজের লোকে ইহা মানে কি 
না,_-ইাকে সত্য বলিয়! গ্রহণ করে কি না, 
নগেন্দ্রনাথ কোনও নূতন তত্বের সন্ধান 
পাইলে, কদাপি এই সংকীর্ণ ও অনুদার প্রশ্ন 
তুলিতেন না। ইভা সত্য কি না, সেই 
প্রশ্নই তার নিকটে সকলের চাইতে বড় প্রশ্ন 
ছিল। ব্রাঙ্গেরা থিয়মফি মানে কি না, 
এ কথা তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন না। থিয়- 
সফিতে কোনও সত্য আছে কি না, তায়ই 
বিচাঁর করিলেন। আর থাকা অসস্ভব নছে 


দেখিয়া, সেই সত্যের সন্ধাথেই, তিলি খিযস্ির 


৩য় সংখ্যা ] «নগেন্দনাগ চট্েপাধায় ২৭৯ 
দলভুক্ত হইলেন। বাক্ষেবা এই জন্য তিন্দুধন্দ কি না গিজ্ঞপাঁ করেন, তখন 
তাহাকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এই হুঁমস্যাকে হিন্দু-স্মতির সঙ্গেই 
নগেক্নাথ এই নির্যাতনের প্রতি আক্ষেপ  প্ররূতপক্ষে মিলাইয়া লইতে চান। বেদের 


করিলেন না। ব্রাঙ্গমদিগেব খাতিবে তিনি 
ব্রাঙ্ষমমাজজে আসেন নাই, 
খাতিবেই আসিয়াঁছলেন স্ুৃতবাঁণ বাক্ধাদেব 
তুচ্ছতাচ্ছিলো তিনি বাঁ্ষসমাজ৪ ছাঁডির। 
গেলেন না; আব তাব৷' 
বলিয়া! যতক্ষণ না আপনি গিদ্নফিব দো 
পাইয়াছেন, ততক্ষণ থবনদিনকে ৪ ছাডিলেন 
না। কতটা সভ্যান্বাগ ও শানসক তেজ 
থাকিলে মান্থষ এমনভাবে অই হই! 
থাকিতে পাবে! এই সম্গান্তবাগ ও এই 
মানসিক তেজেই একদিন ব্াঙ্গনমাজ গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। সে অন্তবাগ ও সে তেজেব 
অভাঁবেই অ'জ তাহা এমন শক্ষিভীন ও 
তেজহীন হঈবা পড়িগাত | 
খণ্ডাইবে কে? 

ধারা প্রথম 
অনশ্বরংং বলিয়া সকল 
নিজেদের ন্বাভিমতকে বসাইগ়াছিলেন, 
তাদের অনেকেহছ বয়োবাঙ্ধ সহকারে, 
আপনাদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েখ অসংস্কৃত €লাক- 
মৃতকে অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতস'রে, জগতের 
শান্ত্রদির ও আপনাপন স্বাভিমতের উপরে 
প্রতিঠিত করিয়াছেন। ত্রাহ্মদমাজে এখন 
"ইছা! সত্য কি না ?+--এ গ্রশ্থ বড় শুনিতে 
পাওয়া যায় না । “ইহা ব্রাঙ্মধন্ম(ক না?” 
এই প্রশ্থটাই সর্ধদা তোলা হয়। “ইহা 
মতা ক্ষি স1”--স্বাভিমতের কথা । “ইহ 
বুক খর্দ ক্রি না1”-_-এ স্বত্ির কথা। 
(ছিনুএবদর্/ কানন জমস্যা উঠিরে, ইহা 


সত্ব 


ছন্দ কাব না 


কম্মীফল 


যৌবনে-সতাং শান্ং 
শাস্তের উপবে 


নঙলেও নহে আর স্বাভিমতের সঙ্গেও নহে। 
বেদক্মৃতি সদাচার স্বস্য চ প্রিষ্মায্মনঃ। 

ধন্মেব এই তিন লক্ষণ নিদ্দিট হইয়াছে 
কিন্তু ছুনিয়ার সর্বত্রই বেদ 9 শীষ্ত 
চ প্রিয়মাম্সনঃ যাহাকে শস্বাভিমত বলা হয়, 
এই ছুই লক্ষণের চাইতে স্মৃতিকে বলবনুব 
কারয়া তুলিয়াছে। গতান্ুগতিকতাৰ প্রতিষ্ঠা 
স্মততে। আব গতানুগতিক ধর্দে ম্মার্তেবাই 
প্রবক্তা ও সদৃগুরুর আপন দখল করিয়া বসেন। 
গতানুগতিক হিন্দুধর্েও ইহ! দেখিতে পাই। 
গতানুগতিক খৃষ্টাপনান্‌ বা মোহম্মদীন্বান্‌ ধর্ম্েও 
তাহাই (দিয়! থাকি । কিন্তু প্রাচীন ধর্মই 
যে কেবল গতানুগতিক হম্ধ তাহা নঙে। 
যেধানেই ধর্দদ সাধন ছাড়িয়! মতে ও আচার- 
মাত্রে যাইম। পর্যবসিত হয়; যেখানেই ধর্ 
প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অন্তরঙ্গ সাধনের 
ব্যাপার ন! হইয়া, কেবল কতকগুলি 
সামাজিক্ক সংস্কার ও অনুষ্ঠানাদিতে পরিণত 
ইয়? যেখানে ধর্দের নিতা ভজনার দিক মঙ্গিন 
হইয়া, নৈমিত্তিক ক্রিক্ধাকলাঁপের ক প্রবল 
হইয়া পড়ে, সেইথানেই তাহা! গঠান্গতিক 


হইয়া যায়। নূতন ধর্ম এন্সপ গতামু- 
গতিকতা প্রাপ্ত হয়। ব্রাঙ্মসমান্জের ধর্্থও 


এই অভ্যল্পকাল মধ্যেই এই দশ প্রাপ্ত 
হহয়াছে। এই জগ্ত এখানেও স্বৃতি ব্দে ও 
স্বাভিমত উভয়কেই অতিক্রম করিস, 
একমাত্র ধর্মের লক্ষণ হইয়া উঠিরাছে। 
মহযি আন্দধর্ম বলিতে কি বুবিতেন, কেশৰ- 
চঞ্জ ক্রা্দধর্শী বলিতে কি বস্তুকে বৃঝিরা- 


নটে। 


৮০৩ 
ছিলেন, অপবা ত্রাঙ্মপাধারণে ব্রাঙ্গধর্মা 
ধলিতে কি জানেন ও ফেঝেন, এখন 
তাহাই ব্রাদ্ষধন্ম হহয়া পড়িয়াছে। আর 
এই জন্য মত বা সাধনবিশেষ সত্য কি না, 
এ প্রশ্রের পারবর্তে এখন ত্রা্গদমাজেও 
“ইহা ব্রাঙ্ষপর্ম কি না?” এই প্রশ্নঈ 
সমধিক প্রবল হইয়। উঠিয়াছে। “যাহা 
সভা তাহাই ব্রাঙ্গধর্থ” বলয় মনকে চোক 
ঠার দিবার চেষ্টাতে এই গতান্ুগতিকতা ও 
সাম্প্রদায়িকত ঢাকিয়া বা মুছিয়া মায় না। 
ই'রেজি ন্যা'য়শস্তর বোধ হয় 'এই প্রকারব 
যুক্তিকেই নাঠি]00 1 7011010 বল 
এই যুক্তির বিশেষত্ব এই ষে, যাহা প্রমাণ 
করিতে হইবে, সর্বাগ্রে তাহাকেই শ্বত£সিদ্ধ 
বলিয়া ধরিয়া নিয়া, সেই শ্ৃতঃদিদ্ধতার 
উপরেই আবার তার প্রামাণোর প্রতিষ্ঠা 
করা হয়। 

নগেন্্রববু ব্রা্ধ ছিলেন, কিন্ত তার 
ব্রাঙ্মধর্ম কদাপি এই গতাম্ুগতিকতা প্রাপু 
হয় নাই। তার সমাজের বা সম্প্রদায়ের 
ধর্মমতকে তিনি কদাপি সত্যের উপরে ৪ বসান 
নাই, সত্যের নিদশন এবং প্রামাণ্য বলিয়াও 
গ্রহণ করেন নাই । ব্রাঙ্গধর্ম বলতে তিন 
যাহা বুঝিতেন, তার কোনও অতিপ্রাকৃত 
প্রামাণ্য আছে বলিয়। তিনি বিশ্বাপ কণ্রতেন 
না। কোনও ধর্দেরই অতিপ্রারকত শাস্ত্র 
প্রামাণ্যে তিনি বিশ্বান করিতেন না। 
ধর্ম মাত্রেই মানবের শ্বাভাবিক ধর্মবুদ্ধি ও 
সহজ জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য 
ধর্মমাত্রেই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানপ্রতি্ঠ। ছার 
ক্ষানের প্রতিষ্ঠা ৪ ঘুক্তির প্রতিষ্ঠা এ দ্গএতে 
ঘে দ্ধাকাশপাতাল প্রভেদ রহিয়াছে, ইহাও 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আধাঁঢ, ১৩২০ 


তিনি সর্বদাই জ্বানিতেন ও মানিতেন। 
জ্ঞান বস্ত্র বা তঞ্ডেষ গমগ্রকে গ্রহণ করে, 
যুক্তি তার অংশবিশেষ মাত্রে পৌভায়। 
এই সমগ্র জ্ঞানবস্তকে তিনি বিশ্বাস বলিতেন। 
এইজন্য কঠোর যুক্তিবাদী হইয়াও, নগেন্র 
বাবু পরমবস্ত তর্কের দ্বারা লাভ করা যায়, 
কদাপি এমনটা বিশ্বাস করিতেন ন1। 
“বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর ।” 
এই কথা অনেকবার তার মুখে শুনিয়াছি। 
তবে বশ্বাসেব৪ একটা জ্ঞানের ভূমি এবং 
ভিত্িও যে আছে, ইহাও তিনি সর্বদাই 
ক'র কবিত্নে। [তনি ব্রাহ্মধর্ধ্ে বিশ্বাসী 
ভিলেন এইজন্য বে, তার নিকটে এই ধর্মটী 
প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
ব্রাহ্মর্মাক তিনি ধর্দবিজ্ঞানসম্মত বলিয়া 
মন করি'তন, এইজন্তই তিনি ইহাকে 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিণেন। সত্যকে 
ব্রাহ্মদণ় বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তার 
নিকটে চিরদিনই সত্য দাগে ছিল, লোকে 
যাহাকে ব্রাহ্মধন্ম বলে, তাহা তার পরে স্থান 
প'ইত। আর এই গভীর সত্যান্গরাগ 
এবং ধঙ্মান্ুরাগের জন্যই নগেন্ত্রনাথ, এমন 
অসাধারণ শক্তিসাধ্য থাকিতেও, মামুলী 
ব্রাহ্মমগ্ডলী মধ্যে কখনই তেমন প্রতিপত্তি 
9 প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারেন নাই। 
নগেন্থনাথ মকল বস্তট পরথ করিয়া 
দেখিতেন বলিয়া, প্রথম যৌবনে ব্রাহ্গধর্্দ গ্রহণ 
করিয়া সমাজচ্যুত ও হৃতসম্পর্ত হইয়াও, 
কেশব বাখুর দলে উপযুক্ত মর্যাদা ও আপনার 
শক্তি ৪ পাধনার উপযোগী কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হন 
নাই। সে সময়ের ত্রাঙ্গমাত্রেই 202 


00921011715 ( নন্কনফৃগিষ্ট ) ছিলেন। রমা 


৩য় সংখ্যা] 


বা সম্পর্দ!য়ের আনুগত্যকেই €01)10170916৮ 
(কনফধিটি) কহে ধারা 
স্বীকার করেন না. তারাই ননকন্ফর্মিষ্ট। 
দেষেন্দ্রনাথ, কেশবচন্জ, 
এই ভাবাপক্ন ছিলেন নতৃবা তারা একটা 
শ্বতনগ দল গড়ি তুলিতে পারিতেন না। 
কিন্ত আপন আপন দলটী পাকিয়া উঠিলে, 
চারা নিজেরাই সম্প্রদায়ান্তগতাকে ধর্ম ও 
সম্প্রদায়ের অনভিমত সিদ্ধান্ত ব। আচার- 
আচরণাদিকে অধন্ম বলিয়া পচাব করিতে 
আরম্ত করেন। সম্প্রদায়েই এই 
সকল সম্প্রদায়দ্রোশীদের নিশ্যাতন €তোগ 
কারতে হয়। কেশবচন্দ্রের সকল কণা 
বিনা বিচ'রে গ্রহণ করিতেন না 
কেশবচন্দ্রের ব্রাঙ্মপমা শিবনাগ,। নগেক্জ- 


এজপ আনুগত্য 


সকলেই আদিতে 


গকল 


বলিয়া, 


নাথ প্রড়তিকে অনেক নিগাতন সহ্য করিতে 
কখনগ এ 
নাহ। 


হইয়াছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ 
সকলের প্রতি 
দারিদদোর দিষ্পেষণ, ধর্্বন্ধুদিগের নির্যাতন, 
আপনার স্বাভাবিকীশক্তি ও প্রতিভার 
নিুর সঙ্কৌচন, এ সকলের কিছুতেই তার 
সত্যানরাগের কণ'মাত্র নষ্ট করিতে পারে 
নাই । কুচবিহ্থার্বিবাহোপলক্ষে কেশব- 
চন্দ্রের দল ভাঙিয়া গিয়া, সাধারণ ব্রাঙ্গ- 
সমাজের প্রতিষ্ঠা হইলে, শিবনাথ এই 
নিষ্পেষণ ও নির্ধ্যাতনের হাত এড়াইলেন 
বটে, কিন্তু নগেন্দ্রনাথের সত্যানুরাগ তাহার 
এই নুত্তন দলেও একাম্থ আনুগত্য গ্রহণের 
অস্ত্ররাঁর় হইয়। রহিল। এখানে তিনি 
কতকট! কর্মক্ষেত্র পাইলেন বটে, কিন্তু 
তার শক্তি ৪ চরিবের যথাযথ মধ্যাদ! 


প্ছিলেন * নী! । গা তান নন্‌ কনুফমিঈী 


ক্ষেপে করেন 


৬ নগেন্দ্রনাগ চট্টেপাধ্যায় ২৮১ 


(7917-0011011011% )ই উভাব পধান এবং 
একমাত্র কারণ। 

নগেজ্নাথের মনোরাঁজ্যে দুইটি শক্তি 
চিরদিন সমভাবে প্রবল হইয়া ছিল। একটা 
তাঁর যুক্তিপ্রবণতা, অপরটি তার আসন্তিকা- 
বুদ্ধি। সচরাচর এই দুইটা বস্তু এক সঙ্গে থাকে 
না1। যুক্তি প্রবণ চিন্দে বলবতী আস্তি ক্যবুদ্ধি 
বড দেখা য'ঘু না; আব শ্রদ্দাপ্রবণ চিনে 
গৃক্কি পবণতও বেশি দেখা যায়না । কিন্তু 
নগেন্দ্রনাথের মধ এই ঢুইটী বিরুদ্ধ গুাণর 
আশ্চগ্য সমাবেশ দেখিয়াছি । এই অপুর্বব 
সমাবেশ, আরা বিশদ ও গভীর কব্ধূপে 
দেখিয়াছি আর একজন পাধুপুকষে। 'তনি 
নগেন্দ্র বাবুব আজীবন বন্ধু ও সমসাধক 
একালিনাথ দন্ত। কেবল যদি তাব বলবতী 
মাস্তিক)ধুদ্ধহ থাকিত, তাংব যে অবস্থাধীনে 
নগেননাথ কাটাইয়। 
গিয়াছেন, পে অবস্থায় কথনওই আমরণ 
এ যোগ রক্ষা কর্রতে পারিতেন না । অন্য 
দিকে যদি ষ্টার এই আন্তিক্যবৃদ্ধি ন থাকিত, 
অথব1 এট প্রবল না থাকিত, তার কেবল 
যক্তিপ্রবণতাই যদি থাকিত, তাহা হইলে 
ব্রাঙ্গদমাজে এতটা কোন্ঠাসা হইয়া পড়িয়াও 
থাকিতেন না। তাহার স্বাভাবিকী যৃক্কি- 
প্রবণতা নগেন্দট্রনাথকে ব্রাঙ্মদমাজে টানিয়া 
রাখিয়াছিল। ত্তার প্রকৃতিগত বলবতী 
আস্তিকাবৃদ্ধি অনার্দিকে সর্বদাই তাহাকে 
ব্রাহ্মগর্ভীর বাহিরে, সাধু ও সাধকমগ্ুলীর 
মধ্যে ঠেলিয়া লইয়া! যাইত। যুক্তিপ্রবণ 
নগেন্দ্রনাথের ধশ্মসিদ্ধান্ত অনেকটা মামুলী 
ব্রাহ্মধর্মেরই সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু আস্তিক্য- 
বৃদ্ধিপ্রবণ নগেকনাথের ধর্দদসাধন মামূলী 


ব্রাঙ্গনমাজে দিন 


৮ 


ব্রাহ্মপর্ম্েৰ অন্ভমোদত গুবমুখী কর্মাভজ। 
দিগের পণ্থ। আশয় করিয়াছিল ৷ দোবন্দ্রনাঁথ, 
ফেশবচন্দ্র, শিবনাথ, ইাবা নিজেরাই স্বল্প 
বিস্তব গুরুপদ্ গ্রহণ ক'বযাছিলেন, কিন্তু 
কদদাপি গরু-আন্তরগনা স্বীকার করেন নাই । 
ইহারা ভ্বিন জনেই স্বমংকৃণ গুরু হইয়া- 
ছিলেন 
অপবে শিখায় উহাদব তিন জানব কেহই 
এই পথ অবলম্বন কারন নাই। আব “ই জন্য 
মামুলী ব্রাহ্মধর্খে গুরু-আন্রগত্যেব প্রতিচাও 
এ পর্ধান্ণ ভয় নাই । গুরুতবটী পর্যন্ত 
তাহাতে ফটিয়া উঠে নাই। মামুণী ব্রাহ্ম 
ধন্ম গুরুবিবোধী। আতএব গ্ররুপন্থী নগ্ঞ্জে 
নাথ ষে এখানে কোনঠাসা 
ইহা আব আশ্চর্ণা কি? 

বাঙ্গপমাজ পনে মানে ভোগে 


এ বিষষে, আপন আচ ধর্থ 


হইয়াছিল, 


এখন না 
বিলালে ফাপিয়া উদ্তিয়াছে। 
কেহ সংসারের লোভে « ব্রাহ্মলমাজে আদিতে 
পারে, ইহাও বলি" 
পাবি না। 
সমাজে প্রবেশ করেন, হথন বাক্ষত। 
অ্টিমেয়। নগণা, দারিদ্যপীভিত দল 
হিলেন। কিন্ত সেই দাবিদ্রা ও নগণাতার 
মধ্যেই যে তেজ ও শক্তি ফুটিয়াছিল, তাই 
কিন্বদত্তীমাত্র আশ্রয় করিয়া বাদ্ষধর্থন ও ব্রাহ্ম- 
চরিত্র আজিও বাচিয়া অছে। তখন লোকে 
ব্রাহ্ম হইতেন শুদ্ধ ধর্মের জন্ঠা, শুদ্ধ মোক্ষের 
লালদায়। ধর্মের জন্ত পাগল হইয়া ধারা 
ব্রাহ্মদমমাজে আসিয়াছলেন, তাঁর সেই 
ধর্দের ক্রিছুমাত্র সন্ধান পাইলে যে সেই পরম 
বন্তর লালসায় জাচ্ষগণ্ডী ছাড়াইয়া! যাইবেন, 
ইছা কিছুই বিচিত্র নহে। অক্নদাচরণ চট্টো- 


ণাথল বেত 
আদিতেছে গে না, 
কিন্ত নগেন্জ্রনাথ যখন ক্রাহ্ধ- 
একট 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩২০ 


পাধায়, বিজয়কষ্চ গোস্বামী, রামকুমাব 
বিচ্ঠারত্ব আনন্দস্বামী), প্যারীলাল ঘোঁষ 
( মৌনী বাবা ) ইহারা ধর্ম্বের লালসায় 
ব্রাঙ্গঘমাজে আলিয়াহিলেন। এখানে য৷ পাবার 
তাহা নিঃশেষ আয়ত্ত করিয়া, সেই পিপালার 
তেখণাতেই নিগুচতর সাধন হাবলম্বন 
করেন। নগেক্রনাথ” এই দলেরই [লাক 
ছিলেন। তিনিও আপ্তিক্যবৃদ্ধি প্রধণ ছিলেন। 
তিনি৭ কেবল সতোব ও মো"ক্ষর সন্ধানে 
প্রাচীন সমাজ, আপনার দায়াধিকাখ ৭ গজন- 
বর্গকে পরিত্যাগ ক'বয়া, ব্রাঙ্মসমাজে আসিয়া 
ছিলিন। সপসাবের লে আসেন নাই। 
বাহ্গলমাজে আপিয়াগ্,। বিধাতার কৃপায় 
দলপতি হইয়া যশমানাদির নূতন সংসার 
পাতিয়া বাসন নাই বাতার অবসর পান 
0বল ধর্মের 
বেড়াহয়াছেন। থিয়সফির 
দল যদি কছু লিগুঢ ধর্মপধন বাঁ ধর্মের তত্ত 
শিখাইতে পারে, এই লোভে তিনি খিয়- 
সফিক্যাল সৌসাইটার সভা হন। গুরুপন্থী 
কর্তাভজাগণ ধর্মের কোন?৪ নিগুত সাধন- 
পথ দেখাইতে পারেন ক্ না, মে পোভে 
তাহাদের শিষাত্ব গ্রহণ করেন। এই ধর্মবপ্ধর 
লোভেই তিনি সর্বদা সাধু ভর্তদের সঙ্গ 
করিতেন। পরমহংদ মহাঁশয়ের নিকটে 
তার গতিবিধি কতটা ছিল জানি না। 
কিন্ত প্রভৃপাদ বিজয়রুষ্ গোস্বামী মহাশয়কে 
যখন ত্রাঙ্গলমাজ পবিত্যাগ করিল, তখনও 
নগেন্দ্রনাথ সর্বদা তার সঙ্গলেভে তার কাছে 
ধাইয়। বসিয়া! থাকিতেন। গোস্বামী মহা 
শয়ের মতের সঙ্গে নগেন্ত্রনাথের সকল মতই 
যে মিশিয় যাইত এমন নে, কোনও 


নাই । স্ুভবা* মামবণ 


ভথাবী হইয়া 


৬য় সংখ্যা । 


বিষয়ে হয় ত উভয়ের মধো পুরতর নম ঠাভেদও 
বাছিল। কিন্তু নগেন্্নথ নিচের মতের 
মর্যাদা কিছু পরিমাণে ক্ষন ন' করিয়াৎ 
সদাই এই সকল মতামতের বাঁক বওগার 
অনেক উপার যেন বাস করিতেন) বিরেধা 
(সদ্ধান্তের খণ্ডনে ব্রাহ্মনমাজে নাগন্দনাণের 
মত এমন সিদ্ধহস্ত লেখক এবং বন্তশ আর 
জন্মায় নাই। কিন্তু তথাপ ম্পাধারণ ধৈর্য 
সহকারে বিরোধী মতুটা যেকি হা বঝুমিবার এ 


জানিবার চেষ্টাটা ক্টার মবো মেমন দেখিয়াছি, 


উপহার 


২৮৩) 


মচঘি হহতে আস্ত করিয়া, পণ্ডিত শিবনাথ 
শাস্তী পধ্যস্ত আর কোনও ব্রহ্গেতে তাহ! 
দেখা যায় নাই। এই ধৈরধাও নগেন্ত্রনাথের 
গভীর সত্যান্তধাগ ৪ সভামন্ধিৎ্সারহ প্রমাণ 
প্লান কগিত 

শ্রাঙ্গননাজে পগেন্দ্রনাথ মে স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন, তাহা আর পুর্ণ হইবার নহে। 
তার পরলোকগমনে ত্রাঙ্মনমাজের 
বড় নক্ষত্র খননমা পড়িয়া,ছ | 


একটা 


আবিপিনচন্দ্র পাল। 


কত শপ পপ শশা এ 


উপহার 


ঠি 
উষ্ দেয় [শরে ঢালি কনক-বিরন, 
ফুল-গন্ধ। দেখ উপবল ) 
পাখী দেয় কল-গান, 
স্থধাস্পর্শ করি” দান 
বৃছে' যায় তাত ণাবন। 
অসি মহীয়সী রাণী, 
দীন আমি__নাহি জানি 
ক আছে আমার--তব যোগ্য উপায়ন ! 
২ 
অন আকাশ খুলি? রঙণ-ভাপগ্ার, 
গ্রুহ-তারকায় গাথা হার-- 
বিশ্বমাঝে অতুলন 
জোতির্খয় আজরণ-- 
রজনীরে দেয় উপহার । 


গুদ লে খষ্টো তি, তারে 
আর কি সাপতে পারে 
তয় ক্ষাণ জ্যে৩ঢুকু-সব্বস্ব তাহাগ। 
2, 
আ।ম আনিয়াছি তাই--বিকশি৩-দল 
আমা এ হয় কমণ। 
$ধু তুছে গও করে, 
ফেলে দিও হেলাভরে 
নাহ ষ্দি শোভা পরিমল। 
ক্ষণক পরশে তব 
লভিয়ী গৌরব নব 
ধন্য হবে চিরতরে জীবন বিফল !-- 
লহ এই হৃদি শতদল। 


শ্লীরমণীমোহন ঘোষ । 


জীবন-বধা 


৯ 
আমার সাধেব বীণা 
পগডেছিল গীত-হীনা, 
হে বন্ধু, দিয়েছ তুলে” আজি মোর করে। 
যতনে শিথিল তার 
বাধিলাম আরবার, 
আজি কি মিলিবে স্থুর মোর কণম্বরে-_ 
এত দিন পরে ? 
৮২ 
অক্ষলির সে চাড়না, 
"কারে ভাবে মে ঝঞ্চনা, 
তুলিবে কি সে মুক্ছনা--দে আবেগ পাণ ! 
আজি কোথা মত্ত আশা, 
উচ্চ'সিত তালবাপা, 
বসন্তের সে রাগিণী বাজিবে কি গানে_- 
আজি কে বাজানে” 
৬ 
নাহি দে চাঙ্গিনী রাতি-_ 
জোছলা শুভ্র তাতি, 
নাহ আর কে মোর--গ্রর়া-বাভ্‌ ডোর ! 






তি কস 


০ সপ & 


প্রিপ্টার্‌-_শ্রীধোগেশচন্ত্র অধিকারী, 


ফুলের সুবাস নাহ, 
কাছে নাই _ ষারে চাই, 


কে দিবে বীণায় সুর-- প্রাণে গীতি মোর) 


স্ুখ-নিশি ভোর। 
৪ 
বরযার এ ছর্দিনে-_ 
বাদল-রাগিণী বিনে 
অর কোন্‌ সুর প্রিয়, বাজিবে বীণায় ? 
দিবানিশি জল ঝরে, 
বিরহিণী কেদে মরে-- 
*2) গথ পান চাতি তেন বরমাজ় - 
দয়িত কোথায় । 
€ 
কত না আশ্র ভরে 
দেছ বাঁণা মোর করে! 
সে দন ত নাহি মোর -এসেছে বরষা 
বুকভরা মঙ্ধাকার, 
চক্ষে ঝরে বারিধার, 
কি খাঁজাব হেন দিনে ?-_মলার ভগম। ! 
এসেছে বরব' ! 
ঈগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় । 





৭৬নং বলরাম দের দ্রীট,--মেট্ক।ফ. প্রেস, কলিকাতা । 


বঙ্গদর্শন 


৫6০) 2, 
নিধি ২৮৯5 


নিমাই-চরিত্র 





উনবিংশ আধ্য।য 


শক্তিপুগে প্রতাযাগমন ও পুঝষাভম থা এ 


গীব 
বা বি 


১৪৩১ শকে মাঘ মাসে শুরু পক্ষে 
সঙ্গযাস গ্রহণ করেন' 
অন্তষ্ঠিত হইল । প্রেমোদ্ত্রান্ত সন্ন্যাসী প্রেমের 
লীলাভূমি বন্দাবন অভিমুখে গ্রন্থিত হইলেন । 
কোথায় সুদূর যমুনাতীরে বুদ্দাবন, আর 
কোথায় ভাগীরপীতীরে কটক নগর | পথের 
ভাবনাহীন সন্নাসী আত্মবিস্বত ভাবে তিন 


দিন রাঢ়দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। 


সন্র্যাস 


এতাং সমাস্থায় পরাস্ত নিষ্ট'- 
মুপাসিভাং পুর্বতমৈন্ম*দ্িত | 
অহং তরিষ্যামি ছুরস্তপারং 

তমো মুকুন্দাজ্বুনিষেতবৈথ | 


প্রাচীন মহুষিবুন্দ কতক অবলন্থিত সেই 
ব্রহ্মনিষ্ঠ বেশ ম্বীকার করিয়া মুকুর্দের চরণ- 
সেবা! প্রভাবেই আমি অপার সংসারের পারে 
গমন করিব। 

ভিক্ষুকপ্রে।ক্ত তাগবতের এহ শ্লোক 
অলবর়ত উচ্চারণ করিতে করিতে সন্ন্যাসাননা- 
বিজ্বল গৌর ছুটিয়া চলিয়াছেন , দিবারাঞি। 
দিখিদিক কিছুই জ্ঞান নাই। নিভ্যাননদ, 
গচারারর ও মুকুদ্া কাটোরা হংতে তাহার 


গ্ 


পশ্চাৎ পণ্চাৎ আপিয়়াছিঞ্ষেন ; কিন্তু গৌরের 
ভাহাদিগের প্রতি লক্ষা ছিলনা । একস্থানে 
কণিপয় ক্রীড়[পর গোপবালক গৌরের প্রেম 
বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া! আপন! হইতেই হরিধবনি 
করিয়া উঠিল। কাটোয়া তাগের পর 
গৌরেন কর্ণে হরিনাম প্রবিষ্ট হয় নাই। গোপ- 
বালকগণের মুখোচ্চরিত হরিধবনি শ্রবণ ক্রিস্থা 
গৌর পুলকিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহা- 
পিগের হম্ত ধারণ করত পুনরায় হরিধ্বনি 
করিতে অগ্তরোধ করিলেন। হুরিধ্বনিতে 
গগনমণ্ডগ প্রতিধবনিত হইয্া উঠিল। 
অনন্তর গৌর গোপবালকিগকে বুন্দারনে 
যাবার পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। নিত্যানন্দ 
পুব্বেই তাহাদিগকে শিখাইয় রাখিয়াছিলেন। 
ভ্টাহার পরামর্শানুারে তাহারা গৌরকে গঙ্গা- 
তীরের পথ দেখাইয়া দ্িল। গৌর সেই পথে 
ধাবিত হইলেন তখন অদ্বৈতাচার্যাকে 
সংবাধ দিবার অন্ঠ আচাযারত শাঞ্টপুরে গধন 
করিলেন । আচাম্যএ্ কারে 
নিত্যানন্দ গৌরের সন্মুখে গমন কাঁরলেন। 
তাহাকে দেখিঙ্জা গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন 
“ভ্রীপাদ আপনি কোথয় ধাইবেন ?” 
নিত্যান্দ উত্তর করিলেন 


প্রস্থান 


তোমার 


৮৩ 


সাত বৃন্দাবন যাইব।” গৌর কহিলেন “বুন্দা- 
বন আর কতদূর?” 

“এই ত সন্মুখেই যমুনা” বলিয়া নিত্যানন্দ 
গৌরকে গঙ্জাভীরে লইয়া আমিলেন ৷ গঙ্গা- 
দর্শনে যমুনাভ্রমে গৌরের ভাব উদ্বেলিত হুইয়া 
উঠিল, তিনি যমুনার স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন 
ইতিমধ্যে আচাধ্যরত্ের নিকট সংবাদ 
পাইয়া অদ্বৈতাচ'ধ্য নৃতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস 
সহ তিথাম্র উপস্থিত হইলেন আদদ্বিতা- 
চাধ্যকে দেখিয়। গৌর কহিলেন “আচাধ্য 
আমি যেবুন্দাবনে আসিয়াছি, তাহা তুমি 
জানিলে কি গ্রকারে 1?” আচাধ্য কহিলেন 
“ষে স্থানে তোমার অধিষ্ঠান সেহ ধন্দাবন। 
আমার সৌভাগাবশতঃ গঙ্গাতীপে তোমার 
আগমন হইয়াছে 1” তখন গৌর নিতাহর 
ছলনা বুঝিতে পারিলেন, কিন্ত কুষ্ট হইপেন 
না। অদ্বৈতাচাধ্য নিত্যানন্দ ও গৌরকে 
লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। আচাধ্য- 
গৃছিণী সীতা দেবী পরম যত রন্ধন করিলেন । 
ভোজনকালে অ্ৈত, নিতাযানন্দ ও গৌরের 
মধ্যে নানাঁবিধ রহস্তালাপ হুইল। ভোজনাস্তে 
গৌর শয়ন করিলে আচার্য তাহার পাদ. 

ংবাহনের অন্থমতি চাহিলেন | তখন-- 

“সঙ্কোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন 

বনুত নাচাইলে আমায় ছাড় নাচায়ন |” 
আচার্য্য ক্ষ হইলেন । 

সন্ধ্যা সমাগত হইল। দলে দলে লোক 
গৌরকে দর্শন করিবার জন্য অদ্বৈতগৃ্ে 
আসিয়া! উপস্থিত হইল। সংকীর্তন আর্ধ 
হইল। আচার্য্য-_ 

কি কহুবরে সখি আনুক আননাওর। 

চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ 


খজগদর্শন 


| ১৬শ বধ, শ্রাবণ) ১৩২০ 


এই পদ গাহিয়া নুতা করিতে লাগিলেন। 
কীর্তন-কালে গৌরকৃষ্ণ-বিরহ-জ্বাল| তীব্র 
ভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। জ্বালা 
বদ্ধিত হইতে লাগিল, অবশেষে গৌর মুচ্ছিত 
হইয়! ভূপতিত হইলেন । ক্ষণকাল পরে মুচ্ছা 
ভঙ্গ হইলে গৌর “বোল বোল” বলিয়া গর্জন 
করত নৃতা করিতে লাগিলেন। এক প্রহর 
রান্রি কালে কীর্তন ভঙ্গ হইল। 

অদদ্ধতকে গৌরের আগমন-সংবাদ দিয়! 
আচাধ্যরত্ব নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট গমন 
করিয়াছিলেন। পরদিন শচীমাতা ভক্তগণ 
সহ আসিয়া উপস্থিত হইল্লেন। গৌর মাতৃ- 
চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন, জননী পুত্রকে 
ক্রোড়ে ধারণ করত রোদন করিতে 
লাগিলেন । পুপ্রের মুণ্ডিত মস্তক দেখিয়া তিনি 
শোকে বিহ্বল হইলেন-_অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া 
গেল, মনের সাধে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করা 
ঘটল না। কাঁদিতে কাদিতে মাতা কহিলেন 
“বাপ নিমাই, যদি বিশ্বনূপের মত আমার 
প্রতি নিষ্ঠরাচরণ কর, যদি আমাকে দর্শন 
না দেও, তাহা হইলে আমার মৃত্যু হইবে 1”, 
রোদন করিতে করিতে গৌর কহিলেন “মা, 
বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক, আমি 
সপ্ন্যান অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু তোমার 
প্রতি আমি কখনও ওদান্ত অবলম্বন করিতে 
পারিব না । তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে, আমি 
তাহাই»করিব? তুমি যেখানে বলিবে, আমি 
সেখানেই থাকিব ।” পুত্রের মধুর বাক্যে 
জননী শ্লীতা হইলেন। 

সংবীর্তনানন্দে কয়েক দিন অতিবাহিত 
হইল । একদিন গৌর ভক্তগণকে একত্র 
করিয়! কহিলেন “আমি সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াছি 


য় সংখ্য। ] 


বটে, কিন্ত মাতাকে ও তোমাদ্িগকে আমি 
কখনও ত্যাগ করিতে পারিব না। পরন্ত 
সন্ন্যানীর পক্ষে জন্মস্থানে কুটুম্ব-পরিবেষ্টিত 
হয়া বাস করা অবিধেয়। তোমরা সকলে 
যুক্তি করিয়া এমন ব্যবস্থা কর, যাহাতে 
তোমারদিগকেও ত্যাগ করিতে না হয়, অথচ 
সন্নাসীর ধর্ম রক্ষাও হয়|” তখন অদ্বৈত- 
প্রমুখ ভক্তগণ শচীদেবীর নিকট গমন করত 
সমস্ত তাহাকে নিবেদন করিলেন শচী- 
দেবী চিন্তা করিয়া! কহিলেন “নিমাই এপানে 
থাকিলেই আমি সুখী হই। কিন্তু লোকে 
যদি তাহার নিন্দা করে তাহা অস্হা হইবে। 
আমার মনে হয় নিমাই যদি নীলাচলে বাস 
করে, তাহা হইলে দই দিক রক্ষা হয়। 
নবদীপ হইতে প্রায়ই লোক নীলাচলে 
যাইতেছে । তাহাদের নিকট আমি বাছার 
সংবাদ পাইব। তোমরাও তথায় যাতায়াত 
করিতে পারিবে । মাঝে মাঝে নিমাইও 
গঙ্গান্নানোপলক্ষে এখানে আমিতে পারিবে |” 

তাহাই স্থির হইল। গৌর ভক্তগণকে বিদায় 
দিলেন। তখন কীদিতে কাদতে হরিদাস 
কহিলেন “তুমি নীলাচলে গেলে আমার গতি 
কি হইবে? পাপিষ্ঠ যবন আমি, আমার নীলা- 
চলে স্থান নাই-_কিস্তু তোমাকে না দেখিয়া 
আমি বাচিব কিন্ধপে ?” গৌর সদয়ভাবে 
কছিলেন “জগন্নাথ দেবের অনুমতি লইয়া 
আমি তোমাকে পুরুযোত্তমে লইয়া! য'ইব ৮ 

বিদায়ের দিন সমাগত হইল। জননী ও 
ভক্তগণকে ছুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া গৌর 
নিত্যাননদ, জগদানন, দামোদর ও মুকুনা দত 
সহ শাস্তি ত্যাগ ক্ষঞ্িলেন। 

শান্িপুর ত্যাগ করি গৌর মজিগণ সহ 


নিমাই চরিত্র 


২৮৭ 


দরক্ষিণাভিমুখ হইয়া চলিতে লাগিলেন। 
আঠিসার নগরে অনন্ত পণ্ডিত নামক এক সাধু 
ব্রাঞ্মণের গৃষ্কে এক রাত্রি অবস্থান করিয়! 
গঙ্গাতীর দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে 
হারা ছত্রভোগে উপনীত হইলেন। ছত্র 
ভোগে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সমুদ্রাভিমুখে 
প্রবাহছিতা ছিলেন এবং তথায় জলময় এক 
শিবলিঙ্গ বিরাজিত ছিলেন। লিজের নাম 
অনুলিজ । তগীরথের গঙ্গান্গনকালে গঙজা- 
বেরহ বিধুর শঙ্ষর গঙ্জান্বেষণে বহির্গত হইয় 
ছত্রভোগে তাহার দশনলাভ করেন। অন্থু- 
রাগ বিহ্বল শঙ্কর গঙ্গার দন প্রাপ্তি মাত্রই 
তন্বাধো পতিত হন এবং অনুরাগে বিগপিত 
হইয়! জলরূপে গঙ্গার সহিত মিশিয়া যান। 
তদবধি সেই স্থান অন্থুলিঙ্গ-ঘাট নামে বিখ্যাত 
হইয়া পড়ে । গৌর অন্ুলিজ-ঘাটে স্নান 
করিয়। পরিতৃপ্ত হইলেন। তাহার ন্নানকালে 
ছত্রভোগের জমদার রামচন্দ্র থা চতুর্দোলায় 
সেই পথে গমন করিতোছলেন। ক্লামচজ্জ 
গোৌরের তেজংপূর্ণ কান্তি দেখিয়া মোহিত 
হইলেন এবং চতুর্দোল। হইতে অবতরণ করিয়া 
কৃতন্নান গৌরের চরণে প্রণিপাত করিলেন। 


গৌর তথন গঙ্গাদর্শনে ভাবাবিষ্ট । রামচন্দ্র 


যখন তাহার চরণ-মুলে প্রণত, তখন “হা! হ! 
জগন্ন থ' বলিয়। তিনি ভূৃতলে পতিত 
হইলেন। কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি নীলা 
চলে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্ত 
রামচন্দ্র খাকে অনুরোধ করিলেন । রামচন্ত্র 
বিনীতভাবে কছিলেন “প্রভৃূর আজ্ঞ' দান 
যথাসাধ্য পালন করিবে । কিন্তু ঝড় বিষম 
সময় পড়িয়াছে । রাজায় রাজা যুদ্ধ বাধিয়াছে, 
এখন পুরীর পথে কেছ যাইতে সাহস করে 


২৮৮৮ 


না! অন্ুগ্রহপূর্ধক এ দীনের গৃঠে আবি 


অবস্থান করন। আজ রাব্রিতেই আমি 
আপনাতে নীলাচল পাঠইবার বন্দোবস্ত 
করিব ।* 


রামচন্দ্রের নির্বন্ধাতিশযে। সকলে তাহার 
গৃহে গমন করিলেন; রামচন্দ্র সকলকে পরি- 


তোষপুর্বক ভোজন করাইয়া রাভ্রিকালে 
নৌকাযোগে পুরুষোত্বমাভিমুখে ০প্রণ 
করিলেন। নৌকায় নিরবধি সংকীর্তন 


চলিতে লাটিল। কতিপয় দিবসান্তে নৌক! 
উৎ্কল দেশে প্রয়াগঘটে উপস্থিত হইল। 
সকলে নৌকা হইতে অবশুরণ করিয়া পদবজে 
চলিতে লাগিলেন । কিঞদ্িনাস্তর তাহারা 
স্থবর্ণরেখা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। সুবর্ণ- 
রেখ অ তক্রান্ত হইয়! নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ 
কিছু পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। গৌর 
সকলের অগ্রে যাইতেছিলেন। পশ্চাৎ অব- 
লোকন করিয়া তাহাদিগকে না দেখিতে 
পাইয়। অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । একে 
নিত্যাননদ ভাবাবিই্ হইয়। জগদানন্দের সহিত 
অগ্রসর হইতেছিলেন। গৌরের সন্ন্যাসের দণ্ড 
ভগদানন্দের নিকট ছিল, জগদাননদ দণ্ড 
নিত্যানন্দের হস্তে দিয়া কহিদেন “নিতাই, 
তুমি অগ্রসর হ, আমি প্রভুর জঙ্ঠ কিছু 
ভিক্ষা! করিয়া আনি।”, লয়া 
নিতাই টিস্তা! করিতে লাগিলেন, এবং অব- 
শেষে থণ্ড খণ্ড করিয়া দণ্ডখান! ভাঙিয়! 
ফেলিলেন। জগদানন্দ ফি'রয়া আলিয় ভগ্ন- 
দণ্ড দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। উভদ্ষে অগ্রসর 
হইয়া! গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। দণ্ড 
সপ্ন দেখিয়। গৌর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
নিতাই কিলেন “একখান! বাশ ভাঙ্গিয়াছি, 
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বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


যদিক্ষমা করিতে না পার ঈগ্ুবধান কর।” 
গৌর কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন 
“আমার সম্বলের মধো ছিল এক দণ্ড, তা£াও 
তোমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। আমার সঙ্গে 
তামরা কেহই যাইতে পাইবে না। হয় 
তোমরা আগে যাও, নাহয় আমি আগে 
যাই।” মুকুন্দ কহিলেন “তুমিই আগে 
যাও।” গৌর একাকী অগ্রম্র হইলেন। 
জলেশ্বরে শিববিগ্রহ দর্শন করিয়া গৌর ক্রোধ 
বিস্ৃত হইলেন এবং শিবপ্রেমে বিহ্বল হইয়া 
ভক্কগণ সহ ধিগ্রই-সমীপে নৃত্য ৪ কীর্তন 
করিলেন । জলেশ্বর হইতে ভক্তগণমহ একক্র 
বহির্গত হইয়া গৌর রেষুণায় আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তথায় গোপীনাথ বিগ্রহকে প্রণাম- 
কালে গোপীনাথের শিরস্থ পুষ্পচূড়া হ্খলিত 
হইয়া গৌরের মস্তকে পতিত হইল । গর 
দষ্টমনে বহুক্ষণ গোপীনাথ-সন্মুথে নৃত্য ও 
কীর্ঘন করিলেন। গোপীনাথের দেবকগণ 
বিস্মিত হইল। 

রেমুণার গোপীনাথ “ক্ষীরচোর! গোপী- 
নাথ” নামে ধিখ্যা/ত। কীর্ভনাস্তে গৌর ভক্ত. 
গণ-সমীগে গোপীনাথের ক্ষীরচুরীর উপাখ্যান 
বিবৃত করিয়া গোপীনাথের শ্ীর-প্রনাদ ভক্ষণ 
করিলেন এবং ভোঞজনাস্তে পুরুষোত্বম অভি- 
মুখে প্রস্থিত হইলেন । * 


০ স্পা তি পিসি এ আদ 





পিসি পক পিসপপপিপা পলাশ লি 


* ভন্ত'চুড়ামণি মাধবেন্দপূরী বৃন্দ।বনে গৌবর্ধন 
পর্ববঠর উপরিভাগ এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, 
এমন সষর এক গোপালক হৃখডাগহত্তে গানিতে 
হসতে তাহার সমীপে গমন করিয়। বলিল “পৃরী,কষধার্ত 
হুইয়াছ,লও এই ছুদ্ধ পন কর।” গুধার্ত পু বালফের 
পরিচ্ধ জিজঞাদ। করিস বালক ফহিল “জাহি এই 
গ্রামের অধিবাদী, আসাগ গ্রামে ফেহ জনাধীস্্ী 





য় সংখ্যা ] 


অনস্তর সকলে যাঁজপুরে উপণীত হুইয়' 
বৈতরণী নদীতে স্নান করিলেন । যাজপুরে বনু- 
সংখ্যক দেবমন্দির বিরাজমান। গৌর 
একাকী সমস্ত দ্রেবালয় পরিদর্শন করিয়' 


ক +... 


থাকিতে পরে না। বাহার! 5, করে ন, আমি 
তা€।দিগকে আজাহার দেই |” ৰলিয় বালক প্রস্থান 
কণ্রল_ কিন্ত হৃগ্ধ-ত।গু লইতে আব ফিরিয়। আনিল 
না। রাত্রিকালে বালক শ্ব-প্প মাধবেন্পের সমীপে 
আবিতুর্ত হইল এবং তাহ!কে এক কুঞ্ীমতখা লইয়। 
গিয়া কছিল '“পুরীঃ হন যাবৎ আমি এই কুপ্রমধ্যে 
ভোমার অপেক্ষায় আছি । আমার নম খ্রাগ্গাপাল। 
বজ আমাকে টৈলোপরি প্রতিষ্ঠিঃঠ করখাছিলেন , 
কিন্ত অম্বার সেবক ম্নেচ্ছভঃয় আমাকে এই কুপ্তীনধ্যে 
রাখির। পলাগন করিধাছে। তুমি আমাকে পুনরাঘ় 
পর্বতের উপরে লইয়। যাও” প্রাত:কালে পুরী 
গ্রামের লে।কঞজন ডাকিয়। সেই কুগ্রমধ্য প্রবেশ 
করিলেন এবং তথার মুত্তিক। ও তভূণে আচ্ছন্ন এক 
বিগ্রহ্ক প্রাপ্ত হইলেন। পুরী বিগ্রহ লইয়! গিয়। 
শৈলেোপণর তাহার প্রতিষ্ঠা কত্সিলন। কিছুদিন 
পরবে মাধবেল্ পুরী পুনরায় ম্বপ্র দেখিলেন-_-গোপাঁল 
তাহার নিকট আধিভূত হইযা কহতেছেন “পুরী 
তুমি নান। তীর্থের জলে আমায় সান করাইধাছ-কিন্ত 
আমার শগীরের তাপযাইতেছে না। তুমি নীলাঁচলে 
ঘাইয়। ম্বমং আমার জন্তু মলয়গ চন্দন সংগ্রহ করিল 
আন ।” মাধবেন্দ্র দেবাদেশে ওডুদেশে গমন করিজেন। 
পঙ্গিষধ) রেমুপায উপস্থিত হইয়া] গোগীনাথ দপন 
করিলেন। গোপীনাখের সেবকের নিকট গোপীনাথের 
ভোগ আমৃতক্ষেলি নামক ক্ষীরের পৃত্তান্ত অবগত 
হইয়া] পুরী ভাবিকেন “যদি অযাচিত ভাবে একটু ক্ষীর 
প্রাপ্ত হুষ্ট, তাহ। হইলে তাহ।র স্বাদ জানিয়। আমার 
গোপালের জগ তদ্ধপ ক্ষীরভোগের ব্যবস্থ! করি 
রাতিকালে গে।পীনাথেয় পূজারী হ্খপ্নে দেখিল, গোগী- 
নাধ তাহাকে বলিছেছেন-.আষার ভক্ত মাধব পূরী 
ঘাটে ধশিয়। আাছে। জ্থাসায় তোগ হইতে একটু ক্ষীর 
লইগ। মাছি তাঁহার দাত ভুকাইয়। রাখিয়াছি। ক্যাছার 


নিমাই-চরিত্র 


২৮১ 


ভক্তগণমছ পুনর্িলিত হইলেন । যাজপুর 
হইতে কটক হইয়া! সকলে সাক্ষিগোপালে 
উপস্থিত হইলেন। সাক্ষিগোপাল প্রকট 
দেবতা । নিত্যানন্দ সাক্ষিগোপালের ইতিহাস 
গৌরের নিকট বিবৃত করিলেন। * সাক্ষি 


ধড়ার অঞ্চলে সেই ক্ষীর আছে। তুর্ম তাহা লটয়া 
সত্বর গিয়! সাধবেজ্রকে দাঁন কর।” গভীর রজনীতে 
উঠিয্াা পু্জারী_ গাপীন।থের অঞ্চলে প্রীব প্রাপ্ত হইলেন 
এবং ত্বরিভপদে মাধবেন্্রনম'পে গমন করিয়া উহাকে 
সেই ক্ষীর প্রদান করিলেন এবং তাহ।র প্রতি 
গ্ে(গীনাথের অপার স্রেহের কথ 
প্রেমপুলকিত পুরী ক্ষীর ভক্ষণ করিয] মলয়জ চন্দন 
খ্রহোদেশে পুরুষেতম গমন করিলেন। চলন 
সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবন প্রহাগমনকালে পুনরায় 
রেমুণাধ উপস্থিত হইলে রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, 
গোপাল তাঞাকে কহিতেছন “পুরী, চন্গন জামি 
প্রাপ্ত হইলাম। গোপীনাথ ও আমার একই অঙ্গ, 
(তামার চন্দন তুমি গেপীনাথকে দান কর। তাহাতেই 
আমার গাত্রতভাপ ঘিদুরিত হই'ব।” মাধ্ৰচন্্র 
দংগৃহীত সমস্ত চন্দন গোপীনাথকে প্রদান করিলেন। 

«. পূর্ব্বকলে বিদা'নগরের অধিধসী এক সন্ত 
বৃদ্ধ ব্রাক্ষণ ও এক হীনবংশীর় ব্র।জ্জণযুবক একত্র 
তীর্ঘভ্রমণে হহির্গত হন। বিদেশে যুবক বৃদ্ধের বছু 
শুএঞষ! করে, বুন্দাবনে বুদ্ধ তর শুভ্রার প্রীত হুইয়। 
তাহার সহিত স্বীয় কন্ঠার (বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত 
হছুন। বুধক বৃদ্ধের কথায় প্রত্যব না করিয়। কহিলেন 
“আপনি সন্ত্রান্ত কুলীন, আমার মত হীনবংশী 
লোককে আপনি কনা সম্প্রদান করিবেন_-এ কথ। 
[বখাসধে।গ্য নহে । তবেধদি আপনি গেপালদেবের 
সমক্ষে শপথ করিতে পারেন --তাছা! হইলে আপনার 
কথায় আমি বিশ্বাস করিতে পারি । কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ বৃন্দ 
ধনে গ্রোপ।লের লগ্ুখে ধুবকফে কন্যা দান করিতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। দেশে যাগ হই বৃদ্ধ 
পুণের নিকট স্বীয় প্রতি কথ! বিবৃত ক্ষরিলে 


ব্বিত করিজেন। 


২০০ 


গোপালকে প্রণাম করিয়া পরদিন প্রতাষে 
সকলে ভূবনেশ্বরাভিমুধে যাত্রা করিলেন । * 
ভূবানেশ্বরকে প্রণাম করিয়া গৌন্ন ভক্তগণসহ 








পুরণ মহারুষ্ট হইয়। উঠিল। তাহারা হীনবংশে 
ভগ্িনীদান করিতে স্বীকৃত হইল না। যুবক বৃদ্ধকে 
হ্বীঘ প্রশ্চিজ্ঞার কথা শ্মরণ করাইয়া! দিলে, তাহার 
পূরণণ যুবককে প্রহার করিতে উদ্যত হুইল। এবং 
বদ্ধ কহিলেন “কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি--আঅ!মার স্মরণ 
ন'উ।* ক্রুদ্ধ যুবক বলিরা ফেলিলেন “যদি গোপাল 
নিজে লাক্ষা দেন, তধে স্মরণ হইষে?” বঞ্জের পূত্রগণ 
করিলেন “যদি গোপাল নিজে সাক্ষা দেন, ভবে তাহার 
নিকট ভগিনী স*প্রদানে আঁমাঁদের আপত্তি হইবে না।' 
নিরুগার় যুবক বুন্দাবনে গমন করিলেন এবং একমনে 
গেপালের 'আরাধন। করিতে লগিলেন। গোপাল 
তষ্ট হইয়। সাক্ষা দিবার জন্য যুবকের সহিত বিদা!নগ্ররে 
আগমন করিলেন। কথ ছিল, মূবক ফিরিয়। চাহিবেন 
না; চাইলে গোপাল পথিমধো আর অগ্রনর হইবেন 
ন।। বিদ্যানগরে উপস্থিত হইয়া যুবক ত্রমক্রমে 
পশ্চাতের দিকে চাহিলেন--গোপাল-বিগ্রহ পথিমধ্যে 
নিশ্চল হইয়। দাঁড়াইর। ঝনছগেন । পরদিন সমগ্র নগর 
বাসীর সম্মুখে গে'প।ল বৃদ্ধের প্রতিজ্ঞার সাক্ষা দিলেন। 
বুদ্ধের পুত্রগণ তখন নিন আপত্তিতে যুবকের সহিত 
য় ভগিনীর বিবাহ দিল। বুদ্ধ ও যুষকের প্রার্থন।য় 
শোপ।ল বিদযানগরেউ রহিরা যান । তথা হইতে উৎকল 
রাজ পূরষোত্তম নীহাকে কটকে স্বানাস্তরিত কয়েন। 

* শিষ এক সময়ে কাশীরাঁজ নামক বারাণসীর এক 
রাজার তপন্তায় প্রীত হইয়। বর প্রদ্দান করন যে 
তিনি যুদ্ধে কৃ্ণকে পরাত্ত করিত পাঁরিষেন | হরদান 
করিয়া শিব সদলবলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন। 
শ্রীকৃ্ণ যুদ্ধকালে সমস্ত অবগত হই়। সুদর্শনচক্র ত্যাগ 
করিলেন। চক্র ঝাঁশীরাজের মস্তক খণ্ডিত করিয় 
শিবের পশ্চাৎ ছুটিল। শিব তখন জীকৃফ্ের শরণ! 
গ্রহণ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইয়া তাহাকে ওদ্রদেশে 
“একাম্রকবন?' নামক স্থান দান করিলেন। তাহাই 
ভূঙনেশ্থর লিখ! প্রলিদ্ধ । 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


কমল্পুরে উপনীত হইলেন। কমলপুর 
হইতে জগক্লাথ-মন্দিরের ধবজা দেখিতে পাইয়া 
গৌর প্রেমপুলকিত হইয়া উঠিলেন। কখনও 
ভীষণ রবে বারংবার হস্কার করিতে লাগিলেন, 
কখনও ধবজার দিকে সতৃষ্থ্ৃষ্টি নিবন্ধ কারয়া 
বলিতে লাগিলেন - 
“প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্করবিন্দো 
রামালোক্ শ্মিতস্থব্দনে। বালগোপালমূর্তিঃ1% 
প্রাসাদের অগ্রমূলে শ্রীবালগোপাল আমাকে 
দেখিয়! হাসিতেছেন। অবশেষে এই শ্রেক 
পড়িতে পড়িতে উন্মত্ের মত মন্দিরাতিমথে 
ধাবিত হইলেন। কতবার স্থলিত পদে 
পথিমধ্যে ধরাশায়ী হইলেন_দকূপাত নাঁই। 
গৌর ছুটিয়! চলিলেন । পরিশেষে আঠারনালায় 
উপস্থিত হইয়! কথঞ্চিত প্ররুতিস্থ হইয়া! ভক্ত- 
গণকে কহিলেন "বন্ধুগণ, তোমাদের কপাতেই 
আমি জগন্নাথ দর্শন করিতে পাঈলাম । এখন 
হয় তোমর! আগে যাও, না হয় আমি আগে 
যাই।” মুকুন্দ কহিলেন “তুমিই আগে 
যাঁও।” গৌর 'একাঁকী মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। 
গৌর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । 

জগন্নাথ, স্ৃভদ্রী। ও সঙ্বর্ষণ মূর্তি প্রাণ ভরিয়। 
দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে আরাধ্য 
দেবতাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার অন্ত ছুর্দিমনীয় 
ইচ্ছা সপ্তাত হইল। গৌক্স বিগ্রহাভিমুখে 
লম্ফ প্রদান করিলেন। তাহার উদ্বেল আসর 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়! পড়িল। কিন্তু লন 
প্রদ্ধান মাঞ্ গৌরের সংজ্ঞা! লোপ হইল। 


এদিকে মন্দিরের পরিস্থাবিগণ তাছাকে ঝগ- 


সাথের অভিমুখে লক্ছ প্রঙ্গান করিতে দেখিয়া 
তাহাকে প্রহার করিবার জনক ছুটিয়! আসিল 


২য় সংখ্যা | 


পুরীর অধিপতির সভাপগ্ডিত বাসুদেব সাব্ব- 
ভৌম তখন জগন্নাথদশন করিতেছিলেন। 
তিনি গৌরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া পরিহারী- 
দিগকে নিষেধ করিদেন--এবং স্বয়ং অগ্রসর 
হইয়া তাহার নিশ্চেষ্ট-বপুঃ স্বীয় ক্রোড়ে ধারণ 
কহিলেন। গৌরের মুচ্ছ! ভঙ্গ হহল ন]1। 
সার্বভৌম পরিহারিগণের সহায়তায় সেই 
সংজ্ঞ হান সন্গ্যাসীদেহ স্বীয় গুভে «ইয়া গেজেন। 
পথিমধ্যে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ও মুকন্র 
সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা মন্দিরের দ্বার- 
দেশ হইতে জগক্লাথদেবকে প্রণাম করিয়া 


উপল! 


২৯১ 


গৌরের পশ্চাৎ পশ্চাং ছুটিলেন। সার্বব 
ভৌম সকলকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । সক- 
লের শুশ্রাধায় গৌর সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং 
সার্ধভৌমকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া 
কহিলেন 'আজি হইতে আমি আর মন্দি- 
রাভানস্তরে প্রবেশ করিব না, গকড়-স্তশ্তের 
পশ্চাঁং হুইতেন্ঠ ঠাকুর দর্শন করিব। আজি 
য্দ আমি লশ্ফদ্দিয়া! জগন্নাথ-বিগ্রহ ধরিতে 
পাঁরিতাম, তাহ! হইলে কি শঙ্কটই না হষ্ঠত ?” 
(ক্রমশঃ) 
ভীতারকচন্ত্র রাস্ন। 


উৎপল। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


বলস্তাৎমবে। 

মধুমাস, শুক্লা চতুর্দশী । নগরোপকণ্ঠে 
পাটলীগ্রামে শ্রক্ষিত শ্ন্দর বাজোগ্ভান। 
সেই উদ্ভানে আঙ্জ বড় ঘটা--বসন্তোৎমব, 
ষদনদেবের অভিবন্দনা। মধ্যান্কেপ্র পর হইতেই 
নিকটবর্তী গ্রাম, পল্লী, বসতি হইতে দলে দলে 
স্ত্রীপ্ুরুষ বালক বালিকা সেখানে সমাগত 
হইতেছিল। সম্পন্ন পরিবারেন্ন যুবতী বালক 
বালিকার গোযানে,অশ্ববানে অথব1 (শবিকায়, 
পুক্ধগণ সঙ্গে সে আশ্বারোহণে অথথ! 
পত্রে আসিয়াছেন। আর, ধাহাদের তেমন 
সঙ্গতি ছিল না, তাহারা স্ত্রীলোক বালক 
বাঁলিকাদিগরকে লঙ্গে করিয়। মছোৎসাছে 


পদব্রজ্েই আসিয়াছেন। সকলেরই প্রধুক্ন মুখ, 
বিচত্র বেশ। 

পঞ্ধের উভয় পার্খে গরতিগৃহ-দ্বারে মঙ্গল- 
ঘট, আত্রপল্লব ; গৃহের দেয়ালে হংস কারগুব 
অথবা মধুর ময়ূরীর বিচিত্র চিত্র, দেহলীতে 
পু্পমালা, গৃহচুড়ে পতাকা। 

উদ্তানে বহুলোকের সমাগম হইয়!ছে। 
অশোক, তমাল, কিংশুক, কাঞ্চন, চুত- 
বৃক্ষমূলে রক্তিমগন্ধ-চুর্ণোতক্ষেপে রগ্িতকায় 
দলে ছলে স্ত্রীলোক পুকষ বালক-বালিক। হান্ত 
কৌতুকোত্সবে উন্মত | উদ্ভানের এক অংশে 
বিপণীশ্রেণী বপিয়াছে। মৃধ্ময় কাষ্ঠময় 
প্স্তরময় নানাপ্রকার থেলান।, নানাবিধ 


২০১৭, 


মষ্টান্ন। কপূরপূগ স্থবাদিত সজ্জিত তান্ধুল 
ক্রয়ের জ্ন্ত বালকবালিকা যুবতীর! পরাস্ত 
মাতিয়া উঠিয়াছেন। বসস্তে'ংসবে ধনী মানী, 
দীন দরিদ্র, বক যুবতী সকলেধই মুকপ্রাণ, 
শ্মিতমুখ। ক্রমে সন্ধ্যা! হইয়' সাসিল। অনেকে 
গৃঠৃভিমুখ ফিরিতে লাগল । 

উদ্ভানের মধান্তালে অতিবুহত পল্রাবাস। 
সেখানেহ অতান্ত জনত1 এত শত পত্র- 
পললবে, পুষ্প গচ্ছে, ম্গাস্টুবভি পুষ্পন'লায় চিত্র 
বিচিত্র চানাংশ্ুকে পঢুমণ্ডপ সজ্জিত হইয়াছে। 
শ্থগন্ধী তৈপনন্ষ শন *হ প্রদীপের ন্িগ্ধোজ্জল 
রশ্বিতে গৃহ আলোকিত হইয়'ছে। বাজাধি- 
রাজ মুগয়ায় গিয়াছেন আজি? রাজধানীতে 
[ফরিয়া আসেন নাই, সুতবাং শর উচ্চ স্থশোতন 
রাজসিংহাসন শুন্ঠ পড়িয়া রহিয়াছে | চারি- 
দিকে কাষ্ঠাসন, বেত্রানন, ভূমিতলে বিস্তান্ত 
বৃহৎ কন্বলাপন, পর্টাসনে বনু লোক সমাসীন। 

এ? প্রান্তে শুধু বালক বালিকা যুবতীগণেরই 
সমাবেশ। নানাবিধ স্বর্রৌপা মণিমুক্তার 
অলঙ্কার, মূল্যবান্‌ বিচিত্র কৌশেয় সাড়ী,গড়নি, 
চন্দন ৪ গোবোচনা চষ্চা, কজ্জলনেপ, চিত্র 
লেখ! এবং অলক্তকরাগে সজ্জিতা রঞ্জিতা 
যুখতীগণ স্মিত-প্রভাসিত মুখে মণ্ডপ জ্যোতি 
ম্ময় করিয়া তুলিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত অন্প- 
সঙ্গতিসম্পন্না যুবতীর! কিঞ্চিৎ দূরে তাশ্র, 
কাংস্ত অথবা! পুষ্পালঙ্কারে, হরিদ্রা কুক্কম রঞ্জিত 
অথব! কাষায় বিচিত্র বস্ত্রে বিভূষিতা তই%া 
মগ্ডপগহ স্থশোভিত করিয়াছেন! অনেকেরই 
গলে পুষ্পমাল1, কুস্তুল পুষ্পস্তবক, কর্ণে 
পুশ্প-কুণ্ডলপ;) সকলের মুখেই হাসি, নষ্ষনে 
স্ুরৎবিছ্যৎ | 

এষন সমর প্রমীত সেন সেখানে উপস্থিত 


বঙ্গদর্শন 


| ১৬ বর্ষ, আাবণ, ১২২০ 


হহলেন। তাহার মস্তকে স্ফীত বাউনী চুল 
ঘিরিঘ্না ফুলের মালা, গৌর ললাট কপোলে 
চন্দনচচ1, কর্ণে মুক্তাবলয়, গলায় ফুলের মালা, 
পরিধানে শুন কৌশেয় ধুতি, দক্ষিণ সবন্ধ হইতে 
বাম বাছুমূল-বেষ্টিত স্থঙ্ম কৌশেয় €ডনি, পায়ে 
প্রমীতের আগমনে বন্ধু- 
অসঙ্গ সেন 


শেত চম্মপাতৃকা। 
বান্ধবগণ হর্ষধ্বান কারপেন। 
বলিলেন )-- 

“কি ঠে, প্রমীত সেন নাকি 7? এস, এস। 
উৎসবে, আনন্দ-ঘটায় তামার সমাগম ?” 

প্রমীত হাসিয়া বলিলেন ;-- 

“বসন্তে শুষ্ক শখায়ৎ যে নুতন মঞ্জনী 
দেখ! দেয়, আমি তমানুষ।”' 

অসঙ্গ গ্রমীতকে নিজের পারে বদাইলেন, 
বলিলেন, 

“ভুমি মানুষ, দেণতা, কি পাষ'ণমৃত্তি- 
বিশেষ, তাকে বলিতে পারে ?৮--অপেক্ষারুত 
মুছৃস্বরে বলিলেন ;--"উৎপল! দেবী জানিতে 
পারেন |” 

'তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পেখিও | 

“একদিন [াজজ্ঞাস 
এত বিলম্ব হইল 
নাই ?”' 

“আসিবার কথ! ছিপ, সেই জন্তই বিপম্ব; 
শেষে আসা হইল ন]। আমাকে শীঘ্রই ফিরিতে 
হইবে ।” 

“কেন, ফিরিবার সময়, দণ্ড পঠর নির্দেশ 
করিয়া দিয়াছেন নি? না-নবীন বস্তা- 
গমে রক্ষিত অসতর্ক তুমি, এই উৎসবশ্যটায় 
চিন্তটা হারাইয়া ফেলিবে ব্সিয়া ?" 

প্রমীত সেন যেন কি উত্তর দিতেছিলেন, 
কিন্তু তাহার আর বাকাস্দুর্তি হইল না। 


করিব।- তোমার 
কেন? তিনি আসেন 


২য় সংখ্যা ] 


পটমগুপের যে অংশে প্রমীত এবং তাহার 
বন্ধুগণ আসীন ছিলেন, তাহার সম্মুখে 
অদূরেই ভদ্র সন্ত্রস্ত গায়ক গায়িকাদিগের জন্ত 
নিদ্দি্ কতকট! স্থান ছিল। ইতিপূর্বে 
সেখানে বসিয়া তাহাদের কেহ কেহ গীত 
গাহিয়াছেন। 

এমন সময় মৃদ্ধগমনে একটা যুবতী সেখানে 
উপস্থিত হইলেন। তাহার কপলবণো বনু- 
সুন্দরী-মুন্দর-সমাবৃত সেই সভাস্থল যেন অধি ক- 
তর শোভাযুক্ত হইল। ঘুবতীর বয়স বিংশবর্ষের 
অধিক হইবে না, কিন্তু অপামান্ত রূপ। 
পরিহিত স্বর্ণহব্গ্রথিত উজ্জল অঞ্চলযুক্ত ক্ষ 
নীল কোৌশেয় সাড়ীর অন্তরাল হইতেও স্থানে 
স্থানে তাহার গৌরদেহের স্ফু্ৎ লাবণা বিকী- 
রিত হইতেছিল। এক-বেণীবদ্ধ মুক্তাজাল- 
পরিবৃত দীর্ঘ কেশর!শি নিবিড় নিতত্ববিশ্ব 
পর্য।স্ত বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। অঙ্গে 
অনতি বিশ্বস্ত হুল রজিম ক্ষৌম ওড়নি, বক্ষে 
রত্বথচিত কঞ্চুলিকা, শিরোবেষ্টিত পুষ্পমালা, 
সীমন্তে মণি.আর সেই মণির সহিত হচ্ষ স্বর্ণস্ত্রে 
সংসক্ত উজ্জ্বল বৈপূর্ধ্যখণ্ড তাহার ললাটদেশে 
বিলম্বিত হইয়া! অপূর্বব শোভা পাইতেছিল। 

হঠাৎ এই রমণীর দিকে দৃষ্টি পড়াতে 
অঙ্গের তীব্র পরিহাসোক্তির প্রত্যুত্তর আর 
প্রমীত সেনের মুখ হইতে বাহির হইল না। 
তিনি মুগ্ধনেত্রে রমণীর দ্রিকে চাহিয়! রহিলেন। 
কখনো কি ইঞ্াকে দেখিয়াছি? না, মনে 
পড়ে না। 

অপঙ্গ বলিলেন -_ 

“কিছ, সত্য সতাই কি চিন্তহারাইলে 
নাকি! 

প্রধীত জিজাসা রুরিলেন $্ 


২পল। 


২৯৩ 


«কে এ রমণী 1” 
“ইঙ্ার কথা ত অনেক দিন তোমাকে 
বলিয়াছি।” 
“কে ইনি ?” 
“মঞ্্ুলা; রূপসী বিদূষী গান্িক মঞ্চুলা 1” 
“্ূুপনীই বটে, অপুর্নব ব্ূপসী 1” 
পমীত নিস্পন্দনেত্রে চ!হিয়া রহিলেন। 
মগ্তুলা নতমস্তকে সমাগত জনমগ্ডলীর অভি- 
বন্দনা করিয়া সেইখানে বসিল। একজন 
পরিচারিকা একটী বীণা আনিয়া দিল। 
মগ্ডুলা তাহাতে মৃছ গুছ ঝঙ্কার দিতে আরন্ত 
করিল। সমাগত সমস্ত নরনারী তাহার 
গীত শুনিবার জন্ত উৎকণ্ঠ হইল। প্রমীত 
স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মঞ্জুলাঁ গীত 
আরম্ত করিল। 
আগত মধুখতু নিকুঞ্ে। 
(প্রিয় হে, প্রিয় হে, প্রিয় হে!) 
পুষ্পিত, সুরূভিত, পল্লবিত তক কুপ্রে কুে। 
বোল না বেদনাময় জীবন, 
বো'ল না বিয়োগভরা মিলন। 
সজ্জিত ধরণী রূপ-রস-গদ্ধ-পরশ পুঞজে। 
পরাণভর1 কত বালন।, 
অঙ্গে অঙ্গে কত কামনা! 
ভ্রমর ভ্রমরী মুখে মুখ রাখি গুপ্রে। 
ঘাটে ঘাটে দ্রুত মধ্য বিলম্বিত সঞ্চরমাণ 
মঞ্জুলার অন্গুলিদামের কি অপুর্ব শোভ। ! 
গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে অধিরোহণ অথব! 
অবরোহণ জনিত সুবলিত ললিত বাছর ফি 
মধুর মন্থর অথবা চকিত ক্ষিপ্রগতি ! ক্ষুদ্র 
মন্তকের মুছু মঞ্চলনে ললাটবিলম্বী বৈত্র্ধয- 
খণ্ডের কি ঝলনলসমান্‌ কম্পন! 
নীত শেষ হইল। তখন লেই জুবৃহৎ 


৯৪ 


পটমণ্ডপের চারিদিক হইতে গায়িকা 
প্রশংসাধ্বনি সমুখিত হইল। মঞ্জুলা উঠিয়। 
ঈাড়াইল, মস্তক নত করিয়া শ্রোতৃবর্গের অভি- 
বন্দনা করিল। ফুম্গনেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত 
করিতে করিতে শেষে যেখানে প্রমীত এবং 
তাহার বন্ধুগণ বপিয়া ছিলেন, সেদিকে চাহি- 
পাই যেন চমকিত হইয়া থামল। তাহার 
বুখমণ্ডল অকন্মাং আরক্কিম, হৃদয় উচ্ছ,সিত 
হইয়া উঠিল উতপবের শেষ ব্যাপার 
মঞ্জুলার গীত শেষ হইলে পুরুষগণের উচ্চারিত 
মল দেবের জয়শব্ে এবং মুবতীগণের মঙ্গল 
হুলুধ্বনিতে €দেই বিরাট, পটমগ্ুপ কম্পিত 
হইয়া উঠিল। 

মঞ্জুলা তখন পুনরায় সেইদ্দিকে চকিত 
দৃষ্টিপাত করিয়া নতমস্তকে মৃছুপদে মণ্ডপ 
হইতে বাহির হইল। বাহিরে শিবিকা প্রস্তত 
ছিল। প্রহরী পরিজন পরিরক্ষিত মঞ্জুলা 
নগরে নিজ গৃহাভিমুগে প্রস্থান করিল। 

উৎসবসভা ভঙ্গ হইলে প্রমীত এবং অসঙ্গ 
সেন আপন পরিতাণগ করিয়া ধীড়াইলেন। 
প্রমীত বলিলেন ;__ 

“ইনি ষে এত রূপবতী, এমন স্থগায়িকা, 
তাহা ত তুমি কোন দিন আমাকে বল 
নাই !” 

“আমি অনেক দিন বলিয়াছি? কিন্ত 
তোমার অন্তঃপুরের বাহিরে যে রূপবতী কেহ 
আছে, এ বিশ্বাস যে তোমার নাই!” 

“মান্গষের ভ্রম ক্রমে দুর হয়।--ষঞ্জল! 
বিদুষীও বটে ?” 

“নগরের অনেক বিদ্বান পণ্ডিত লোক ত 
আলাপ করিবার অন্ত মঞ্জলার গৃছে বাইয়া 
থাকেন 15 


বলদর্শন . 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রীবণ, ১৩২০ 


প্রমীভ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
ইনিই কি তিনি! অপঙ্গ বলিলেন )- 

“কি ভাবিতেছ ? ফিরিবার নির্দিষ্ট দণ্ড 
অতীত হইয়াছে ?--বিলম্বের হেতু উৎপলা- 
দেবীকে বলিব কি ?” 

তখন হাসিতে হাসিতে ছইজনে পটমগুপ 
হইতে বাহির হইলেন। 


স্ত্রী পুকষ বালক-বালিকাগণ মণ্ডপ হইতে 
বাহির হইয়! যাঁর যার গম্যস্থান/ভিমুখে চলিল। 
জ্যোতস্সা রাত্রি, আলোর অভাব ছিল না; 
তথাপি বহুসংখ্যক প্রহরী দৌবারিক শাস্তি- 
রক্ষক আলে! জালিয়া লোক যাতায়াতের 
সুশৃঙ্খল] এবং চোর দন্থ্য ছুবৃত্তদিগের হস্ত 
হইতে লোকদিগের রক্ষার স্ববিধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। নগর-মুখের পথ লোক প্রথাহে 
পূর্ণ হইয়! গেল । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
কুগুল রখ । 

বসন্তোংমবের পরদিন অপরাহ্তে প্রমীত 
সেন অন্তঃপুরে উৎপলার সঙ্গে আলাপ করি- 
তেছিলেন । প্রমীত একথানি অনতি-উচ্চ 
কাষ্ঠাননে বপিয়াছিলেন, উৎপল! নিকটে ধীড়া- 
ইয়] জিজ্ঞাপ! করিলেন ) -. 

“কি নাম ?% 

“অঞ্ুলা” 

“নাম জানিলে কেমন করিয়া! ?” 

“অসঙ্গ তাহাকে চিনেন, অসঙ্গের কাছে 
শুনিগাছি ।” 

“তি যিষ্টন্থর ?” 

“অমন মধুর স্বর আমি ত কখনো গনি, 
নাই।” 


২য় সংখ্যা] 

“কমন রূপ আর দেখিয়াছ কি?” 

“মঞ্জুপার অপূর্ব রূপ, কিন্ত” 

“কিন্ত কি?" 

“অমন রূপবতী একেবারে দ্রভ নছে।” 

“আরও আছে ?”” 

“আছে।” 

“কোথায় দেখিয়াছ ?” 

"আমার নিজ গৃহে ।” 

প্রমীতের মুখ শ্মিতময় ; উতপলা 9 হ'ণসয়া 
বজিলেন ;-_-'“বটে ?1--তবু৭ রক্ষা! নতুব! 
দেখিতেছি, আমি ত ভাপিয়া যাইত!ম 1” 

এমন সমন্ন মাধবী কক্ষদ্বারের নিকটে 
আসিয়া বলিল,--'“একজন লোক একখানি 
প্র আনিয়াছে।” - 

প্রমীত বলিলেন ;--কোথায় পত্র ?- 
এখানে আন।” 

মাধবী কক্ষে প্রবেশ করিয়া একথানি পত্র 
গ্রমীতের হাতে দিল। পত্রথানি নুদৃণ্ত আরক্ত 
কৌশেয় বন্ত্রথণ্ডে আবৃত | মুল্যবান স্বর্ণ সুত্রে 
বন্ধ, বন্ধনসন্ধি লাক্ষামুদ্রান্কিত। প্রমীত সেন 
বিশ্মিত হইলেন। কাহার এ পত্র? বন্ধন 
খুলিয়া বস্ত্রথণ্ড অপসারিত করিয়া পাঠ 
করিলেন 3_- 

গ্যদি বিস্বৃত না হইয়া থাকেন এবং 
আপত্তি না থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া এক- 
বার অধিনীর গৃছে পদার্পণ করিম তাহাকে 
চরিতার্থ করিবেন । অবলার প্রগলভতা 
ক্ষমা করিবেন। পত্রবাহক পথ প্রদর্শন 
করিবে, ইতি। ্‌ 

চির-উপক্কত11” 

পত্র পাঠ করিনা প্রমীত মাধবীকে 

ব্িলেন ১. 


উপল! 


২৪১৫ 


“পত্র কে আনিল ?” 

প“্দারুক আমাকে দিয়াছে। একজন 
লোক পত্র লইয়া আপিয়াছে ; লোকটা কোন 
পরিচয় দেয় নাই ।” 

“তাহাকে বসিতে বল।” 
গেল। 

পত্রের বহিরাবরণের বৈচিত্রা দেখিয়া 
এবং বাহক যে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক তাহা 
শুনিয়া উৎপলাও বিম্মিত কৌতৃহলাক্রাস্ত 
হইয়াছিলেন। মাধবী চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা 
করিলেন ;-- 

“কাহার পত্র ?” 

“পড়িয়া! দেখ |” 

উৎপলা স্বামীর আরও নিকটে আসিয়া 
পার্থখে দাড়াইলেন এবং নিজের বামবাছু 
তাহার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে পত্র 
গ্রহণ করিবার জন্য যেমন মস্তক নত করিলেন, 
অমনি অঞ্চলের প্রান্তে ঠেকিয়া! হঠাৎ তাছার 
কাণের কুগুল খুলিয়া গেল। স্থলত কুগ্ডল 
পত্রথানির উপর পড়িয়া পত্রপহ ভূমিতে 
পড়িয়া! গেল । 

ক্ষণকালের জন্তু উতৎপলার মুখ বিরস 
বিবর্ণ বইয়! উঠিল, কুলবধূর কুগুল শ্ঘলন থে 
অশ্ুভহুচক! 

প্রমীত হাসিয়! বলিলেন; 

“অত ব্যন্ত হইলে চলিবে কেন 1--এখানে 
বস, আমি কুগ্ডল পরাইয়া৷ দিতেছি ।” 

উৎপলা স্বামীর পার্থে সেই অনতিবৃহৎ 
কাষ্ঠাসনেই বসিলেন। প্রমীত ভূমি হইতে 
কুণডল তুলিয়া লইয়া অতি যত্বে স্ত্রীর কাণে 
পরাইন়। দিলেন, পরাইতে আবথ! দীর্থ সময় 
বায় করিলেন । . তখন উভয়েরই বড় হাসি 


মাধবী চলিয়া 


২৯৬ 


পাঁইল। পর্রথানি তুলিয়া স্ত্রীর হাতে দিয়! 
প্রমীত বলিলেন ;- 

“দেখ পড়িয়।।__কে লিখয়াছে, বুঝিতে 
পার কি ?” 

উৎপল! পত্র পাঠ করিলেন । 

«কে এই চির-উপকৃতা ?” 

“বুঝিতে পারিলে না ?” 

“না|” 

«আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সে দিন 
ঝড় বুষ্টি হুর্যোগ সময়ে যে রমণী বিপদ্গ্রস্ত 
হইয়াছিলেন, এ তাহ।র্ই পত্র!” 

পিতনি কে? তাহার কি কোন সন্ধান 
আর পাও নাই ?” 

“না । কেমন করিয়া সন্ধান পাইব? 
তিনি ত কোন পরিচয় দেন নাই 1" 

“তাহার কিন্বামী ভ্রাতা কি আত্মীর 
বন্ধু বান্ধব কেহ নাই? মম্মগোপন করিয়া 
স্বয়ংই তোমাকে আমন্ত্রণ কারতেছেন !” 

“আমিও তাহাই ভাবিতেছি।-কে এ 
রমণী ।”" 

“গৃহস্থ কুলবধূ ?”, 

“কেমন করিয়া বলিব ?” 

“চতুর নগর-শো ভিনী ?” 

“অপস্তব কি!” 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


“যাইবে কি?” 

“তুমি কি বল ?-_-তোমার অমত হইলে 
যাইৰ না ।” 

“যাবে বৈকি।” উত্পলা হাসিয়া বলি- 
লেন)-_-“এফে “চিরউপকৃতা” রমণীর আহ্বান! 
--কত দূর, কিছু জান কি?” 

“তিনি সে দিন বলিয়াছিলেন, কমলপুরে 
তাহার গুহ, কমলপুর থানিক্টা দূরই বটে।” 

“বেলা অপরাহ্ন হইল; কাহাকে সঙ্গে 
লইবে ?” 

“একাই যাইব। 
তাহাই ইচ্ছা ।+: 

“ফিরিতে রাত্রি হইতে পারে।” 

“হইলেই বা ভয় কি? 

“ভয় কিছুই না)--তবে দেঁখিও, ঘর 
বাড়ীর কথ ভূলিয়া যাইও ন11» 

প্রমীত হাসিলেন। উতৎপলাও হাসিলেন, 
তাহার হর্ষপ্রফুল আয়তন্র়ন-প্রাস্তে অসীম 
বিশ্বাস, অপরিমেয় প্রীতি এবং স্কুরদধরে পূর্ণ 
আম্মসমর্পণের চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিল। 
সত্রীর মুখ পরিচুষ্িত করিয়া প্রমীত সে কক্ষ 
হইতে বাহির হইয়া বহির্বাটীতে চলিয়া 
গেলেন। 


বোধ হয় রমণীরও 


জ্ীভবানীচরণ ঘেষ। 


রসের জপ-মাধুধ্য 


(১) 
রসের রূপের আলোচনায় গ্রনুন্ধ হইয়! 
পুর্ব প্রবন্ধে দাশ, সধ্য ও বাৎসল্য, এই তিন 
রসের কথাই কিছু বপিয়াছি। এ সকল 
অন্তর রসের সঙ্গে আমাদের শরীরের স্নাযু, 
মগুলীর অতিশয় ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়া, 
যখনই এই সকলের 2োনও একটী বিশেষ 
রস আমাদের চিন্ডে ফুটিয়া গ!ঢ হইয়া! উঠে, 
তখনই তাহার বিশেষ রূপও আমাদের স্নাযু- 
মণ্ডলকে আশ্রয় করিয়া, আমাদের অঙ্গপ্রত্য্ 
গ্রভৃতির মধ্যে প্রকট হয়। এসকল কথার 
কথঞ্চি২ৎ আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এ 
পর্য/স্ত শৃঙ্গার বা মাধুর্যা রসের উন্সেখ করি- 
নাই। অথচ রর যত ব্ূপ আছে, মাধুধোর 
রূপই তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিস্কুট হয় 
থাকে । আর এপর্যন্ত মাধুর্যোর রূপের 
আলোচন। করি নাই এই জগ্ত যে, এই উন্নত, 
গভীর জটিল রনের কথ! বলিতে বড়ই শঙ্কা 


হয়। এ রসের তত্ব জানেন কেবল স্ুরুসিক 
ভক্ত । আমর! তার কি-ই বাজানি? কি-ই 
বা বুঝি? 


একে এই রস সকল রসের সেরা । তাতে 
আবার ইহার সঙ্গে আমাদের একাদশ 
ইন্দ্িয়ের প্রত্যেকটার অতি নিগুঢ় ও ঘনিষ্ 
যোগ রহিয়াছে । এ রস-সাধনের পথ শাণিত 
ক্ষুরধারের ভ্তায় ছুর্ম । এখানে বিষধর 
কাস সাপের সঙ্গে তার দাত লা ভাঙগিয়াই 
খেলিতে হয়। আর তেমন খেলোখার 
ছুনিয়ার ক+জনই বা মিলে? এ রসের 


উপজীব্য মদ্বনারি মহাদেব নছেন, মন্দন-মোহুন 
বংশীধারী । অনঙ্গক্ষে ভশ্ম করিয়া এ রূপের 
সম্তোগ বা সাধনা হয় না? তাহাকে বাচাইয়। 
রাখিয়া মুগ্ধ করিতে হয়। কেবল ভগবদ্‌- 
পক্ষেই যে ইন করিতে হয়, তাহা নহে; 
নায়ক-নায়িকা পক্ষেও ইহাই এই রসের মুখ্য 
সাধন। যে নায়ক-নায়িকার প্রেমলীলায় 
নিতি নিতি নৃহন রদ উথলিয়া না উঠে; 
যেখানে পরস্পরের চক্ষে পরম্পনের রূপলাবণ্য 
অজর অক্ষয় হইয়া, স্থির সৌদামিনীর মতন 
চিরবিরাজ না করে; যেখানে সন্তোগে অনব- 
সাদ ও সান্িধো অতৃপ্থি না থাকে ; যেখানে 
ইহাদের প্রতি অঙ্গ প্রিরজনের প্রতি অঙ্গের 
জন্ত নিতালোলুপ হইয়' না রহে, অথচ প্রতি 
অঙ্গ প্রাপ্তিতে ও তৃপ্তিলাভ ন৷ করিয়া, অঙ্গের 
ভিতর দিয়াই অনঙ্গকে ও অনঙ্গের প্রেরণায় 
ও সন্ধানে অঙ্কে আশ্রয় না করে )_-০সই 
নায়ক-নায়িকার ভাগো মাধুর্য রস-আম্বাদন 
ঘটে না। তার্দের কেবল কাদা মাথাই সার 
হয় এই জন্তই এ রসের কথা বলিতে শঙ্কা 
হয়, ভয় হক । বলিতে পারিব কি ন! সনে 
হয়। বলিতে পারিলেও অরমিকে কি বুঝিতে 
কি বুঝিয়াঁ বসিবে, এই আশঙ্কা হয়। তাই 
রস-রূপ আলোচনা করিতে যাইয়া, দাস্ত, সথ্য 
ও বাতসল্যের কথা বলিয়াই, থামিয়! 
গিয়াছিলাম। 

মাধুর্য-রম সকল রদের সেরা । বসতব্ব- 
বিদেরা রসের পর্যায় নির্ণয় করিতে যাইয়া, 
মাধুধ্যকে দফলের শেষে বগাইয়াছেন। 


২৪১৮ 


প্রথমে শাস্ত, তার পরে দাস্ত, তার পরে সখা, 
তার পরে বাৎসলা ও সকলের শেষে মাধুর্য্য। 
এই পধ্যায়টা অহেতুক বা অনর্থক নহে। 
ইহার অন্তরালে একট সার্বজনীন রসশত্‌ 
রহিয়াছে । সেই তত্ত্টী এই £-_ 

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। 

ঢুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যাস্ত বাড়য় ॥ 
গুণাধিকো স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি বসে। 
শান্ত দাস্ত সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥ 

এই পর্য্যায়ে শানস্তের গুণ দাস্তে, সথো, 
বাৎসল্যে ও মধুরেতে বসে? কিন্ত দান্তাদির 
গুণ শাস্তেতে নাই বলিয়া, এই শাস্তব্স 
সকলের আগে বসিয়াছে। সেইরূপ দাস্তের 
গুণ সথ্যে, বাৎসল্যে ও মধুরে; সথ্যের গুণ 
বাংসল্যে ও মধুরে ; বাঁংসলোর গুণ মধুরে 
বসে। ক্রমেই প্রতোক রস এই জন্ত পৃর্ববন্তী 
রম অপেক্ষা বড় ও জটিলতর হইয়া উঠে। 
মধুর সকলের শে:ষ এই জন্ত স্থান পাইয়াছে, 
কারণ এ রস সকল রস অপেক্ষা বড়, সকলা- 
পেক্ষা জটিল। অপর নকল রসের বিশিষ্টগুণ 
এই রসেতে আছে? কিন্তু ইহার বিশিষ্টগুণ 
অপর কোনও রসে নাই। 
শান্ত সকলের প্রথমে । কারণ শান্তর 

গুণ অপর সকল রসেতে আছে, অপর কোনও 
রসের গুণ শাস্তেতে নাই। ফলতঃ কোনও 
কোনও লোকে শান্তকে রম বলিতেই কুষ্ঠিত 
হন। শান্ত রসের গুণ সমতা । এই রসের 
প্রকাশে ও প্রতিষ্ঠায় চিত্তের প্রকাস্তিকী 
একাগ্রতা জন্মিয়। থাকে । এই একাগ্রতা 
বাতীত দাশ্যাদদি কোনও রসই ফুটিয্জ! উঠে 
না। এ সংসারে লোকে চাকুরীও করে, 
বন্ধু তাও করে, সম্ভতানোৎপাদনও করে, স্গী- 
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পুরুষের সম্বন্ধ ও ন।নাভাবে পাতিয়া থাকে । 
ছুনিয়ার অধিকাংশ লোক এ সবগুলিই করে। 
কিন্তু দরাস্ত সথ্য বাৎসল্য মাধূর্যাদির রসাস্বাদন 
কয় জনারই বা ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? ঘটে 
না কেবল এই জন্ত যে ইহাদের চিত্তে ও 
চরিত্রে শান্তগুণ ফুটিয়া উঠিয়! এ সকল রসের 
জমিটা প্রস্তুত করিয়া দিবার অবদন 
পায় না। 

চঞ্চল দর্পণে যেমন কোনও বস্তুর প্রতিচ্ছবি 
ফুটিয়া৷ উঠিতে পারে না, সকলই কেবল ভাঙ্গা 
ভাঙ্গা! ও টুকরা টুকরা দেখায়; সেইরূপ 
আমাদের চঞ্চল চিন্তেতেও কোনও রসের 
স্থির প্রকাশ হয় না ও হইতে পারে ন!। রস 
সেখানে থিতোয় ন।; গাঢ় হইতে পারে না; 
কেবলই ভাঙ্গিয়া ভাগিয়া যায়। যে ভৃত্য 
প্রভুর সেবা করিতে করিতে সেই সেবার 
অতিরিক্ত আর দশটা কথা ভাবিয়া চঞ্চল 
হয়। আর কিছু না ভাবিলেণ, কেবল তার 
দেন! পাগওনার হিসাব ভাবে, নিজের স্ত্রী-পুজ্- 
পরিবারের কথ। লইম্বা মনে মনে তোলপাড় 
করিতে থাকে,--তার ভাগ্যে দাসঙেরে বন্ধনই 
থাকে, দ্াাস্ত-রসের বিমল সম্ভোগ সম্ভবে ন1। 
দাশ্যরসের স্কৃ্তির ও চরিতার্থতার জন্য দাসকে 
সর্দকালে ও সর্ববিষয়ে কেবল প্রভৃগতপ্রাণ 
হইয়া থাকিতে হয়। প্রকু ভিন্ন সেযখন আর 
কাউকে, কিছুকে জানে না; তার হৃদয়ের 
সকল শ্রদ্ধা, সকল অনুরাগ, জীবনের সকল 
উদ্ভম ও আনন্দ যখন সেই প্রভৃকে আশ্রয় 
করিয়া, তারই সেবার উদ্দেশে ফুটিয়া উঠে; 
তখন দেই সেবাই তার পরম পুরুযার্থ হইয়! 
ঈাড়ায়। সেই এক প্রডুকে আশ্রয় করিয়া! 
তার চিত্ত তখন অনন্তেতে যাইয়া! পড়ে! 
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সেই একের সেবা হইতে সকলের সেবা 
তখন তাহার সাধন ও সাধা হইয়া উঠে। 
ঘটে ঘটে তখন মে তার পভ়ুকে প্রতাক্ষ 
করে। জীব-পেব! তখন তার শেধন্ম হইয়। 
যায়। রসের ধর্মই এই । রসমাত্রেই আদিতে 
বিন্দুর্ূপে জন্মিয়া পরিণামে সিন্দতে বাইয়া 
মিলিয়! মিশিয়! যায়। রসমাত্রেই অনন্তের 
অভিসারে ছুটিয়। থাকে । আব রসমাত্রেই, 
এইজন্ত আদিতে একান্ত একাগ্রতা ণভ করে। 
আগে বিশ্বকে বজ্জন করিয়া পবে বিশ্বকে 
আলিঙ্গন করে। প্রথমে রদেব পন্থ! ও সাধন! 
ব্যতিরেকী, পরে অনুয়া) আগে নেতি নেতি, 
পরে ও পরিণামে--সর্ধং খব্দং রক্ধ। এই 
ব্যতিংরকী, এই নেতি লাধনের দিদ্ধি শৃন্তেতে। 
এই শান্ট, এই সমত', এই এীঙ্ষাপ্তিকী একা- 
গ্রতা ও একনিষ্ট। 
সেই্নুপ সথাদির৭ জমি। 
চিত্রবিশেষকে আপনার চিররপটে চিত্রিত 
করিবার পূর্বে, দেই পটখানির উপরে সাদা 
বা ধৃলর বা! অন্ত কোনও একটা উপযোগী রং 
মাথাইয়। দিতে হয়, এবং তার পরে সেই 
ংএর জমির উপরেই বিচিত্র বর্ণের 
সমাবেশ করিয়া উজ্জল চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে 
হয়; সেঈরূপ আমাদের চিত্পটেও প্রথমে 
শান্তরসের শুত্র রং যখন সর্বতোভাবে বসিয়! 
যাঁয়,। তখনই কেবল সেই জমির উপরে দীন্তাদি 
রূসের নিজ নি্গ মুক্তি ফুটয়৷ উঠে ও উঠিতে 
পারে। এইজন্তই “শাস্তের গুণ পরে পরে 
সখ্যাদিতে হয়।* শাস্তসমাহিত যে নয়, তার 
পক্ষে কোনও রস লাধন বা আস্বাদন সম্ভবেন!। 
জ্ঞানলাধনও ইছা! ব্যতীত হয় না। এইজন্য শাস্ত- 
খ্রধ ভান ওরস উভয়েরই সাধারণ ভূমি | 


যেমন দাস্তের জমি, 
চিরকরাকে যেমন 


রমের রূপ-- মাধুর্য 
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কিন্তু রসরাজ্যে যাহাকে শান্তসমাহিত 
বলা যার জ্ঞানাধিকারে ঠিক তাহাই শাজ্- 
সমাহিতের লক্ষণ নহে । জ্ঞানাধিকারের 
সমতা ৪ একাগ্রতা নিবুত্তিমলক । আর 
এই নিবৃত্তি একাসন্থিকী হওয়া! আবস্টক | 


দুঃখেঘন্দ্বিগ্রমনাঃ স্রখেনু বিগতস্পৃহঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুর্নিকুচাতে ॥ 


হুঃখেতে বার উদ্বেগ জন্মায় না, স্থুথেতে 
ধার স্পৃহা নাই, আসক্তি ভয় ক্রোধ এ সকল 
ধার বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তীাহ্াকেই স্ডিতধী 
মুন বলা যায়| গীত' সমতা বা শাস্তির এই 
লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু এশাস্তি বা 
লমতা, জ্ঞানাধিকারের। রসের রাজ্যে আসক্তি, 
স্পৃহা, উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধ সকলই থাকে | 
জ্ঞানাধিকারে পরমপুরুষাথ মোক্ষ। রসাধিকারে 
মোক্ষ পর্যন্ত উপেক্ষিত। রসাধিকারের 
শান্ত নিবৃত্ত নয়, রতি । কিন্তু এখানে 
স্পৃহা, উদ্বেগ, ভয়, ক্রোধাদির রং বদলাইয়া 
যায়। এ সকলে মমতাগন্ধ থাকে না। নিজের 
স্থথের স্পৃহা থাকে না, নিজের ভোগের বাসনা” 
জনিত উদ্বেগ থাকে না, আত্ম স্থখব্যাঘাত- 
জনিত ক্রোধও থাকে না। জ্ঞানাধিকাবের 
ও রসাধিকারের এই সমতার পার্থক্য নির্দেশ 
করিয়া ভক্তিরপামৃতপিন্ধু বলিয়াছেন -- 
বিহায় বিষয়োনুব্যং নিজ্ানন্দস্থিতির্যতঃ। 
আত্মনঃ কথাতে সোহত্র স্বতাবঃ শম ইত্যসৌ ॥ 
যাহা হইতে বিষয়োনুখতা পরিতাক্ত হইয়! 
মনের নিজানন্দে অবস্থিতি হয়, তাহাকে শম 
বলে। ইহা জ্ঞানাধিকারের শাস্তভাব। 
রসারধিকারে, ভগবতপক্ষে ইহার অন্ত লক্ষণ 
ফুটিয়া উঠে। 
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প্রায়; শম প্রধানানাং মমতাগন্ধবজিতা। 
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণ জাতা শাস্তিরতিমতা ॥ 

শ্রীকষ্চই পরমান্সা এই জ্ঞানেতে, তাহাতে 
যে মমতাগন্ধরহিত রতি তাহাই রসাধিকারের 
শান্তরতি । নায়ক-নায়িক বা দাস- প্রভূ, 
সথা-সথী পক্ষেও শান্তরতির এই একই ধন্ম। 
অন্তসম্পর্কবিহীন! ্রকান্তিকী একনিষ্ঠাই 
এই শ্ান্তভাব। এ রাজ্যে সুখ, ছুঃখ, উদ্বেগ, 
ভয়, ক্রোধাদি সকলই আছে। কিন্তু এ 
সকলই মমতাগদ্ধব্চ্জিত। দাস নিজের জগ্ট 
উদ্ধিগ্ন বা ভীত বক্তুন্ধ হয় না, প্রভুর জন্যই 
তার যত উদ্বেগাঁদ ভোগ হইয়া থাকে । 
সথারও উদ্বেগাঁদ সখার জগ্ভ। পিতা ঝ৷ 
মাতার উদ্বেগাদি পুর বা কন্তার সপ্ত নায়ক- 
নায়িকার বা পতি ও সহীর উদ্দেগাদি 
পেইবূপ তাহাদের নি'জদের গ্ুখ-ছুঃখের জঙ্ক 
নহে, কিন্তু শুদ্ধ আপনার প্রিয্নজনের জঙগ্ঠই 
হয়। সামান্য বিষয় লালসা হইতে, যে 
উদ্বেগাদির উদয় হয়, তাহা বহুমুখী । তাহা 
নিয়ত চঞ্চল হইয়া রে । এক মুহ্র্তে এক 
বিষষকে ধরিয়া ফুটিয] উঠে, আবার পর 
মুহূর্তেই বিষয়ানস্তরের প্রেরণায় ভাখান্থরে 
পরিণত হয়। এই জন্যই বিষগলালসাজনিত 
উদ্বেগাদি চিত্তের সমতার ও একাগ্রতার 
ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে । এই জন্তই এ সকল 
যোগের অন্তরায়। যেখানে যোগ নাই, 
সেখানে রস পাকিয়।। উঠিতে পায় না। জ্ঞান- 
যোগী উদ্বেগারদির একাণ্প নিরসন করিয়া 
চিত্তের সমতা লাভ করিবার চেষ্টা করেন। 
রসাধিকারে এ সকলের বহুমুখীত্বই ন্ট করিতে 
হয়, এ সফলের নির্শংল সাধন এক্ষেত্রে অবিহিত 
ও অনাবশ্তক। বৈরাগোর ওধাসিনা নহে, 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


কিন্তু অনুরাগের .যে একান্তিকী একাগ্রতা 
তাহাই রলাধিকাঁরের সমতা বা শান্তগুণ। যে 
€ণ থাকিলে দাস প্রভৃগত প্রাণ হন, দখা 
সথাগত প্রাণ হন, পিহামাতা সন্তানগত প্রাণ 
হন, আর নায়ক নায়িকা একে অন্তরকে ত অন্থ- 
কাম হইয়া নিমগ্ন হইয়। যাইতে পারেন,_- 
রসাধিকারে তাহাকেই শান্ত বলে। 
শান্তের গুণ যেমন দাশ্ডে, সথ্যে, বাখ্সল্যে 
ও মাধুযো থাকে, সেইরূপ দাস্তের গুণ আবার 
সথো, বাৎ্সলো ও মাধুধা; বাৎসল্যের গুণ 
মাধুরধা থাকে । শান্সের গুণ যেমন এঁকান্তকী 
রতি, আর এই রৃতি ষেমন সকল রসেরই 
সাধারণ ধন্ম, দাগ্তের গুণ সেইরূপ সেবা ও 
আপনাকে হীনবোধ ও আপনার প্রভুকে সধ্- 
শক্তি ও সম্পর্দের আধার বলিয়া মনে করা। 
এই সেবা সথ্য,বাৎসল্যে, মাধুধ্যে সকলেতে ই 
আছে । কিন্তু এই হীনভাবোধ ও খ্রশ্বর্যাজ্ঞান 
তাহাতে নাই। এই এশ্বর্াবোধের অভাবই 
স্থোর প্রধান গুণ ও বিশিছ লক্ষণ । স্থ! 
কখন৪9 আপনাকে সথার সমান, কখনও বা 
সথ! হইতে বড়, কখনও বা সখা হইতে 
আপনাকে ছোট? ভাবেন। কখনও বা সথার 
কাধে চড়েন, কখনও বা তাহাকে কাধে তুলিয়া 
নাচেন কখনও বা তাহার গায়ে পা তুলিয়া 
দেন, কথন ৭ বা তাহার পা বুকে ধরিয়। 
বাহন করেন। কখনও তার মুখের খাস 
কাড়িয়া খান, কখনও বা আপনি অতুন্ত 
থাকিয়া তাছাকে আপনার মুখের অন্ন তুলিয়। 
দেন। কিন্তু এ লকলের মধো দাশ্তের সেবা 
ও আম্গত্য-ধর্পের কোনও অভাব বা ব্যতি- 
ক্রম হয় না| সধ্যের নিজস্ব লক্ষণ বাগুণকে 
একান্ত নিঃসস্কোচ বল! যাইতে পারে। ভগুরখ 


৪র্ঘ সংখ্য। ] 


পঙ্ছে সখারতির লক্ষণ নিদ্দেশ করিয়া! রসামৃত- 
সিন্ধুকর্তা বলিয়াছেন £- 

যেস্থ্যস্তল্যা মুকুন্দহ্য তে সখাঃঃ সতাং মতা । 
সা স্তাছিশ্রসম্তরূপৈষাং রতি; সথামিহোচাতে । 
পরিহাস-প্রহাসাঁদিকারিণী রসবন্ণ! | 

ধাঁধার মুকুন্দের তুলা বলিয়া অভিমান কবেন, 
তাঙ্থাদিগকে সখা বলে। একট সকল সখাব 
বিশ্বাসময়ী রতিকে সখা বলে অসঙ্কোচে 
পরিহাস ও উচ্চহান্যাদি ইহার কার্মা। 
এই গুণ দাশ্তেতে পাওয়া যায় না। 


সধ্যের 
দ'শ্ারতি 
যতই গাঢ় ও গভীর হউক না কন, আপনার 
উপজীব্য যে প্রভু তীহা হইতে দাঁসকে সর্ধিদাই 
সসম্ম'নব্যবধানে রাখিবেই রাখিবে। 
প্রভূ সম্বন্ধে এশ্বর্যাজ্ঞানের ক্ষীণতা বা লোপ 
কখনই হইবে না. হইতেই পারে নাঁ। দাল্গ- 
রতির পূর্ণতার জন্য এই এ্শ্বর্যয-জ্ঞানের বিলোপ 
অনাবশ্তুক । কিন্তু সথোতে ই এরশ্বর্যজ্ঞান 
আদৌ থাকে না। শ্বর্যবোধ জাগিবা মাত্রই 
দখ্যরস উভিক্না যায়। কুরুক্ষেত্রে শাকাষ্ণর 
যোগৈশ্বর্ধয দেখিয়া! অর্জুনের এই দশাই ঘটিয়া- 
ছিল। শ্রীক্ুষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিনা অর্জুনের 
আর তাহাকে সথা বলিয়া সম্বোধন কবিতে 
সাহস হুইল ন। 
কষ বলিয়!, যাদব বলিয়।, নাম ধরিন্না ডাকিজা- 
ছিলেন,তাঁহ। শ্মরণ করিয়াই নিজেকে অপরাধী 
যনে করিতে লাগিলেন । 


দাসের 


এতকাল যে সথ' বলিয়া, 


সখেতি মত্ব। গ্রসভং যছক্তং 
হে কৃষ্ণ, হে যাদ্দব, হে সথেতি। 

“জানত মহিমানং তবেদং 
হয়া প্রমাগাত প্রণযেন বাপি ॥ 


রসের রূপ-_মাধুর্ষা 


৬০১ 


যচ্চাবহাসার্থমসতকতোহলি 
বিহারশযাসনভোঞনেষু। 
একোইথবাপাচ্যুত তৎসমক্ষং 
তত ক্ষাময়ে ত্বামহম প্রমেয়ম্॥ 


শ্ীরষ্চের এই পরম মহিমা 


ও অদ্ভুত যোগৈশঘ্য দেখিয়া অজ্জুন ভয় 


আশৈবব-সথা 


পাইলেন ৷ শ্রীভগবানের অপরিসীম মর্ধ্যাদাজ্ঞান 
আসিয়া! তার সথারতিকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিল। এই মহ্ামহিমময় স্মনন্থ পুবষকে 
সখা মনে করিরা, তে কষ, তে যাদব, হে সথা 
তার থে 


বলিয়া শতবার শন্বোধন কবিয়া 


অমর্যাদ! করিয়াছেন, ইহা ভাবিষ্া অজ্জুন 
আকুণ হইয়া উঠিলেন। 
বস্তে তার সঙ্গে মাথামাথি গলাগলি হুড়োথড়ি 


কাড়াকাড়ি যে করিয়াছেন, সে সকলই এখন 


শত যেতে চেতে 


অপরাধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অজ্জুন 
হাব জন্ত এখন প্রণত হইয়] ক্ষমা তিক্ষা 
করিতে লাগিলেন। এখানে আকুছ্চের প্রশ্বধা 
অজ্ঞুনের সখারতিকে নষ্ট করিয়া দিল। 
দাস্তেতে খ্রশ্ব্যবোধ আছ বটে কিন্তু রতি- 
প্রভাবে ক্রমে যেন মরিয়া 
আসন্পরিচর্যযা, গুগ্তসেবা এ সকলই দা?স্তুর 
নিগুট়, নিজস্ব ধর্ম ও কম্ম। এ ধন্ম শাস্তরতিতে 
নাই । অথচ শান্ধর একনি দাক্াদিতে 
আছে। সেইরূপ সথোর যে এহ সাম্যাতি 
মান;--সথা আমার সমান, আমি সথার সমান, 


আমার ঝড় আবার 


আসতেছে। 


আর কখনও বা সখা 
কখনও বা! আমি সথার বড়, এই ভাৰও 
সখ্যাভিমানেরই অগ্কর্গত7)--এ সকল দান্তে 
নাই, অথচ দাসশ্তের সেবাপগায়ণতা মখ্যেতে 
আছে। 


৩০২২ 


স্বর্গ মোক্ষ ফুষঃতকু নরক করি মানে । 
কষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্কাত্যাগ শাস্তের দুই গুণে। 
এই ছুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে । 
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে ॥ 
শাস্তের স্বভাব রুষ্ণে মমতাগন্ধহীন । 
পরংব্রন্দ পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ | 

কেবল স্বরূপজ্জান হয় শান্তরসে। 
পুর্ৈ্বর্ধা প্রতৃজ্ঞান অধিক হয় দাণ্তে ॥ 
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্চুর। 

সেবা করি কৃষ্ে স্থথ দেন নিরন্তর ॥ 
শাস্তের গুণ দাগ্ডে আছে, অবিক খন | 
অতএব দাশ্তরলের হয় হই গুণ ॥ 

কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায় করে ক্রীডারণ। 
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ধে করায় আপন সেবন ॥ 
বিশস্ত-প্রধান সধ্য গৌরব-সম্তরমচীন | 
অতএব সথ্যরসের তিনগুণ চিন ॥ 

মমতা অধিক কৃষ্ণ আত্মলম জ্ঞান। 
অতএব সথ্যরসে বশ ভগবান্‌॥ 

বাংদলো শান্তের গুণ, দান্তের সেবন । 
সেই সেই সেবনের ইই। নাম পালন ॥ 
সথ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার 
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভৎসন ব্যবহার ॥ 
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ধে পাল্য জ্ঞান। 
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥ 
মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠ সেবা অতিশয় । 
সধ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় ॥ 
কাস্তভাবে নিজাজ দিয়া করেন সেবন। 
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ ॥ 
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। 
এক, ছুই, তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথ্থিবীতে ॥ 
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার । 
অতএব শ্বাদাধিকো করে চমৎকার ॥ 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


শাস্তের একগুণ-_.একনিষ্ঠা ; দান্তের ছুই-_ 
একনিষ্টা ও সেবা। সখ্যের তিন- এক- 
নিষ্ঠা, সেবা « অদস্কোচ। বাংসল্যের চারি-_ 
একনি, সেবা, অসঙ্কোচ এবং কারুণা। 
মমতা আধিক্যে তাড়নভত সন ব্যবহার 
আপনাকে পালকজ্ঞান, কৃ্জে পালাজ্ঞান-_- 
এ সকলই কাকণ্যধর্ম। আমার উপরে সে 
নিরভব করে, এই যে ভাব ইহাই কারুণোর 
প্রাণ । আর এই ভাবই বাতদল্যের সার। 
মাধুর্যের  পাঁচগুণ_- একনিষ্ঠ, সেবা, 
অসঙ্কোচ, কারুণা এবং তাঁর উপরে তার 
নিজস্ব গুণ, কাস্তভাবে নিজাঙ দান করিয়] 
প্রিয়জনের সেবা করা । আর সকল রসেযা 
মাছে, মাধুর্য্যে তাহা তো আছেই ; কিন্ত 
আর কোনও রসে যাহা নাই, সেইটাও এ রসে 
আছে। এইজন্য মাধুর্ধযরস সকলের সেরা 
সকলাপেক্ষা জটিল । এইজন্ত একাধারে 
এখানে অশেষ উৎকর্ষ, অসীম উচ্ছাঁদ ও 
অপরিমেয় জটিলতা দেখিতে পাওয়া যায়। 
আর ইহাতে বহুবিধ বিকদ্ধতাবের সমাবেশ ও 
গ্রাম হয় ব'লয়া, মাধুর্যের রূপও এক 
নহে, কিন্তু বু, অসংখা ! এরূপ কখনও ব1 
শিরীষ পুষ্পারধিক স্তকুমার, কখনও বা বজা- 
দপিকঠোর। তাহাতে কথনও হর্ষ, কখনও 
বিষাদ; কখনও দৈম্য, কথনও গর্ব; কখনও 
উদার দান, কথনও কঠিন কার্পণ্য; কখনও 
ক্রোধ, কখনও ক্ষমা) কথনও হুর্জয় মান, 
কখনও অকৈতব আত্ম-নিবেদন ;--এ সকলই 
ফুটিয়া উঠে। কখনও বা এ সকল যুগপৎ 
প্রকাশিন্তও হয়। এই বহুরূপী রসের রূপের 
কথ! কেমন করিয়া কছিব? 

শাস্তদাপ্যাদি রসপঞ্চকের আলো$নায় 


৪র্থ সংখ্যা ] 


একটা সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে, যার প্রতি 
পণ্ডিতেরাও আজি পর্যযস্ত ভাল করিয়া লক্ষ্য 
করিয়াছেন বলিয়া জানি না। সে সত্যটা এই 
যে,যেরস শ্বত উন্নত ও জটিল, সেই রসের 
আমাদের শরীরের ও শারীরিক ইন্দ্রিয়াদির 
সঙ্গে সম্বন্ধ তত নিগুঢ় ও ঘনিষ্ঠ । শান্দে শরীর- 
গন্ধ নাই বাললেও হয়। দাগ্েতেও মনেরই 
তৃপ্তি ও আস্মারহ প্রসাদ জন্মায়, কিস্থ শরীরকে 
বড় একটা স্পর্শ করে না। সথ্যে প্রথমে 
শরীরট! রসের মাশ্রমীভূত হয় । আসস্লিপ্না 
পথের ধম্ম। সথা সথাকে দেখিয়া কেবল 
নসম্্মে দুরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পাছেন না। 
তার কাছে ছুটিরা যান, তাকে বাহবেষ্টনে 
আবদ্ধ করেন, গলাগ'ল কোলাকুলি করিয়া 
তৃপ্তিলাভ করেন। তথাপি সখ্যেতেও মুখের 
ভাব ও চক্ষের চাহনি আর কথনও সথারসের 
অতিবুদ্ধিতে পুলক পর্যযস্ত পরিলক্ষিত হয়। 
বাৎসল্যের শরীরের সঙ্গে যোগ সখ্য অপেক্ষা 
বিস্তর বেশি । সন্তান কোলে লইয়া, তাহাঁকে 
স্তগ্দান করিতে করিতে সন্তানবতী রমণীর 
সর্বাঙ্গে বাৎসল্যের প্রভাব ছাইয়া পড়ে । স্তন- 
যুগল ক্ষীরভ্রাবে স্ফীত হইয়া উঠ, প্রতিলোম- 
কুপে পুলক সঞ্চারিত হয়, মুখ আরক্তিম হইয়া 
পড়ে, চক্ষে কারুণ্যজ্োতি ফুটিয়া বাহির হয়। 
দেহের অণুতে অণুতে যেন এই বাৎসলারস 
সঞ্চারিত হইয়া, তাহাকে এই বক্ষস্থ সন্তানের 
পালন ও পরিচর্যার জন্য সলগাগ ও সতেজ 
করিয়া ভুলে । মায়ের সকল অঙ্গপ্রতাঙলের 
শক্তি ও গ্রাণত। যেন গলিয়া ক্ষীরন্ধপে পরিণত 
হইয়া, তীর স্তনযুগলের ভিত দিয়া আসিয়! 
শিওজীবনকে পরিপূর্ণ করিবার জন্ত চঞ্চল 
ছুট্য়া উঠে। শান্তে দেহ নির্বিকার তাব 


রলের রূপ--মাধুধ্য 


৩০৩ 


প্রাপ্ত হয়। দাস্তে দেহের বিকার হয়না, 
সেবাব্রতে কার্দ্যমাত্র হইয়া থাকে । সেবার 
শুদ্ধতা ও উৎকর্ষ সাধনের একান্তিক আগ্রহা- 
তিশয়বশতঃ উতকগাদির নিবন্ধন, এখানে 
অতি অল্প পরিমাণে স্নাধুম গুলাতে যাইয়! সাড়া 
পড়ে বটে, কিন্তু দে সাড়া অতি ক্ষীণ। 
সধ্যে তার চাইতে বে৭। বাংদলো দেহলম্বন্ধ 
আরো ঘনিষ্ঠতর। মাধুর্য তাহা সর্বাপেক্ষা 
বেশি । এখানে শরীরটা উপেক্ষণীয় নহে। 
এখানে নায়ক-নাস্রিকার পরম্পরের প্রতি অঙ্গ 
পরম্পরের প্রতি অঙ্গের সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল 
হইয়া, প্রতি অঙ্গের বিকার উৎপাদন করে। 
এ রস নকল অঙ্গকে অধিকার কগিয়! 
উথলিয়া! উঠে । 

ম্থথমিতি ব1 ছুঃখমিতি বা প্রবোধে! নিদ্রা ব। 

কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদ: । 

তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমৃড়েন্দিয়গণঃ 
বিকারশ্চৈতন্য ং ভ্রাময়তি সমুন্মূলয়তি চ॥ 
অনন্যোপাশ্রিত রামচন্ত্রের বাছকে উপাধান 
করিয়া! গুরুগভারক্ষীণ] জানকী শয়ন করিয়া- 
ছেন। রামচন্দ্র তথন প্রিয়া-অঙ্গ-স্পশ লাভ 
করিয়া বলিতেছেন, একি সুখনা দুঃখ; একি 
জাগ্রতাবস্তা না নিদ্রা, একি বিষদঞ্চারিত 
হইতেছে না স্থরা; তোমার প্রতি স্পশে 
আমার পগিমুঢ হীন্ত্রগণ একবার কারয়! 
চেতন! হারাইতেছে, আবার অখনহ সচেতন 
হইতেছে । বাম-সীতার প্রেম যে বিশুদ্ধ, তার 
তো কোনও কথাই নাই। ভবভৃতিও যে 
সুক্ুচিসম্পন্ন কবি, তাহাও সর্ববাদিসম্মত | 
কিন্তু এখানেও, মাধুধ্যের ঘনিষ্ঠ শারীরিক 
স্বন্ধটাকে উপেক্ষা! করা সম্ভব হইল না। 

যেমন শরীরের সাঙ্গ, সেইরূপ বয়সের 


৩০৪ 


সঙ্গে ও মাধুর্দ্যর একটা আত নিগুঢ় ঘনিষ্ট স্বর্গ 
আহংছে. এ কথা ৭ ভুলিয়। গেলে চলিবে না । 
শরীরই যখন মাধূর্যোর পধান ও ঘনিষ্ট আশ্রয় 
ও অবলম্বন, তখন শবীবেব অবস্থাবিশেষ 
উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত যে এ রসের উদ্ভব 
সম্ভব না, ইঠা কিছু বিচিত্র নহে | যৌবন- 
প্রপ্রির পুর্বে, কিন্বা যৌগন নিতান্ত শেষ 
ইইয। গেলে, কাারো পক্ষে প্রকহ মাধুর্গা 
সাধন বা আগাদন সম্ভব হয় না। ভব! 
গ্জোয়ারের গঙ্গা মতন, ফৌবনপ্রভাবে যখন 
দেমন আতট পবিপূর্ণ ও উচ্ছসিত হইয়া 
উঠে, তখনই তাহ।তে মাধুমের উৎপন্তি 
হইতে পারে ও হইয়া! থাকে । সকল হন্ছরিয় 
সতেজ থাকিবে, গ্ুদ্ধ থাকবে, অনানত্রাত 
দেবভোগ্য পুষ্পের মতন অনন্ম্পৃষ্ট ও অন- 
ভুক্ত থাকিবে, তবে তাহা মাধুর্যসাধংনর ও 
আশ্বাদনের উপযোগী হয়। ব্রক্ষবর্চস-সম্পন্ন 
্রহ্মচারি-দেহই মধুরলীলার ঘোগা ক্ষেত্র । 
উত্ভিন্-যৌবনা, সংযতবাক্কায়মনা, বূপল'বণ্য- 
সম্পগা, সথলক্ষণা, সন্ত! বিত'মাতৃ কা।, স্বাস্থাশক্তি- 
স্রীঘুক্তা কামিনীহই এ রদলীলার উপধুক্ত সগায়। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


অতএব শরীরের সঙ্গে এ রসের নিরতিশয় 
ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বরিয়া, ইহাকে উপেক্ষা 
করিবার কোনও হেতু নাই। যেসে শরীরে 
মাধুর্যের রূপ ফুটে না। সে দেহ শুদ্ধছওয়! 
চাই, স্ুন্ধ হয়া চাই, সবল হওয়া চাই, 
সুন্দর হ9ষ] চাই। সে পেছের সঙ্গে মনের, 
ভাবের, সহ সঙ্গত থাকা চাই। সেদেহ, 
তার প্রত্যেক পেশী, প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক 
শমাযুঃকন্দ বা 167৮০-0৮1)00০ সতেজ ও 
ভাঁবধ্যোতনের উপযোগী হওয়া চাই। অনাচারে 
অ্াচারে যে শরীর নষ্ট হইয়া গিয়াছে, 
তাহাতে কামের পৈশাচিক-নৃত্য দেখা যাইতে 
পারে, বিশুদ্ধ মাধুর্য মুক্তি কখনই ফুটিয়া উঠিতে 
পারে না। মাধুর্ষ্ের মূর্তি ফুটাইতে হইলে, 
পিদ্ধদেহ লাভ করা আবশ্তক। জন্মজন্মাস্তরের 
পুণাফল বাতিরেকে সে দেহ কেহ লাভ 
করিতে পারে ন!। যে বস্তু যত উৎকুষ্ট, 
সে বস্তু এ সংদারে তত বিরল। মাধুর্ষা 
সেরা বলিয়া, তার মূর্তিও 


পটরাচর চক্ষগোচর হয় না। 
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল । 


সকল রসের 


০ম _ 


মহাভারতের এতিহা'সকতা 


মহাভারাতেপ কাল 


প্রবন্ধের কলেবর বঙ্গিত হওয়ায় ম€1- 
ভারতের কাল সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতে বাধা 
হইলাম। পাশ্চাতা পণ্ডিতগণ কেহ মহা- 
ভারতকে রামায়ণ অপেক্ষ! প্রাচীন কেহ বা 
নবীন বলেন। আবার তাহাদের কাহারও 


মত ধে মহাভারত বুদ্ধদেবের (কিছু পূর্বে, 


কাহারও বা মতে খুষ্ট জন্মের পুর্ববনী প্রথম 
শতাব্দীতে উহা! লেখা হয়, মহাভারতে স্থলে 
স্থলে প্রক্গিপ্র পাঠ মাছে সত্য এবং সেই অংশ- 
খুলি আধুনিক ইহাও সত্য। কিন্তু মহা- 
ভারতের আধকাংশ যে ৪০০* সহজ বসের 
প্রাচীন ইহা প্রমাণ করা ছুফর নহে 


৪র্ঘথ নংখ্যা ] 


১। মহাভার5 ভট্ুনারাহণ মপেক্ষ। 
প্রাচীন । 


মহাভারত যে ভট্টনারায়ণ গপেক্ষা পাচীন 
ঠপ্দিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বেণীসংহারে 
কবল যে মহা ভাতের যুন্ধ বণিত হাহা নহে, 
বাসদের নামও ম্পষ্ট আছে। ভট্রনারাম়্ণ 
ঘটকদের কারিকা মে ৯*ন লংবতে বঙ্গ- 
দেশে আসেন । তখন তিনি কৃতী মর্থ'ৎ নাটক 
(লাথয়া যশম্বী হইয়াছেন ম্ুতরা সহস্্ 
বৎসরের অপেক্ষাও মহাভার» প্রাচীন স্থিব 
হইল। 


২। শঙ্করাচাধ্য অপেক্ষা প্রাচীন 


মহাভারত ষে শঙ্গরাচার্ধা অপেক্ষ' প্রাচীন, 
তাহা শঙ্করাচার্যের গীতার ভাষা হইতে স্ুুম্পষ্ট। 
শঙ্করাচার্যের বয়স লইয়া মতভেদ থ।কলেও 
তিনি যে খুষ্টীয় অষ্টম শতান্দীর অধস্তন নেন, 
তাহ! সর্ববাদিসম্ত । সুতরাং মহাভারত 
খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে প্রাচীন । 


৩। বাণভট্ট অপেক্ষা প্রাচীন 


হর্ষচরিতে বাণতট্ট ব্যাসকে প্রণাম 


করিয়াছেন 


“নমঃ সর্ববিদে তশ্যৈ ব্যাসায় কৰি বধসে। 
চক্রে পুণাং লরঙগতা যে! বর্ষমিব ভারতম্‌ ॥” 


কানদ্বরীতে উপমাচ্ছলে ম$াভারতের নি থল 
চরিত্র ও ঘটনার উল্লেখ আছে। বাণভট্টকে 
৮516750।) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্তি হগণ থুষটয 
সপ্তম শঠাবকীর কবি বলিপনাছেন। কারণ 
তাহার উপজীব্য হর্যবন্ধন এ সময়ের রাজা। 
হর্থবন্ধনের তাত্রশাসদও বাহির হুইয়াছে। 
তাহায়াও সপ্তষ শড়াবীর। 


মহাভারতের এতিহাদিকত 


৩০৫ 


ন্বতরাং 
প্রাচীন। 


মঙ্াভারত ১২৯ বংসরেরগ 


৪। ভারবি অপেক্ষা প্রাচীন 


তারবির কিরাঠাজ্জনীয় যে মহাভারত 
অবলম্বনে লিখিত তদ্বিধয়ে সংশয় নাই। 
চালুক্যরাজচক্রবন্তী দন্াশ্রয়্ বল্লভ বা 
পুণকেশরীর ৫৫৩ শকের প্রণন্তিঠে ভারবির 
নাম থাকায় নভারবি খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী 
অপেক্ষ প্রাচীন ইহা স্থির শ্রীমৎ পরী 
কোঙ্গণী মহারাজের ৬৯৮ শকের দানপত্রে এ 
দাতা পৃথী স্টোঙ্গনীর পিতামহ নবকামের জ্যেষ্ঠ 
ত্রাতা ভরিক্রমের প্রপিতামহ হূর্বিণীতকেগ 
কিরাতাজ্জুনীয় পঞ্চদরশমর্গাদি কোস্কার বলা 
হইয়াছে । এ শবের য্দ এরূপ অর্থ হয় হে 
দুর্বিণীত ভারবিকে কিরাতাজ্জুনীয়ের পঞ্চদশ 
সর্গ লিখিত? প্রবুস্ত করেন, তাহা! হইলে ভারৰি 
দুর্বিণীতের সমসামগ়িক বলা যাইতে পারে। 
এঁ ছুর্ণীহের এক দানপজ্জ বাহির হইয়াছে। 
তাহার কাল ৪৩৫ শক। স্হরাং ভারবিকে 
থুষ্টায় পঞ্চম শতাবীর শেষ ভাগের কবি 
বলা যাইতে পাবে । তাহা হইলেই মহাভারত 
১৫০* বৎসরের প্রাচীন হয়। 


৫. পঞ্চ তন্ত্র অপেক্ষ। প্রাচীন 


পঞ্চতন্ত্রের পরথমেহ দন্ত $ঠপরাশরকে 
প্রণাম কর' হুইয়াছে। যথ! £-_ 


মানবে বাচমস্পতঙ্ে শুঞার় পরাশরার সম্ৃতায়। 
চাণক্যায় চ বিহুষে নমোইস্ত নরশান্তব-কর্তৃতাং॥ 
মহাভারত হইতে পঞ্চরস্ত্রকার অলেক 

€ 
শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন। যথা “অশোচ্যান্‌ 


৩০৬ 


অনশোচন্ত্রম্” ইত্যাদি । স্থতরাং মহাভারতের 
গীতাও ষহাকে প্রতীচাগণ প্রক্ষেপ্ত বলিয়া 
থাকেন তাহাগু পঞ্চতন্্ব অপেক্ষ। প্রাচীন। পঞ্চতন্ত্ 
থৃষ্টায় ষষ্ট শতাব্দীতে ১005])1৮চ0 নামক 
পারস্ সম্রাটের প্রধান বৈদ্য বুজারচু্মির কর্তৃক 
অনুদিত হয়। ম্ৃচরাং পঞ্চতন্্ ষষ্ঠ শতাব্ী 
পেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ । মহাভারত তদপেক্ষা 
বনু প্রাচীন। 


৬। কালিদাস ও ভর্তহরি অপেক্ষ। 
প্রাচীন 


মেঘ্ূতে গাণ্ডিবী প্রভৃতি উল্লেখ আছে। 

ভর্ভৃহরি শুঙ্গারশতকেব ৯৫ শ্লোকে পরা- 
শরের নাম যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে 
বুঝায় ষে সতাবতী দর্শনে বৃষ্ঠীর ধৈর্যাচাতি 
কবির বর্ণনীয়। আরও ভর্ভৃছরি মহাভাষ্যকার 
গতঞ্জলির পরবর্তী হওয়ায় এবং পতঞ্জলি ব্যাস- 
দেব ও তৎশিষ্য বৈশম্পায়নাদির এবং সূিষ্টি- 
রাদির নাম করায় ভর্তৃহরি অপেক্ষা মহাভারত 
প্রাচীন। ভর্তৃরির কারিকাতে৪ কংসাদি 
মহাভারতোক্ত চরিত্রের উল্লেথ আছে; যথা-_ 

শকোপহিতরপাংশ্ত বুদ্ধেবি 3 তাং গতান্‌। 

প্রতীর্থমিব কংসাদীন্‌ সাধনত্বেন মগ্ততে ॥ 
ভর্তহব্রির বস প্রবাদ মতে থৃষ্ট জন্মের পূর্ববর্তী 
প্রথম শতাব্দীতে ৷ পাশ্চাতা পণ্ডিতগণের মতে 
তিন্নি খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক । সুতরাং 
বেদবাস ২০০০ ভাজার বৎসরের ৪ প্রাচীন । 


৭ ৬৬60০ মতে মহাভারত ২০০০ 
বশুসর প্রাচীন । 
পাশ্চাতা পণ্ডিত ৮০১০! প্রভৃতি স্বীকার 


করেন ঘে মহাভারত থৃষ্ট জন্মের কিছু 
পূর্বে 011/500951 নামক থুষ্টজন্মের পর্ধ- 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ধ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


ব্তী একজ্ম ইউরোপীয় নাবিক মহাভারত 
নামক হিন্দুদের উপাখ্যানের কথ! [লিখিয়া 
গিদ্লাছেন। ন্থতরাং প্রতীচ্য পগ্ডতগণ 
মহাভ'রতকে উহার পর মানিতে পারেন না। 
চহার পুর্বে অন্ত কোন বিদেশী কর্তক মহা 
ভারত টউল্লিথিত না হওয়ায় মহাভারত ২০০০ 
বংসর অপেক্ষা অর্ধক প্রাচীন বলিতে চান 
না। ধন্য যুক্তি । 
৮। মহাভারত মহাভাষ্য অপেক্ষা! 
প্রাচীন। 


মহাভাষ্যকাব পতঞ্চলি ও পাতঞ্জল দর্শনের 
পাতগ্জল এক বাক্তি নহেন। মহাভাষ্যকার 
চন্গুপ্তের ও অশোকের নাম করিয়াছেন, ও 
শকগণ কর্তৃক সাকেতাবরোধের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাই তাহাকে পণ্ডিত 0০10 
5/8০]:০7 খু জন্মের পৃর্কে দ্বিতীয় শতাব্দীর 
লোক বলিয় শ্থির করিয়াছেন। মহাভাস্বে 
মহাভারতের সকল চত্রিত্রেরই উল্লেখ পাওয়া 
যায় “বৃষ্যন্ধীক, বুধ, কুক্ভ্যশ্চ।” (81১১১৭। 
পা ১১৭ সি) এই সুত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি 
গ্রাসেন নামক অন্ধকবংশীয় রাজা, বাস্থুদেব 
কৃষ্ণ এবং কুরুবংশীয় ভীমসেন, নকুল ও সহ- 
দেবের নাম করিয়াছেন ; যথা--. 

উগ্রসেনো নামান্ধকঃ তম্মাৎ 

উশুয়ং প্রাপ্নোতি। 

বান্ছদেব বলদেবঃ। 

হন্ত স এব । বিষ্বকৃণেনে। নাম বৃষ্ঃঃ। 

তম্মাৎ উভগ়্ং প্রাপ্রোতি। 

স্তে! ভবতি বিপ্রতিষেধেন | বৈষ্যকৃসেন্ঠঃ। 

কুর্ণোরবকাশ। নকুগঃ সহদেবঃ। 

স্তস্ত সএব। ভীমসেনে। নাম 

কুকুস্তশ্মাদুভরং গ্রাপ্গোতি। 


৪র্থ সংখ্যা | 


স্তে' ভবতি বিপতিষেধেন। ভীমসেন্তঃ। 
উক্ত উগ্রসেন প্রভৃতি যে রূক্তমাংসের জীব 
তাহা এ এ শের উত্তর অপতার্থ প্রতায় অন্‌ 
বান্ত হয় বলায় প্রকাশ পাইতেছে। 


'জনপদ শব্ধা ক্ষত্রিয়াদএ৬ 
(81১১৬৮ পা ৯১৮৬ সি) 


এই স্তরের ভাষো পতঞ্জলি পদ্ধলানা 
বাজ পাঞ্চালঃ বলায় পাঞ্ধালগণ 
বিদত ছিল বলিতে হইবে। এ সুত্রেব 
পুরোরণ, বক্তব্যঃ এই বািক ওলিয়া তিনি 
পৌরবঃ এই উদাহবণ দিয়াছেন এবং 
“পাণ্ডোস্ছেণ, বক্ত বাঃ” এই ার্ভিক ধবিয়া- 
ছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে পুক ও 
পাও, তাহার অবিদিত ছিল নাঁ। বুস্তীর পত্র 
বুঝাইতে কৌন্তেয় শব্দ হয় বলায় মহাভাষাকাব 
কুস্তীনন্মনগণকে জানিতেন বলতে হইবে। 
বিশেষতঃ “গবিধুধিভা|ং স্থিরঃ” (৮151 ৫) এই 
সুত্র দ্বারা যুধিষ্ঠির শন্দ সাধিত হওয়ায় ঝুম্থী- 
নন্বন ঘুধিঠি।রর সহিত পাণিনিবও পরিচয় ছিল 
বলা ধাইতে পারে। “বান্ুদেবাজ্জুনাভ্যা" বুণ'" 
পাণিনির এই হ্ত্রে ঘষে বশদেব পূত্র ক্ষত্রিয় 
বাস্থদেব এব" তৎসথা অক্জুনকে টল্লেখ করা! 
হইয্াছে তাহা ভাষ্য গ্রকাশ। শ্ৃতরাং 
পাও,র তৃতীয় পুত্র অজ্ঞুনও ভাষাকারের পূর্ব 
পরিচিত জানা গেল। কংসকে যে শ্রীকৃষঃ 
মারিয়াছিলেন তাহ! ভাষ্যকার পাণিনির তৃতীয় 
অধ্যায়ে ১ম পাদেব ব্যাখ্যার প্রথম আঙ্চিকে 
সুস্পষ্ট ভাবে বাক্ত করিয়াছেন) যথা-__ 

ইহ তু কথং বর্তমানকালতা কংসং 
ঘাতয়তি, বলিং বন্ধন্নতীতি, চিরহতে চ কংসে, 
চিরবন্ধে বৌ! ? তত্রাপি যুক্তা। কথম্‌? 


কাহার 


মহাভরতের এত্তিহাপিকতা 


৩০০৭ 


যে তাবদেতে শোভিক1 নাম এতে প্রত্যক্ষং 
কংসং ঘাতয়স্তি, প্রত্যক্ষং চ বলিং বন্ধয়স্ত্ি 
ইতি। চিত্রেমু কথম্‌? চিত্রেঘপি উদগা 
নিপততাশ্চ প্রহারা দৃশ্তন্থে কংসম্ত কৃষ্ণস্ত চ। 


অন্রবাদ-_কংস যখন বহুদিন হত হইয়াছে 
ও বলি বহুদিন বদ্ধ হইয়াছে, তথন কংসং 
ঘাতয়তি, বলিং বন্ধয়তি এইস্থলে কেন বর্তমান 
কাল হইল? এইথানে ও বর্তিমানকাল যুক্তিযুক্ত । 
কেন? যে সমস্ত নট জাছে তাহারা এখনও 
কংসের হত্যা প্রত্যক্ষ দেখান এবং বলির বন্ধন ও 
প্রতাক্ষ দেখান। চিত্র সম্বন্ধে কেন কংসং 
ঘাতয়ততি এইন্দপ বর্তমান প্রয়োগান্বিত বাকা- 
যুক্তিযুক্ত ? চিত্রেও কংস এবং কৃষ্জের প্রহার ও 
উদগরণ ও পতন দেখান হয়, ইহা হইতে 
জান! যায় থে কুষ্ণ তখন এত প্রাচীন ও উপাস্ঠ 
মে, তাহার চরিত্র লইয়া নাটকাদি ও চিত্রা্দি 
ভাষ্যকারের সময় বহুল প্রচলিত ছিল। 
ভাষ্যকার সুধাতৃরকউড (৪1১৯৭ পা ১০৯৭ 
সি) ছত্রের ভাষা “স্থধাতব্যাসয়োরিতি 
বাচাম্” ও “ব্যাসবঞ্ড়নিষাদচগ্ডালবিম্বানা- 
মিতিবক্রব্যম্” এই ছুইটা বাত্তিক তুলিয়া 
বৈষ্বাসকিঃ শুকঃং ছুইখার বলিয়াছেন “কালাপি 
বৈশম্পায়নাস্তেবাসিভ্যশ্চ+  €(৪1৩।১০৪ পা 
১৪৮৪ 0) সুত্রের ভাষো তিনি বৈশম্পাঁয়ন 
ও বৈশম্পায়নের শিষ্য কঠ এবং প্রশিষ্য 
থাড়াযনেরও নাম করিয়াছেন। এইবপে 
ভারতোক্ত ষাবতীয় চরিত্র ও ভারতেরও 
রচন্পিতা এবং বক্তার নাম করায় তিনি 
যে মহাভারতের পর তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে 
পারে না। ভাষ্যকারের বয়স ১৭২ খুষ্ট পূর্ব্বাষ 
হইলে মহাভারত ২১৯ বংদর অপেক্ষা প্রাচীন 
বল। যাইতে পারে। 


৬১৬ ৮ 


মহাভারত বার্তিককার কাত্যায়ন 
অপেক্ষা প্রাচীন । 

বার্তিককার ব্যাসদেবেব নাম “সুধাতুর- 

কঙ. চ” (৪81১1৯৭ পা ১.৯ সি) এই হ্ত্রের 


পট | 


“ব্যাঙ্গবকডনিষাদচগ্ডালবিশ্বানাং চেতিবক্ত 
ব্যম্‌'' বাত্তিকে উত্লরেথ করিয়াছেন। এ ব্যাস 
শবে যে মন্রষ' বুঝাইঠেছে তদ্বিষয়ে স*শয় 
হইতে পারে না, কারণ ব্যাসের পুত্র বুঝা 
ইতে অকঙ. প্রতায় হওয়! উচিত বলিয়াছেন । 
বাত্তিককার যে যুধিষ্ঠির, অজ্ঞুন, বাসদের, 
*ষ্, প্রহ্যয় শান, কৃম্তী, গান্ধ'রা, দ্রুপদ, 
দ্বোণ, দ্রৌণি প্রভৃতি সকল মগাভারতের স্ত্রী ও 
পুরুষগণকে জানিতেন ঠাহাও তাহার বান্তিকে 
স্প্। বাসুদেব পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন, ইহা! 
অব্যবহিত পরেই দিদ্ধান্ত করায় বাহুল্যভয়ে 
বান্তিককার সম্বন্ধে মধিক বলা হহপ না। 
কাত্যায়নের সময় ঠিক জানা নাই। তবে বোধ 
হয় তিনি বুগ্ধদেব অপেক্ষা নবীন নছেন, সুতরাং 
মহাভারত ২৫০* বসব প্রাচীন বটে! 


১০। মহাভারগ পাণিনি অপেক্ষা প্রাচীন । 


পাণিনিতে যুবিষ্িরাদির আতাস পাওয়া 
যায়। যুধিষ্তির শব্দের বিশেষত্ব থাকায় পা ণনি 
“গবিষুধিত্যাংস্থির১, (৮৩৯৫ পা ৯৬৭ সি) 


সঙ্ছ করিতে বাধ্য হন। অগ্ধক, বুঞ্চি ও 
কুরুর নাম “'খষ্যন্ধ ক বুষিঃ কু রুভ্যশ্চ”” (৪1১ 
1১৬৪ পা ১১১। পি) হ্যত্রে প্রকাশ। অঞ্জু 


নের নাম “রাজদন্তাদিযু পরম্” (২।5। ৩১ পা 
৯*২ সি) এই কুত্রের গণে বিক্সেন'- 
জ্দনৌ উদ্লাহরণে ও “বানুদেবাজ্জুনাভযাম্‌” ৪1৩ 
1৯৮ পা ১৪৭৮সি) সুত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। 
রুফ, যুধিঠির, গদ, পান্থ, প্রহাযস, অর্জুন প্রভৃতি 
নাষ ““বাহবাদিভ্য়শ/ (81১৯ পা ১৭৯৬ লি, 


বদন 


| ১৩শ বর্ধ, শ্র।বণ,১৩২০ 


স্তরের বাহবার্দিগণে প্রদন্ত। বাহু প্রভৃতি ব্যক্কির 
অপত্য বুঝাইতে ইঞ্জ প্রতায় হয় বলায় 
পাণিনির যুধিষ্টিরা্দ যে বাক্তিবিশেষ তাহা 
বুঝা যায়। কর্ণ, দ্রুপদ, অজ্জুন 9 কুস্তী “বুগু- 
স্বঠজিলসোনরঢএই১,-- ইত্যাদি (81২৮৯ পা 
১২৯২ সি) হজের গণাঠে উল্লিখিত । 
রুক্মিণী, রোহিণী, ও শকুনি এই তিন নামও 
“শ্ত্রাদিভাশ্চ, (৪81১১১৬ পা ১১২৬ সি) 
সুত্রের গণপাঠে বাক্ত। উহারা ষে বাক্তি- 
বিশেষ ভাহা প্র এ শবেব উত্তর অপত্যার্থ 
প্রতায় ঢক্‌ু হইবে বলা বুঝা যাইতেছে। 
“ক্বিয়ামবন্টি কম্তিকুকভ্যশ্চ'? 
১১৯৫ সি) স্তরে কুম্বী, কুক ও অবস্তি 
নামক ব্যক্তিগণ কথিত। গান্ধারী সাহ্বেয়ের 
নামক ব্যাক্তি “সাদ্েক্সগান্ধাবিভ্যাং 6৮ ( 8৪1১। 
১৩৯ পা ১১৮৭ সি)ন্ত্রেপ্রকাশ। “কুরু- 
নাদিত্যোন্ত১', ১১৯০ সি 
সুত্রে কুরু নামক ব্যক্তি আবার উল্লিখিত ও 
তাহার ব*শধরেরা কৌরব্য বলা হুইয়াছে। 
“সান্বাবয়ব প্রত গ্রথ কলকুটাশ্ম কারি এ (৮1১ 
(১৭৬ পা ১১৯১ সি) স্ত্রে অশ্বাকের অপতা 
এই অর্থে আশ্মকির উল্লেধ আছে। আমরা 
দেখিয়াছি যে এক অশ্বকী পুরুবংশীয় সংযা'তর 
জননী। “দোপপর্বত বীবস্তাদন্ত তরত্যাম্‌”ঃ (81১ 
(১৯১ প'ঃ ১১ ৫ সি) সে ফ্রোখ নামক বাক্তি 
ও তৎপুত্র দৌণি উল্লিখিত। অঞ্জনের ধনু 
গা্তীবও পাণিনির স্থরে স্থান পাইয়াছে,_-যখ! 
“গাণ্ডা গ্গগাৎসংজ্ঞায়াম্‌? (81২1১১* পা ১৭ সি) 
পরাশরে র নামে 'গর্গাদিভোবএঃ৮ (1১১০৫ 
পা ১১*৭ দি) হ্ত্রের গণপাঠে আছে। 
ব্'সের নাম তিনি স্পষ্ট করিতে তুলিয়া 
শিদ্ধানছিলেন বলিয়া বার্তিককার “'নৃধাতুর- 


(81১'১৭৬ও পা! 


(৪ ১1১৭২ প 


৪র্ঘথ সংখ্যা | 


কৃওড? (৪১1৯৭ প| ১০৯৭ পি,) স্থুণর 
বার্তিঙ্কে বাসের লান উর্নেন করিয়াছেন । 
পা?িনির পূর্ব 'ভ্ী শাকটায্ূনও ব্যাসের নাম 
করায় পাণিনি অপেক্ষা বা'সযে প্রাচীন 
বুঝ! যাইতেছে 'নভ্রাজ নপাৎ্” ইত্যাদি শ্ত্রে 
নকুল শর্দ আছে বটে, কিন্ধ মন্ুষ্যবাচী কি 


পশুবাচী বুঝ! যায় না। ন্থৃতর'ং এ স্ুত্রর 
উপর নির্ভর করিয়া! পাগুনন্দন নকুলের 


কথ! পাণণনর বিদ্ূত বলা যায় না। পাণুনি 
শ!কল্যনাঁমক শাব্দিকের নাম করিয়াছেন এবং 
তাহার মৃত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা “লোপ; 
শাকলান্” (৮1৩ পা ৬৭ সি) সুত্রে গ্রকাশ। 
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে অনুষঙ্গ পাদে দেখি'৩ পাই 
বে বেদব্যামের জৈমিনি, সম) বৈশম্পায়নঃ 
পৌন ও লোমহর্ষণ নামে পঞ্চশিষ্য থাকে। 
বাসদেব ট্সমিনিকে সামবেদ, সুমঙ্ধকে 
অথর্কববেদ, বৈশম্পায়নকে যন্তুর্বেদ, পেলকে 
খ.গ্দ এবং লোমহর্ষণকে পুরাণ শিক্ষা দেন। 


পৈলের শিষ্যধার! এ পুরাণে এইবপ দ্রেও়। 
বাস 


পেস 
। 
দি 
সার্ক গুরু 


সচাশ্ব! 
] 
সংযত 


| 
মত।তর 


রা 


| 
রথান্তর 


গা 





| | | 
শকল্য বাঞ্চালি গ্ভিরদ্বাক্জ 


। 


| | | | 
মুগন গোলক খালী মৎস্য পৈশিরম 
আছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে শাকল্য ব্যাস- 


দেবের প্রশিষোর প্রশিষোর প্রশিযোর প্রশিষ্য 
্ 


মহাভারতের এতিহামিকতা 


৩০০ 


এই শাকল্যকে পদবিভ্তম বল? ₹ইয়াছ। তিনি 
ধাগ্ে দর উপর কতকগুলি সংহিত। 9 এক 
থান নিরুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের 
বোধ তয় এই শাকল্যই পাণিনির “নলোপঃ 
শাকল্ন্ত” হঞ্জের শাকন্য। 
অপেক্ষা বাদ বনু প্রাচীন, অন্য 
দিক হইতেও দেখান ঘয়, পাণিনি “কলাপি 
বৈশম্পায়নাস্তেবাসিভ্যশ্চ 


পাণিনি 


হ্হ] 


(81৩।.০৪ পা 
১৪৮৪ সি) হ্ত্রে বৈশম্পায়নেব এবং 
“কঠচরকালুকৃ” (৪111১০৭ পা ১৪৮৭ সি) 
শ্তত্রে কঠের ও চবকের এবং “পারাশর্যা- 
শিলালিভ্যাম্‌ টিক্ষুনট্ত্রয়োঠ? (৪81৩1১৫, 
পা ১৪,* পি) শ্যত্রে পারাশগ। ৪ শিলা- 
পির নাম করিণাছেন। কঠ যে বৈশম্পা 
য়নের শিষা তাহ মহাভ'ষা হইতে জানতে 
পার। ব্রহ্দাগুপুবাঁণে9 দেখিতে পাই যে 
বৈশম্পানের এক শিষ্যসম্প্রদায় চরক নামে 
ভিছিত হন। “কঠচরকালুকং” এই স্যাত্রের 
কঠ ও চরক বৈশম্পায়নশিষা বলিয়া বোধ 
হয়। পাঁরাশশ্য একজন কৌথুম হওয়ার 
কুথুমির শ্ষাধারা কুথুমির গুক 
পৌষস্তী, তাহার গুরু স্ৃকর্মমা, তাহার গুক 
স্থত্বা, তাহার গু? স্থমন্ত, তাহার গুরু জৈমিনি 
9 জৈমিনির গুরু বেদব্যাস, সুতরাং ব্যাসদেব 
কুথুমিব অপেক্ষাও প্রাচীন । বৈষুতিকন্তায়ে 


বটে 


তিনি পাণিনর বহুপ্রাচীন। পাণিনির 
উল্লিখিত বৈশম্পারন যে ব্যাসশিষা 
বৈশম্পার়ন, ও চরক বৈশম্পায়নের শিষ্য 


তাহ! ভাষ হইতে বুঝা যায়! অতএব মহা" 
ভারতের যঠবতীয় পুরুষ রচয়িতা ও বক্ত| 
পাণিনি কর্তৃক উল্লিখিত বলা যাইতে পারে। 
ঘদি কেহ বলেন যে পণিনির উল্লিখিত 


৬১৯১৩ 


যৃধিষ্টিরাদি যে মহাভারতের যুধিষ্ঠিরাদি তদ্বিষয়ে 
প্রমাণ কোথায়? তাহার উত্তর “বান্থদে- 
বার্জনাভ্যাং বুণ”' এই শৃএ। ইহার অর্ধ 
এই যে বাগদেব ও অজ্জুন শব্ষের উত্তর 
তাহাদের তক্ক বুঝাইতে বুণ গতার হয়। 
এই স্ত্রেব ছার! পাঞুনন্দন অঙ্ছুনই 
বুঝাইতেছে । প্রথমশঃ দাহচধ্য বশহঃ ধনঞয় 
ভিন্ন অন্ত অক্জন বুঝাইতে পাবে না। 
দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় পাগুবঠ নারায়ণের সথা 
নর খধির অবঠার বলিয়া শানে বিদত। 
তিনি ভিন্ন অন্ত কোন অজ্ঞ উপান্ত হন ন'ই। 
এ শুত্রে উপাস্ত অজ্জুনেরই উল্লখ হওঘার 
পাঞ$ুনন্দন অক্জনই উললিথি5। মাঁভাযা- 
কার প্রভৃতি সকলেই অক্জন শব তা 
বুঝিয়াছেন। ইহার উপর যদি দেখি যে পাণিনি 
মহাতারতশন্দও উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


হইলে আর কোন সন্দেহ থাকা উচিত নহে। 
সেই উল্লেখ “মহান্বীহাপরাহ্নগৃষ্টীঘ। স- 
বা জালভারভারতইৈলিহিলরারৈব প্রবৃদ্ধেষু” 
৩৭৭২ দি) সুত্রে আছে। 
অতএব ইহা স্থির যে পাণিনি মহাভারতের 
পর। পাণিনির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অধ্যযপক 
(7010 ১০০] যে বলিয়াছেন, তিনি বেদান্ত 
ম্যায় মীমাণসা পাতঞ্জল সা'থ। প্রভৃতির প্রাচীন, 
তাহা কেবল প্রৌটিবাদ মাত্র। পাণিন 
শাকাসিংহের পূর্ববব প্ী বটে, বোম্বাই অঞ্চলের 
অধ্যাপকগণ 2হাকে খৃুষ্ট জন্মের ৮০০ শত 
বৎসরের প্রাচীন বলেন। আমরাও যেব্ধপ 
প্রমাণ পাইপগাম তাহাতে তিনি এরূপ 
কাপেরই লোক ইইবেন 1 যাহ হউক পাণিনি 
অপেক্ষা প্রাচীন ভওয়ায় ম»'ভারত অন্ততঃ 
২৮০০ বংসবের প্রাচীনগ্রন্থ প্রমাণিত হইল। 


শাস্ত্রী শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় । 


(5২৩৮ পা! 


সাগরের খণ-পরিশোধ 


ষে সকল মহাত্মা স্বোপার্জিত ধনসম্পদ্‌ 
ব্যয় করিয়া মানব সমাজের দুঃখ হরণ ও সুখ 
বৃদ্ধি করিয়াছেন, তীহার্দের অনেকেই অপব্যয়- 
বিমুখ। ভাদাভান। ভাবে তাহাদের আচার- 
আচরণ অবলোকন করিলে তাহাদিগকে বার 
কু, এমন কি কৃপণন্বভাঁবের লোক বলিয়! 
মনে হইতে পারে। 

আমাদের চিরপূজনীয় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এইক্প ধাতুর লোক ছিলেন তিনি 
নানাগ্থান হইতে যে সকল পত্র পাইতেন, সেই 


সকল পব্ধের ব্যবহারযোগ্য অংশ; পঞ্জ” 
পাঠাস্তে, কাটিয়া! লইতেন এবং সেগুলি ক্ষুদ্র 
গুদ কার্ষো ব্যবহারের জন্ত স্বতন্ত্র রাখিয়া 
দিতেন । একদা! স্বপ্সীয় হূর্ামোহন দাঁস মহা- 
শয়কে এরূপভাবে পত্রাংশ ছিন্ন করিয়া লইয়! 
স্বতন্্রভাবে রাখিতে দেখিয়। বিগ্তাসাগর মহাশয় 
বলিয়াছিলেন, “তুমি এক্সপ চুরি-বিস্তা কোথায় 
শিখিলে ?” উত্তরে ছুর্গামোহন বাবু প্রশ্নে 
তাৎপর্যা ধুবিয়া হানিতে হামিতে বলিয়াছিলেন, 
“এ বিগ্ক। আমি আপনার দেখিয়। শিখি নাই, 


৪র্থ সংখ্যা ] 


এট। আমার নিজেরই বিষ্া।” বিগ্তাসাগর 
মহাশয় বলিয়াছিলেন, “ ভূমি অত বড উকিল 
হইয়া এক কথায় ধরা দিলে জেরার 
স্থযোগটাও দিলে না। আমার দেখিয়' শিখিয়াছ 
কিনা, আমি ত তাহ! জিজ্ঞাগী করি নাই * 
দর্গামোহন বাবু সহাস্তে উত্তর করিলেন, 
'সত।ই এ চুরি-বিদ্যা , আপন র দেখিয়া ইহা 
শিথিয়াছি, এ বিষয়ে আপনিই আমার গুক।” 

গৃহে পবিচাবিকা বাটুনা বাটির। শ্লিণেয়া 
জলট। ফেলিয়া দিতেছে দেখিয়া বিগ্ভাসাগব 
মহ।শয় বলিয়াছিলেন, করে কি? ম্মতট! 
বাটুনার জল ফেলিয় দিলে, ৪টা তবকারিতে 
দিলে ত লোকসান হইত না। দেগ, এমন 
করে অপব্যয় করিও ন1।” পবিচারিকা সলজ্জ- 
ভাবে একটু হসিয়া বলিরাছিল, “দাদা 
মশাইয়ের কত টাক! অপব্যয় হয়, আর শিল 
ধোয়া জলে নজর পড়েছে, বাটুনার জল আর 
ফেল্বো নাঁ।” দয়ারসাগর পবিচাবকাকে 
বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমাব একটি পয়সাও 
অপব্যয় হয় নী। মানুষকে ছাহ তুলে দিলে 
কি অপবায় হয়? যেদেয়তারও স্থথ, আবার 
যে পায়, তারও ম্থখ। এযেতমিফে ল 
দিলে।” যাহারা নিকটে ছিল, তাহারা সে 
দেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দা,লর মাহ'আ্মা অগ্থ- 
ভব করিয়াছিলেন । 

দোকান হইতে কোন দ্রবা কাঁগজ বাধিয়া 
আনা হইলে, এ কাগজ ও দড়িগু'ল বিগ্তাসাগর 
মহাশয় সংগ্রছ করিয় নির্জের শয়নকক্ষে 
আলমারির উপর রাখিয়। দিতেন, বাড়ীর 
সকলে বিশেষভাবে দে সময়ে বালক, দৌহিত্র' 
স্ব ভুয়েশচন্ত্র ও জ্যোতিশ্চন্ত্র এ বাজে কাগজ 
ও জড়ি মজুত কর! দেখির সর্বদাই পরিহাসের 


স।গরের খণ-পরিশোঁধ 
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স্বরে দু'এক কথা বলিতেন। একদিন সন্ধ্যার 
পব কোন বিশ্ষে প্রয়োজান জ্যোভিশ্ন্ছরের 
বাজে কাগজ ও দডির প্রয়োজন হইয়া 
পড়ে। বিস্তাসাগব মহাশয়েব 
আল্মাবির মাধ! হইতে এ বাজে কাগজ ও 

দডি আনিণে গিয়া তিনি ধরা পড়িয়া বান। 
তখন বিদ্যাসাগব মহাশয় ভাক সম্বন্ধ সঙ্গত 
গালি দিয়া বলিয় ছিলেন, £ গুলি কুড়াইক় 
শড কবাব সময়ে যে বড ইয়'রক হয়, তখন 
হেসে কুটিকৃট, আর এখন যে বড সেই ছেড 
মাল চুরি করিতে এসছিস্? থাম্‌ থাঁম্‌ 

আমি দিচ্ছি'” এইরূপ বহু বনু ঘটনায় দেখ 
যায়, আহাবাস্তে পাতে অনব্যঞ্জন পড়িয্া থাকা 
হহত আরম্ভ করিয়া সর্বববিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ অপ- 
ব্যয়ের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব দতক 
থাকিতেন। তাই অজ্ঞিত অর্থের উপযুক্ত 
ব্যবহারের জ্ঞান তাহার জীবনে অতি উচ্চ 

ভাবে বিকশিত হইয়াহিল। তাহার ভীবনের 
সমস্ত ঘটনার সারভাগ এই যে, জনসম'জে বাপ 
করিতে হইজে, জনমমভেব আুগ্ধ আু্িবধ। 
সর্বাগ্রে সাধন করিতে হইবে | এই ব্রা্মণো- 
চিত উচ্চনীতি অত সহজভাবে তাহার 
জীবনকে আশ্রয় করিয়াছিল। 

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ-বিধি বিধিবন্ধ 
 বিধব'-বিবাহ সমাজে প্রচলিত হইতে আরস্ত 
করে। সেই প্রথম অনুষ্টান কালে কলিকাতার 
ও বঙ্গের নানাগ্থানের সন্তরাম্ত ও পদস্থ ব্যক্তি 
বিধবা-বিবাহ-সমিতির কার্য পরিচালন জন্ 
প্রচুর পাছাযা দান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। 
ইতিপুর্বে যখন বিস্তাসাগর মহ্থাশয় বিধবা- 
বিবাহ আন্দোলনে অগ্রসর হন, তথন স্বর্গীয় 
মঙিলাল শীল মহোদয় প্রথম বিধবাধিবাহ অন্থু- 


শয়নকক্ষে 
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টানে লক্ষ টাকা! ব্যয় করিবেন বলিয়া ইচ্ছা 
জ্ঞাপন কবিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম বিধবা- 
বিব'হের সময়ে তিনি লোকান্তর গমন করেন। 
তিনি জীবিত থাকিলে অবশ্ঠই «ক্ষ টাকা ব্যয় 
করিতেন। তীহাব জীবদ্দশায় কথন অঙ্গীকার 
ভঙ্গ করেন নাই । কাল কীতাব ধন'ঢা বাক্তি- 
গণের মধো হীরাল'ল শীলের এবং তদীয় 
সঙোদ্ববগণের সাহামাদানের অঙগ'কাব পর্বা- 
আক্ষেগের বিষয় 
পন্পনাও সাহ'ধা 


ণইকপ্‌ ছনেকেই 


পেক্ষা অধিক “ছল. কিন্তু 
কার্ধাকালে এক 
কনিতে অগ্রপর হন নাই। 
আপন আপন 'প্রতিশ্রতি পালনে পরাজ্মুথ 
হওয়ায়, অল্পদিনের মধ্যে মহামনা বিগ্যাপাগর 
মহাশয়কে অর্থপাহায্য-প্রাপ্তির আশায় খনণজালে 
জড়িত হইতে হইয়াছিল। একের পর এক, 
এইরপে 'বধ্বা-বিবাহের সংখা নুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
বিগ্াসাগর মহাশয়ের খণের পরিমাণও অলঙ্গত 
বুদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই দকল প্রাথমিক 
অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সৌষ্টবসম্পন্ন করিতে 
তিনি নিজেই বছ অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। 
তখনও তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ৪ পাঁচ 
শত টাকা বেতন পান, স্থতরাং নিয়ে নিজের 
মনের মত করিয়া বিবাহানুষ্টানগুলি সম্পন্ন 
কণ্রিতে লাগিলেন । এইরূপ অবস্থার মধো 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের 
ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত মনো- 
মালিন্ত নিবন্ধন কণ্মত্যাগ করিলেন। বঙ্গের 
তদানীস্তন শাসনকর্তা স্তর ফে.ডারিক্‌ হালিডে 
মহোদয়ের সহিত বিগ্ভাসাগর মছ্চাশয়ের 
বিশেষ আত্মীর্ত ছিল। ছোট লাট অনেক 
বুঝাইলেন, কিছুতেই পণ্ডিতের মৃতের পরি- 
বর্তন হইল না। বিধবা-বিবাছ ব্যাপার স্মরণ 


ভাহারা 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


করাইম্না ছোট লাট ভয় দেখাইয়া বলিয়া- 
ছিলেন,“ এরূপ অবস্থায় চলিবে কেমন করিয়া?” 
উত্তরে পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, “আপনি যখন 
ভয় দেখাইতেছেন, তখন আর ও পদতাগ- 
প্র প্রত্যাখ্যান বিষয়ে কিছুই ভাবিব না। 
আমি অধ্যাপক বংশের লোক, এক পোয়া 
চাউল আর একটা কাঁচকলা হইলেই আমার 
দিন চলিবে। আমি ইজ্জৎ হারাইয়া চাকুরি 
করিব না।” চাকৃরি ছাড়িয়া দিলেন। 
উপার্জন বন্ধ হইল, অপর দিকে ব্যয়ের 
পরিমাণ বুদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন বন্ধু- 
বাঙ্ধবেরা বুঝলেন এ খণ হইতে তাহার অব্য!- 
হতি লাভ একেবারে অসম্ভব, তন তাহার 
সহোদরতুল্য স্ুহৃদ্‌ প্যারিচরণ দরকার মহাশয় 
এড়কেশন গেজেটের সম্পাদক | তিনি বিধবা- 
বিবাহ-নিবদ্ধন খণের পরিমাণ ও তজ্জন্ বিদ্যা, 
সাগর মচাশয়ের বিপদ্বাণ্ডা জ্ঞাগনপূর্বক 
এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়। অর্থ-সংগ্রহের 
আয়োজন করিলেন। বোধ হয় ছু'একটা 
বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এই সংবাদ অবগত হইব! মান্র তাহা 
বন্ধ করাইয়। দেন এবং বলেন, “যে দেশে 
লোক বিধবা-বিবাহ-ফণ্ডে অর্থ-সাহাধ্য অঙগী- 
কার ও স্বাক্ষর কররয়া পরে টাকা দিবার 
সময প্রতি শ্রতি ভঙ্গ করে, দে দেশে আমার 
ব্যক্তিগত বিপদ্‌-বার্তা জানাইয়া অর্থ সংগ্রহ 
করার স্তায় ঘ্বণিত কাজ আর কি হইতে 
পারে? আমার থণ আমিই পরিশোধ করিব। 
বিজ্ঞাপন উঠাইয়া দেও ।” পরে উল্ট! 
বিজ্ঞপনও বাহির হইয়াছিল । খণের পরিমাণ 
যেমন একদিকে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বিধব1- 
বিবাহ" অনুষ্ঠানও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইতে 


৪র্থ সংখ্য। ] 


লাগিল। ক্রমে এমন ছর্দিন আসিয়া উপ. 
স্থিত হইল যে. দশটা! টাকাও কোন কোন 
দিন বিষ্ভানাগরের পক্ষে মূলাবান্‌ বস্ত হইয়া 
পড়িল । এই দময় তাহার খণের পরিমাণ 
৭০1৮০ হীঁঞ্জার টাকা; এ কথা ভিনি নিজেই 
আমাদের নিকট প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন | 

এইরূপে খশজালে জড়িত বিদ্যাসাগর 
মহাশন ১৮৬০ খুষ্টান্দের শেন ভাগে 9 পৰ 
বত্সবের প্রথম ভাগে বিদেশবালী অমব কবি 
মধুহদনের নিকট হইতে সংপাদ পাইলেন যে 
তিনি অথাভাবে বিদেশে বিপন্ন ॥ অর্থ সাহায্য 
না পাহলে শীদ্বই ভাকে কারাগারে যাইতে 
হইবে। মধুস্থদনের এই বিপদ্বান্ভী অবগত 
হইয়! অগ্রে তাহার বিষয়-সম্পন্তির ভক্তাবধায়ক 
মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ কিয়া সপাঁয় অব- 
লগ্বনের জন্ত পুনঃ পুনঃ অনুবোধ করিলেন । 
কিন্ত সেখানে ব্যর্থচেষ্ট হইয়া পরিশেষে উপঘু্ণ- 
পরি দুই বারে, প্রথমবারে শ্ীশচন্ত্র বিদ্যারত্রের 
নিকট ১৫০০২ টাকা ও পবের মেলে জজ 
অনুকু-চন্ত্র মুখোপাধায়ের নিকট ২৫০০২ 
টাকা, মোট চারি হাজার টাকা নিজ দায়িতে 
ধু করিয়। পাঠাইয়া! দেন। 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তখনকার অবস্থায় 
এই প্রকার দাঁক্গিত্ব ঘাড়ে করা যে ম্থবিবেচনার 
কাজ হুইয়াছিল, সংসারে ইহা সকলে 
আবশ্ট বলিবে না এবং তাহার হৃদয়ের 
মছত্ব9 সকলে বুঝিবে না, কিন্তু বঙ্গীয় 
বহু ধনী বন্ধু পরিবোষ্টত মধুনুদন ও তাহার 
ন্যায় আরও বহু বিপন্ন ব্যক্তিই কেবল 
বিদ্কাসাগরের হ্বধনু-শক্তির অপাঁরমেয়তা 
অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাই বজের 
মধুন্দন,--বিদেশে বিপন্ন মধুহদন।--সাগর- 


সাগরের খণ-পরিশোধ 


৬৩১৩ 


সদনে উপরুত মধুহদূন তীহার চতুর্দশপদী 
কবিতাবলীতে নিক্ত হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার 
খণ স্বীকার করিয়! বলিয়াছিলেন ;-- 

“বিস্তার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে । 

করুণার সিন্ধু চমি সেই জানে মান, 

দীন যে, দীনের বন্ধ! উজ্জল জগতে 

হেমাদ্রির হেমকান্তি অমান কিরণে। 

কিন্ব ভাগাবলে পেয়ে সে মহা! পর্ধতে 

ঘে জন আশয় লয় স্বর্ণ চরণে, 

সেই জানে কত গ৭ ধরে কত মতে _ 

গিবীণ * ৮ * 1৮ ইত্যাদি । 

মধুহুদন এই চ'রি সতত্ত্র মুদ্রার খণ কোনও 
দিন পরিশোধ করিতে পারেন নাই । সুপলহ 
এ খণ বিছ্যাসাগর মহাণ্য়কেই পরিশোধ 
করিতে হইয়াছিল | স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া ও 
সেই অসামান্ত শক্তিশালী মহাকবি মধুহদন 
বিদ্থাসাগরতদনে বহু অর্থ সাহাধা লাভ 
করিয়াছিলেন। শেষে সমন্ধে সময় সাগরের 
রত্বোন্বোলনের গ্তায় লুটপাট করিতেও কু%া- 
বোধ করেন নাই। উত্তমণেব পীড়াপীড়িতে 
বাধ্য হইয়া এবং মধুশ্দনের নিকট টাকা 
আদায়ের কোন৭ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, 
বিপন্ধ বিদ্াসাগর মহাশয় তাহার প্রতিষ্টিত 
ংস্কৃত প্রেসের জদ্ধাংশ বিক্রয় করিয়া সেই 
ধণ পরিশোধ করেন। 

যে সময়ে অর্থবিষয় ভাহার কেবল 
সুবিধার হুত্রপাত হইতেছিল এবং ক্রমে ক্রমে 
পূর্বককৃত বহুধধণ পরিশোধ করিতেছিলেন, 
সেই সময়ে তিনি একদ! তাহার পূর্বতন 
হিসাবপন্জ পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে 
পাইলেন, সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ ও এঁড 
শনাল ইন্ন্পেইরের পদে অবস্থিতি কালে 


৩১৪ 


তাহার হাতে সরকারি টাকা কিছু থাকিয়া 
গিয়াছে । হিসাব দুষ্টে, তাহা দেওয়া হইয়াছে 
বলিয়া তাঁহার প্রতায় জন্মিল না । তিনি 
তৎক্ষণাৎ বঙ্গদেশীয় শিঙ্গ'-বিভাগেক ড ইবেক্টুব 
মহোদয়কে প্রাচীন হিসাব দৃষ্টে, কাহার নিকট 
প্াপা টাকার পরিমাণ স্থিব করিতে ৪ তাহাকে 
ভানাইতে লিখিলেন। শিক্ষাবিভাগের 
কর্তৃপক্ষ সেই পত্রথানি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের 
হিসাব-দপুরে (61110001110 4উ৫৫০৪11- 
(011 0ত1১০121) পাঠায় প্রাপ্য স্থির করিত 
বলিলেন। সেখান হইতে সংবাদ আদিল যে 
বিদ্ভালাগর মহাশয়ের নিকট এক পয়সাও 
পাওনা নাই। তীহার হিসাবে দেনাপাওনা 
ঠিক ঠিক মিক্য়া গিয়াছে । ডাইরেক্টব মহাশয় 
বিগ্তাসাগর মহাশয়ের পঞ্জোনরে ঠিক তাভাই 
জানাইলেন। পূর্থবীর অনেক দেশের 
অনেক লোক এতেই সন্তট হয়! কিন্তু 
স্থষ্টিছ'ড়া বিছ্ভাসাগর এতে সন্থঃ হইতে 
পারিলেন না। তিনি পুনরায় পত্র লিখিফা 
জানাইলেন যে, সাহার হিসাবে ৪৯১১1/৫ টাকা 
গভর্ণমন্টের প্রাপ্য বলিয়া স্তির হইয়াছে! এ 
টাকা তিনি কোথায় কাহার নিকট পাঠাইবেন। 
বঙ্গীয় গন্তর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তসহ ঠাহার নিকট 
বাদ অ।দিল যে গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে ভাহার 
নিকট কোনও পাওনা নাই, তথাপি তিনি যন 
খণশ্বীকার করিয়া টাকা পাঠাইতে চাহিতেছেন, 
তখন শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট এ 
টাক পাঠাইলেই হুইবে। তদনুপারে তিনি 
এ টাক! পাঠাইয়! পরস্ববিষয়ে অতি উচ্চ 
নায়নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। 

এখনকার দিনে ইংরাজ-বাঙ্গালীতে 
একটা মৌখিক আত্মীয়ভা দেখিতে পাওয়া! 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৩ 


যায় বটে কিন্তু সে কালের উ*রাজ-সরকারের 
বড় বড় পদস্থ বাক্তিবর্গের সহিত বাঙ্গালী 
প্রধানগণের যেরূপ ঘননঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহ! 
আর আজ কাল দেখাযায়না। আজকাল 
দয়া ও অনুকম্পার সন্বন্ধই স্থলবিশেষে দৃষ্ট হয়, 
কিন্তু সমানে সমানে বন্ধুত্ব 9 ঘনিষ্ঠন' 


আজ কাল আর নাহই। সে কালের 
হ্যালিডে সাহেবের সহিত এবং অন্তান্ত 
প্রধান রাজ পুরুরদের সহিত বিদ্যানাগর 


মহাশয়ের সেইরূপ সম্বপ্ধই স্থাপিত হইয়াছিল। 
আমাদের মনে হয় গভর্ণমেণ্টের হিসাব-দপ্বুবে 
যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিসাবে পাই পয়ম। 
ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছল, ইহার তলদেশে 
কোন গোপন তত্ব লুকাইয়া আছে। আমাদের 
বোধ হয় তদালীম্থন ছোটলাট হলিডে সাহেব 
বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে এই 
গ্রাপ্যের সম্বন্ধে এরূপ কোন বাবস্তা করিয়া- 
ছিলেন, যাহার ফলে হিসাব ঠিক ঠিক 
মিলিয়াছিল! নতুবা টাকা 
হিসাব মিলিয়া যাঃয়া সহজ কথা নছে। এক্প 
কোন ঘটন! ইহার অন্তর'লে লুক্কাই। থাকুক 
আর ন ই থাকুক, বিদ্যাদাগর মঠাশয়ের অর্থ 
বিষয়ক উচ্চ নীতিজ্ঞান যে মানব-সংসারের 
আদর্শ দৃষ্টান্ত সে বিষয়ে সন্দেহনাই । তাহার 
নিকট সরক্কারের এক পন্স! পাওনা নাই, 
এ কথায় তাহার ধর্ববুদ্ধি সায় দিল না) এ 
চরিত্র এত ম্বহৎ বলিয়াই আঙ্গ দেশের 
সমগ্র লোকের পুর্জার বস্তু হইয়াছে। 

সে কালের এডুকেশন গেজেটে পূর্বব- 
কথিত যে বিজ্ঞাপন বাহির হইরাছিল, সেই 
বিজ্ঞাপন-সংবাদ পুণাশীল। ও পরছুঃখকাতয়া 
মহাপাণী দ্বরময়ী মহোদয়ার কর্ণগোচর হয়। 


৪৯১১|/৫ 


৪র্থ সংখ্যা ] 


তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপদ্বার্তায় 
বাথিত হইয়া সাহাযা দানে অগ্রসর হইয়া, 
তাহার তদানীন্তন প্রধান কন্ম্চ'রী রাজীব- 
লোচন রায় মহাশয় দ্বাণা এক পর লিখাইয়া 
স্বাতিপ্রায় বাক্ত করেন ।পর্োনরে বিষ্ভাসাগর 
মহাশয় মহারাণীর এতাদূশ অনুগ্রহ প্রকাশের 
জন্য কৃতজ্ঞতা পকাশ করিয়া পত্র লিখলেন, 
কিন্ত ব্যক্তিগত ভাবে পহাযা গ্রহণে অসম্মতি 
জ্ঞাপন করিলেন। সে পত্রে আর বলয়, 
ছিলেন যে বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠানে চিনি খণ- 
জড়িত হইয়াছেন আ.নকে প্রতিজ্ঞা করিয়া 
প্রজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। এ খণ পরি- 
শোধের জন্য বিধবা-বিবাহ ফণ্ডে কেহ কিছু 
দ্রিলে লইতে পারি, কিন্তু মহাবাণা হচোদয়া 
হিন্দু-বিধবা, ঠাহার পক্ষে বির্ণবা বিবাত-ফণে 
অর্থ সাহায্য কর সঙ্গত নভে, ইভাঁ9 আমি 
বেশ বুঝি ; তবে আমার বর্ত"ান অবস্থায় মহা 
রাণীর প্রদন্ত সাহ'যা খপ বলিয়া গ্রচণ করিতে 
সম্মত আছি । এসময়ে খণের আকারে এ 
টকা পাইলে আমার বিশেষ উপকার হইবে । 
দেওয়ানজী রাজীবলোচন রায় মহারাণীর 
আদেশমত ৭৫০০২ টাকা কাশীমবাজার-হিসাব- 
দপ্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দান বলিয়া খরচ 
লিখাইয়া পাঠালেন, ততৎসহ লিখিয়! দিলেন 
যে উহা খণ বলিয়াই গ্রহণ কগ্সিবেন। মহা- 
রাণী জানিলেন সাহাধ্য কর! হইল। 
পরৰ্তিকালে, রাঞ্জীবলোচনের লোকান্তর 
গমনের পর এবং রার শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের 
পর্যাবেক্ষণকালে ২০৯ সালে ৰিগ্কাসাগর মহ্া- 
শয় এক পত্র সহ এ ৭৫**২ টাকা পাঠাইয়া 
দেন। এী পত্ধের কিয়দংশ এখানে দেওয়! 
গেল :_-“বছদিন হইল অধুনা লোকাস্তরবাসী 


সাগরের খণ-পরিশোঁধ 


৩১৫ 


রাজীবলোচন রায় শ্রীমঠ।এ অন্মতি অনুসারে 
রাজধানীর ধনাগার হইতে আমাকে ৭৫*০২. 
দিয়াছিলেন, কহিয়াছিলেন, এ টাকার সুদ 
দিতে হইবেক না, যখন সুবিধা তইবেক পরি- 
বিষয়বুদ্ধিম্পন্ন সদাপয় 
৭ উদ্দারচেতা রাজীবলোচন বোধ হয় ভাবিয়া- 
দিয়! 
এবং সময়ের অনিপ্িষ্ঠতা জানাইয়া এ টাক! 
বিষ্ঠাসাগর মহাশয়কে গছাইতে 
পাবিলেই উহা ম্ারাণীর সা্াযাদানে পরিণত 
হইবে। তিন বিষয়পুক্ধির দৃষ্টিতে বিষয়টার 
বিচার কগ্রিয়। রাখিয়াছিলেন । 
বিহ্ভাসাগর মহাশয়ের 
গভীরতা ততটা অগ্গভব করিতে পারেন নাই, 


শেধ করি বন।”' 
ছিলেন সে শুদের দায়ে অবাহতি 


একবার 


বোধ তয় 
গাঁয়শিঠার জ্ঞানের 


আর হাহ। না পারিবারই কথা, কারণ হ্লাহার 
আমলেও এই বর্ধমান মহামান্ত মহারাজ 
বাহাছবরের আমলে কতশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
সামান্ত কিছু প্রাপ্তির আশায় কতহ না ছুট" 
ছুটি করিয়াছেন ও করিতেছেন । 

বিগ্ভাাসগর মহাশয়ের জীবনচরিত রচনা- 
কালে রুষ্জনাথ কলেজের তদানীস্তন অধাক্ষ 
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ শীল মহাশয়ের সমতি- 
বাহারে রায় জ্ীনাথ পাল বাহারের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গিগ্গাছিলাম। সেদিন সে 
দরুবারে অদংখ্য বাহ্গণ পণ্ডিতকে বাৎস বুক 
প্রাপা বিদায়ের জগ্ত যেরূপ দরবার কগ্গিতে 
দেখিয়া আসিম়্াছিলাম, সেরূপ স্থলে রাজীব- 
লোচন, ব্রাঙ্ণ পণ্ডিত বিগ্াাসাগর মহাশয়কে 
ঘণ্দ টাকার পরিমাণের হিসাবে একটু ভূল 
বুঝয়াছিলেন, এরূপ হয়, তাহাতে তাহাকে 
দোষারোপ কর! চলে না। কারণ অর্থ 
বিষয়ে বিদ্তা/সাগর মহাশয়ের লোভশুন্ততার 


৩১৬ 


উচ্চ আদর্শ কয়টা লোৌকই বাঁ উত্তমরূপে 
হদ্য়গম করিতে পারিয়াছে ? 

রায় শ্রীনথ পাল বাহতুর সেই দিন 
পরিচয়ের পর আমাব নিকট এঁ পাত্রর প্রতি- 
লিপি দেখিয়া! বলিঘ্লাছি'লন যে শ্রী 9৫০০২ 
টাকা আম কেই গ্রহণ কর্রঠে ও উহাব প্রাপ্তি 
স্বীক!র করিতে হইয়াছিল। বাধ বাহাছর 
আরও বলিয়াছিলেন “তঁ টাকা লইয়' সে 
দিন বড়ই মুস্কিলে পড়াতি হইয়াছিল । অন্ত 
সন্ধানে জানা গেল ৭৫০০২ টাকা বিছ্যাসাশব 
মচাশঞকে সাহায্যদান বাঁলয়াই খরচ লেখা 
হইয়াছিল, এখন মহাঝাণী দান করা টাক" 
পুনগ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া মগাসঙ্কটে পড়িয়] 
গেলেন। উপায় কি? বিদ্যাসাগর মহাশমকে 
প্র টাকা ফিবাইয়া দিলে, তিনি ক্ষুণ্ন হইবেন, 
বিরক্ত ও হইতে পারেন ; এইকপ অনেক তক 
বিতর্কের পর টাকা রাখা এবং তাহাকে হাহাব 
অনুগ্রহ ও আঁশীর্ব্বাদ অক্ষুণ্ন রাখিতে প্রার্থনা 
জানাইয়! পত্র লেখা হয়।” সে পত্র তিনিই 
লিখিয়াছিলেন । 

এখন প্রশ্ন এই যে মধুস্তদনের ষে খপ 
বিগ্যাঁনাগর মহাশয় নিজ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া! 
পরিশোধ করিয়াছিলেন, আজ “সই খণটা 
জাতীয় খণ বলিয়! স্বীকার করা বাঙ্গালীর অবশ্থয 
কর্তবা। আর তাহাই ঘদি নীতিধার্ম্মের দৃষ্টিতে 
স্যা়ধন্খ্ বলিয়! মানিয়া লইতে হয়) তাত। হইলে 
বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের কলিকাতার বাসভবনখানি 
যাহা কর্তৃপক্ষগণের সুবাবস্থার অভাবে খণ্দায়ে 
বিরুয় হইতে বপিয়াছে, বাঙ্গালী জাতির সেই 
মহাতীর্ঘস্থান, সেই মহাপুরুষের বাসম্থানটি 
অন্তের হন্তে চলিয়া বাওয়া কি বাঙ্গাপীর জাতীয় 
কলঙ্কের কথা নহে? বাঙ্গালীর গ্াতীর় ধন 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ) ১৩২০ 


ভাগারের অবস্থা কি, ঠিক জানি ন।, সম্ভব 
হইলে এখন দেই অর্থেব দ্রার! অথবা বঙ্গের 
বর্তমান কোন প্রাভঃম্মরণীয় মহাত্ম। ব্যঞির 
যন্ত্র চেষ্টায় নৃতন নর্থ সংগ্রহ কববষ,বিগ্ভাস।গর 
মহাশয়ের বাসভবন থানি তাোহারই স্মৃতিমন্দির 
রূপে সুরক্ষিত হয় না? এ শোভন দৃশ্য 
অট্টালিকা খানি অন্টের সম্পত্তিহইতে যাইতেছে, 
কিন্ত উহ! মহাঁধাণী ভিকটোরিয়াব স্বর্গারোহণ 
সময়ে অপামান্ট শক্তিশাপী রাজগ্রতিনিতধ লর্ড 
কঙ্জন বাহাদুরের স্থবিবেচনার ফলে তীাহারই 
আদেশে ভারত গভর্ণমণ্টেব চিহ্নিত অস্রা- 
[লিক এর অট্টালিকার দ্বারে মেমোবিয়াল 
টেব্লেট প্রর্গ্ঠিত হইয়াছে । সুতরাং এ 
গুহ উনবিংশ শতাব্দীর পুণা তীর্থ ও অনেক- 
গুলি সুন্দর প্রতিরূত এ গ্ৃ্হর শোভাবদ্ধন, 
করিত। বিষ্ভাস গর মহাশয়ের সে কলের 
উদ্দারহৃদয় ইংবাজ বন্ধুগণের মঠামুল, চিত্রপট 
সকল এখন৪ এ গৃহে বর্তমান। প্রতিকৃতি- 
গুলি সমেত এ গৃহ্থে তীগার ব্যবহৃত 
দ্রবাগ্ুলি পুর্বব প্রতিষ্ঠিত করিয়! 
উহাকে তাহার “্ৃতিমন্দিরঃরূপে বাঙ্গালীর 
জাতীয় সম্পত্তি বালম্া গ্রহণ করা আমাদের 
জাতীয় সম্মান শঙগুণে নুন্ধি পাইবে । এন্প 
অনুষ্ঠানে তাহার উত্তরা'ধকারীদের কেবল 
কোন আপ হইবে ন, তাহা নহে তাহার] 
সাহল দে এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। এরূপ 
স্কলে এরূপ অনুষ্ঠানে বাঙ্গালীর প্রধানগণ গ্র- 
সর না হইলে, বাঙ্গালী জাতির চিরকলঙ্ক 
অর্জন, ও মজ্জাগত অযোগাতার পরিচয় দান 
ভিন্ন গতি নাই। তাই আনব আমি দেশের 
প্রধানগণের নিকট বিনীতভাবে অন্থরোধ করি 
যে, তাহারা এই গুভানুষ্ঠারের আয়োথন 
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করুন। বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের পরিজনবর্গ 
উহ্হাতে বাস করিতে পান, আর না পান, 
তাহাতে ছঃখ নাই, কিন্ত উহ! অন্টের ব্যক্তি- 
গত ভোগের সম্পত্তি হইবে, এ ছু:খ রাখিবার 
স্থান থাকিবে না, মনের এ ক্ষোভ মরিলেও 
যাইবে না। এইজন্ত বাঙ্গালীর প্রাণরপ ও 
গুণগোৌরব-সম্পন্ন প্রধানগণের দ্বাবে এই কাতর 
প্রার্থনা লইয়া, উপস্থিত হইতেছি। জাতীয় 
অর্থে এ অট্রালিকা জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া 
গৃহীত ও চিহ্নিত হইলে, এবং এ অট্টালিক। 
তাহার “স্বতিমন্দির”রূপে ব্যবহৃত হইলে, 
আমাদের জাতীয় গৌরব 
হইবে । 


শতগুণে বছিত 


এই শ্রাবণ মাঁস তাহার সর্গারোহণ-মাস, 
জাতীয় জীবনের পক্ষে শ্রাবণ মাস আমাদের 
তর্পণ-মাস, তাই তাহার লোকাস্তর-গমন-মাসে 
তাহার ধণ-পরিশোধের আলোচনায় প্রবুণ্ত 
হইয়াছি। শাস্ত ও সমাহিত চিত্তে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সমগ্র জীবন অন্ুধ্যান করিলে, মনে 
হয় যেন তিনি বিধাতার রাজদরবার হইতে 
বিপন্ন বাঙ্গালী জাতির খণ-পরিশীধের জন্ঠ 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নিজ চরিত্র, কার্ধ্য 
এবং বাক্যের দ্বারা বাঙ্জালীকে এই খণ-পরি- 
শোধের মহাতত্ব শিক্ষা দিতে আ'সিয়াছিলেন। 
অসংখ্য কন্ঠ গণা মান্ত ও পদস্থ বক্তির 
বর্তমান সুখ-সৌতাগা-সস্তোগের সুবিধ! 


সাধনের জন্ত তিনি বঙ্গে বাঙ্গালীর 
পিতৃদেবরূপে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। এমন 
লোক এখনও অনেকে জীবিত আছেন, 
ধাছার! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রুপাদৃষ্টি ভিন 
জাজকার উচ্চপঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ 
পাইতেন ন1। খাজালীয় সে সেবা ও প্রতি- 


সাগরের খপ-পরিশোধ 
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পালনের তুলনায় তাহার নিজের খণ-পারশোধ 
৪ মধুস্দনের খণ-পরিশোধ তচ্ছ কথা, এমন 
মহাপুরুষের বাসভবন অন্তের সম্পন্তি হইবে, 
আর আমরা দেশের লোক কুষ্ঠরোগগ্রন্ত পুর 
হ্যায় কি বসিয়া দেখিব? 

আজ বাঙ্গালা দেশে প্রশ্বর্যযসম্পদ্সম্পন্ন 
কৃতী পুরুষের অভাব নাই। অনেকেই 
আছেন, কিন্তু স্বদেশের নানাবিধ হিতসাধনে 
উৎ্সর্গারুতজীবন মহৎ বাক্তিব সংখ্যা করিতে 
গেলে তাহা অন্গুলির অগ্রভাগে আসিয়া উপ- 
স্থিত হয়। 'এই বিরলসংখ্যক হদয়বান্‌ ও 
লো কসেবা-বতপরায়ণ ব্যক্তিগণের পুরাভাগে 
আমাদেব পরমশ্রদ্ধাম্পদ লোৌকবৎসল মাননীয় 
কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্ুচন্দ্র নন্দী 
মহোদয়ের কার্যাকলাপ সর্বাগ্রে ম্ররণপথে 
উদ্দিত হয়। বনুপদস্থ বন্ধু-পরিবেষ্টিত বিপন্ন 
মধুসদ্ূন যেমন সকলকে তাগ করিয়া বিপর্ন 
বিদাসাগরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতকার্য 
হইয়াছিলেন, আমিও ঠিক সেইরূপ "খানা 
ডোবা, বিল খাল, নদ্দী নলা,” ত্যাগ করিয়! 
বহুসদনুষ্ঠানে লিপ্ত সাগরসদূশ মহারাব্জ মণীন্্র- 
চন্তের হাদয়দ্বারে আঘাত করিতেছি । আমার 
কাতর প্রার্থনা দি তাহার কোমল হৃদয়ে 
চঞ্চলতার হ্ষ্টি করিতে পারে, সে হদয়ে যদি 
একটা তরঙ্গ উখিত হন্নী তাহ! হইলে, এই 
বনুপুণ্যপূর্ণ সদনুষ্ঠান সহজেই সম্পন্গ হইতে 
গারে। 


আমার তাহার নিকট প্রাথন। কুত্র, কিন্ত 
তাহার ফল দীর্ঘস্থায়ী । সে অনুষ্ঠানের 
যশোরাশি দীর্ঘ দীঘ ভবিষাতে কীিত ও বন্দিত 
হইবে। আমার প্রাথনা বা আবার এই ষে 
তিনিই কর্ণবার হইয়! অর্থ-সংগ্রছে অগ্রসর 
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হইলে, চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ হওয়! 
কঠিন হইবে না। হ্র্গীর় বিদ্যাসাগর মহা- 
শয়ের বাসসভবনেব বন্মান মুল্য পঁয়ত্রিশ 
হাজার টাকা। সে অট্রালিকার ও উদ্যানের 
পুনঃস'স্কার-কার্যে৭ কিছু ব্যয় হইবে । এই 
জন্য মোট চল্লিশ হাজার টাকার প্রয়োজন । 


বঙ্গদর্শন 


| ১৬শ বর্ষ, শ্রবণ, ১৩২০ 


মাননীয় মহারাজা বাহাদুর এই মহৎ কার্ধোর 
অনুষ্ঠানে উদ্‌ষোগীদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া 
দাড়াইলেই, এ অনুষ্ঠান সহজেই - স্বসিদ্ধ 
হইবে । আশা করি, বিধাতার কৃপায় আমাদের 
পার্থনা অরণ্যরোদনে পরিণত হইবে না। 
প্রীচত্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 





জমাল জমিল 


শিখ রাজোর ইতিহাস সংক্ষিপ্ুঃ কারণ 
মহারাজা রণজিৎ সিংহ প্রকৃত পক্ষে পঞ্জাবের 
প্রথম ও শেষ শিখ রাজ! । তীভার মৃত্যুর 
পরে কর জন রাজা হুইয়াছিলেন, তাহারা 
কেহুই ক্ষমতাশালী ছিলেন না এবং কেহই 
দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করেন নাই। কিন্তু 
সেই সময় অপর কয়েক জন লোক নানাবিধ 
কৌশলে ক্ষমতাবান হইয়া উঠিয়াছিল। 
তাহারাও দীর্ঘকাল প্রভাপশালী হইতে পারে 
নাই; কারণ, এক জন পদস্থ হইলেই তাহার 
অনেক শক্ত হইত এবং স্ুবিধ! পাইলেই 
তাহাকে হতা! করিত। কিন্ত অর্থের ও 
ক্ষমতার এমনই প্রলোভন যে, এত আশঙ্কা 
থাকিলেও কেহ ভীত বা বিরত হইত না, 
প্রাণের ভন্প না করিয়! স্বীয় অভীষ্ট পিদ্ধ 


করিবার চেষ্টা করিত। 
মহারাজা রপজিৎ সিংহের আমলে 
লাহোরের প্রনিদ্ধ ফকীরবংশীয়গণ বিশেষ 


ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। রণজিৎ মিংহ দেশের 
(লোককে বা আত্মীর-স্বজনকে বড় বিশ্বাস 
করিতেন না, বাছিরের লোক আনিয়া 
প্রধান প্রধান কার্যে নিযুক্ত করিতেন। 
বহুকাল নির্ধণাতন সহ্য করির! শিখেরা ঘোর 


মুদলমান-বিদেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু 
তথাপি মহারান্জ রণজিৎ পিংহ কয়েক জল 
মুসলমানকে কয়েকটা প্রধান পদে নিধুক্ত 
করিয়াছিলেন এখনও হিন্দু রাজার 
মুদলমান মন্ত্রী ও মুসলমান রাজার হিন্দু মন্ত্র 
দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক দিন পর্যান্ত 
দক্ষিণ হত্দ্রাবাঁদের প্রধান মন্ত্রী হিন্দু ছিলেন; 
জয়পুরের মহারাজ! নিষ্ঠাবান্‌ পরম হিন্দু) 
ত্তাহার প্রধান মন্ত্রী এখন একজন মুসলমান । 
ধাহারা হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষ লইয়া সর্ব্বদ 
জল্পনঠ করেন, তাহারা এ কথা ম্মরণ 
রাখিবেন। 

ফ্তীর নূরউদ্দীনের অসম্থুচরবর্থের মধ্যে 
জ্রমাল ও ভ্রমিল দুই ভাই ছিল। তাহারা 
যমজ, দেখিতে অনেকটা! এক রকম) কিন্তু 
প্রভেদ ছিল। জমাল, জমিলের ঘণ্টাথানেক 
পূর্বে ভূমি হইয়াছিল, অতএব সে বড়! 
জমালের মুখে একট! বড় আচিল, জমিলের 
তাছিল না। জমাল মোটা হইতে আর 
করিয়াছিল, ভমিল কুশ। কিন্তু দুই জনে 
বড় মনের মিল, আয় ছুই জনের গ্রক্কৃতি 
এক র্লকম। ছুই জনের উটকৃষার পোষাক ও 
এক রফম। ছুই কামই ধূর্ত, জর, 
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দাহপী, লোভী। বয়স হইবে চব্বিশ 
পঁচিশ বংসর। তবে জমালের অপেক্ষা 


জমিল অধিক চতুর; জমাল কোন সংশয়ে 
পড়িলে জমিলের পরামর্শ লইত। একটা 
ফন্দী জমিলের যত শীঘ্র যোগাইত, জমালের 
তত শীঘ্র যোগাইত না; জমিলের সাহস 
অদম্য, জমালের সকল সময় সাহস কুলাইয়া 
উঠিত না। অথচ কোন কর্মে জমিল 
প্রকাশ্তে অগ্রণী হইত না, জমালকে আগে 
রাখিত; বড় ভাই বলিয়া তাহাকে সম্মান 
করিত। সেই জন্ত ছুই ভাইয়ের কথা 
উঠিলে লোকে বাঁলত “বড়ে মিঞা তৌ' বড়ে 
মিঞা, ছেটে মিঞা তো! ম্ুভানলা !, 


২ 
জমাল বলিল, “সাওয়ল সিং আমার 
ফাকি দিবার চেষ্টা করিতেছে ।”, 

জমিল বলিল, “ভাই সাহেব, সে ত বড় 
আজব কথা । তাহাতে তাহার কি লাভ 
হইবে ?” 

“শুনিতেছি ষেসে লছমী কওরের সঙ্গে 
গোপনে ষড় করিতেছে, যাহাতে ফকীর সাহেব 
মশীর মাল (থাজাঞ্চি) না থাকিতে পান। 
তাহা! হইলেই ত আমাদের মুস্কিল!" 

জমিল গোঁফ পাকাইয়া কহিল, “ এ কথা 
তোমাকে কে বলিল ?* 

“রামদীন বলিয়াছে। লছমীর সঙ্গে 
তার আশ নাই আছে জান ত?” 

“ই, সে নিবে তাহাই বলে। কথ! 
সত্য কি ন৷ জানি না 1৮ 

“সত্য না হইলে বলিয়া! তার কি লাভ? 
রাণী সাহেবা হ লুছষীর হাতে, সে যাহ! বলে 
তিনি তাহাই কারন ।” 


জমাল-জমিল 
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“সে কথা ঠিক । রামদীনের কথ! সত্য 
কিন জানিতে হুইবে। আর যদ্দ লছমী 
কাহারও জন্ত চেষ্টা করে ত রামদীনের 
জন্তই করিবে, সাওয়ল সিংহের জন্ত কেন?” 

“সাওয়ল সিং সদর তহশীলদার। তার 
একট! পদ আছে, রামদীনকে কে চেনে? 
সায়ল সিং নামে থাজাঞ্চি হইবে, কিন্ত 
রামদীন আর লছমীর হাতে সব ক্ষমতা 
থাকিবে ।” 

জমিল ভাবিতে লাগিপ। মহারাজ! 
রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর কাহারও পদ্দের 
স্থিরতা ছিল নাঁ। ফকীর নূরউদ্দীনের 
যথেষ্ট সন্ত্রম ও প্রতিপত্তি, কিন্ত শত্রতে 
তাহার অনিষ্ট করিতে কত ক্ষণ? রাণী 
মীর! সাহেবা সর্কেসর্বা। লোকে মনে 
করিত লছমী তাহাকে দিয়! যাস ইচ্ছা! 
করাইয়া লইতে পারে। জমাল জমিল ফকীর 
সাহেবের বদৌলত যথেষ্ট অর্থ উপার্জন 
করিয্লাছিল, কিন্তু তাহাদের আশা ছিল ৰে 
তাহার! দরবারে বড় পদ পাইবে। ফকীর 
সাহেব পদচ্যুত হইলে, তাহাদের সকল 
আশা যায়। ভাবিয়া জমিল করছিল, “আসল 


কথ! জানিয়। ইহার প্রতিবিধান করিতে 
হইবে।” 
জমাল কহিল, “মে কাঞজ্জ তোমাকে 


দিয়াই হইবে ।” 
চে, 
লছমী রানী সাহেবার ঠিক দ্বাদী ব! 
পরিচারিক৷ ছিল না। নিজের বাড়ীতে 
থাকিত, রাণীর মহলে নিত্য যাতায়াত করিত। 
লছমী যুবতী, কিন্ত বিশেষ স্বন্দরী নয়। 
তবে তাহার একটা আচ.কা প্র ছিল) আর 
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মুবেব হাপি বড় মধুর ; তাহার উপর বড় যুদ্ধি- 
মতী। লছমা করের ঘরে চাকর বাকর 
ছাড়া অঃ পুকব ছিল না। সে বিধবা, ইচ্ছা 
করিলেই সগাছু করিতে পারিশ; কারণ 
জাতিতে জাট । জাটেদের মধ্যে সগাই ও 
চাদর ঢাকা দুই রকম সগাই আছে, কিন্ত 
লছমী গগাই করে নাহই। রাণা তাঁহার 
বশীভূত জানিয়া লছমীব কাছে অনেক উমেদার 
ও অন্থগ্রহপ্রার্থী আদিত। লছমী দরজার 
আড়াল হইতে তাহাদের পঠিত কথা কহিত। 
কথা-বার্তী রামদীনকে দয়া হই৩ লোকে 
বলত রামদীন লছমীর জার, রাষদীনও 
কথার ভাবে তাহা স্বীকার করিত। 

অপরাহ্‌ কালে মুক্ত বাতায়নের নিকট 
বসিয়া লছমী হুচ সুতা দিয়া ফুলকারর 
কাজ করিতেছিল। এমন সময় রামদীন 
সেই গৃহে প্রবেশ করিল । রামদীনের বয়স 
ত্রিশ বৎসর হইবে, শরীর বলিষ্ঠ, মাঝারি 
গড়ন, দেখিতে মন্দ নয়, কিন্তু মুখ দেখিলে 
" বিশেষ বুদ্ধিমান মনে হয়না। সে আসিয়া 
লছমীর নিকটে দীড়াইল। লরছমী তাহাকে 
দেখিয়া, সুচ স্ৃতা বাঁখিয়!, মাথার উপর 
দুই হাত তুলিয়া আলম্য ভাঙ্গিল। তাহার 
হস্তের ও বক্ষের গঠন লাবণাপুর্ণ, সর্বাঙ্গে 
পুর্ণ যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছৃসিত হইয়া পড়িতে- 
ছিল। রামদীনের দিকে চাহিয়া সে কটাক্ষে 
প্রশ্ন করিল। 

রাঁমদীন ঘনাইয়া আর একটু কাছে 
আসিল, কিন্তু সহসা লছমীকে স্পর্শ করিতে 
সাহস করিল না। সে মন করিত, লছমী 
তাহাকে ভালবাদে এবং লোকের কাছে 
সেই কথা বলিত? কিন্তু এ পর্যাস্ত স্পষ্টভাবে 


বঙ্গদর্শন 
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ভালবাসার কোন কথা বলিতে সাহস করে 
নাই। লছমীর বড় তেজ, হঠাৎ যদি রাগিয়া 
উঠে, তাহা হইলে রামদীনের বিপদ্‌। সে 
একবার এগাঁইত, আবার পিছাইত। 

রামদীন কহিল, “পাওয়ল সিংহের সেই 
কথাটা বলিতে আপিয়াছিলাম 1১, 

লছমী কাহুল, “কি কথা 1?” 

“কেন, তোমাকে ত বলিয়াছি !” 

লছমী মটু মটু করিয়া ছুইটা আঙ্ুল মট্- 
কাইল। অলস ভাবে কহিল, “কত লোকে 
আমাকে কত কথ। বলে, সব কি আমার মনে 
থাকে ?” 

রামদীন বুঝিল_- লক্ষণ ভাল নয়। লছমী 
কখন কোন কথা ভুলে না, কিন্তু যখন 
ভুলিবার ভাণ করে, তখন কাহার সাধ্য 
তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রামদীন আর এক 
দিক্‌ দিয়া কথাটা পাড়িল। 
“সাওয়ল সিং তোমার বিশেষ অনুগত |” 
লছমী ভ্রু তুলিল, “ওয়সা বহুত হয় 1” 

রামদীন কহিল, “সে ত সতা কথা। 
তোমার মত ক্ষমতা কাহার আছে? তবে 
একটা কথা তোমাকে বলি নাই। সাওয়ল 
পিং মশীর মাল হইলে তোমাকে লক্ষ টাক৷ 
নর দিবে ।”+ 

লছমী মুখে বলিল, "আমি কি টাকার 
কাঙ্গাল?” কিন্তু লোভে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল 
হইয়! উঠিল। 

রামদীন বলিল, 'তোমার টাকার ভাবনা 
কি? কিন্তু ফকীর নুরউন্দীন তোমাকে গ্রান 
করে না, তোমার আশ্রিত একজন লোকের 
হাতে খাঞজ্ান! থাকিলে ক্ষতি কি 1” 

লছমী অন্ন হাসিল, কছিল, “তা ত 


৪র্থ সংখ্য। ] 


এ বুঝিলাম। কিন্তু ইহাভে তোমার স্বার্থ 
কি?» 

“সাওয়ল সিং মশীর মাল হইলে আমি 
নায়েব থাজাঞ্চি হইব।” 

“এইবার কথাটা স্পট হইল। তাহ 
হইলে আমার কাছেকে থাকিবে? লোক 
জনের লহিত আম কেমন করিয়া কথাবার্তী 
কহিব ?” 

“আমি সর্বদাই উপস্থিত থাকিব । থাজান! 
দেখিতে কতক্ষণ লাগিবে ?” 

লছমী কওর বলিল, “তনে পাকা চাকরী 
এখানেই থাকিবে । দোসরা লোক বাহাল 
করিবার আবশ্তক নাই ?”, 

রামদীন হাত তুলিয়া কহিল, “আমি 
থাকিতে আর কাহারও প্রয়োজন কি ?” 

লছমী রামদীনের দিকে চাহিয়া কুটিল 
হাসি হাসিল। কহিল, “সাওয়ল সিং ত লাখ 
টাক! নজর দিবে, তৃমি কত দিবে? 

“টাকা কি ছার? আমি তোমার জগ্ 
প্রাণপাত করিতে প্রস্তত।” রামদীন সাহস 
করিয়! লছমীর হস্ত ধারণ করিল। 

উচ্চ হাস্ত করিয়। লছমী হাত সরাইয়! 
লই । কহিল, “শুনিতে পাই তুম বলিয়া 
বেড়াও যে হোমার সঙ্গে আমার আশনাই 
আছে। এখন কি কাজেও তাই করিবে 
নাকি ?” 

রামদীন লজ্জায় এতটুকু হইন্না গেল। 
লছমীর দিকে না চাহিয়া কহিল, ' মিথ্যা 
কথা। আমার কি এমনস্পর্ধা যে তোমার 
দিকে নজর তুলিব। তুমি ইচ্ছা করিলে বড় 
বড় সর্দারের! ভোমার পদানত হুয়।” 

লছমী উঠিয়া দীড়াইল। ঘৃণাপূর্র্বক 
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কহিল, “সে কথা মনে রাখিও। গোলামের 
অবস্থ। গোলামের মত থাকে, মে কখন মনিব 
হয় না।” 

লছমী চলিয়া গেল। রামদান লজ্জায়, 
বণায়, কোধে অস্থিব হইয়। বাহিরে গেল। 

লছমী কাজট!1 ভাল করিল না। শক্র 
দর্বল হইলেও গ্চ্ছোপূর্ণক শত্রদংখ্যা 
বাড়াইতে নাই । 

৪ 

পাগড়ী মাথায় বুক ফুলাইয়া! ব্রামদীন 
ডববী বাজারে বেড়াইতেছিল, এমন সমস 
জমিলের সঙ্গে দেখা । জমিল ঝু'কিয়৷ সেলাম 
করিল, "“আ'দাব জনাধ। মিজাজ তো অচ্ছা 
হয় ?” 

রামদীন একটু কুন্ঠিত হইয়া কহিগ, 
“বন্দিগী, মেহেরবান। মিজাঞজজ মোবারক ?" 

দই চারিটা কথা হইতে ব্বামদীনের 
লছমীকৃত অপমানের কথা৷ সহসা! মনে পড়িয়া 
গেল! বলিল, “আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা 
আছে । কখন ফুরপত হবে ?" 

জমিল কহিল, “আমি হাজির আছি! 
আমার গরিবখানা নিকটে । আমার সঙ্গে 
আম্ুন।”* 

বাজারের ভিতর দিপা একট গলি দিয়া 
জমিল রামদীনকে আপনার বাড়ী লইয়। 
গেল। দিব্য সাজান পরিষ্কার বাড়ী, ঘরে 
মসলিন পাতা, রামদীনকে খুব সমাদর করিয়। 
বলাইল। জমাল ও জমিল ছুই জনে স্বতন্ত্র 
বাড়ীতে থাকিত, একত্রে বাস করিত না। 
ছুই জনের কেহই এ পর্যাস্ত বিবাহ করে 
নাই। 

জমিল কহিল, “আমার বড় খুশ নঙগীব 
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ষে আমার বাড়ীতে আপনার কদম মোবারক 
আদিল ।” 

রামদীন কহিল “বলেন কি সাছেব। 
আমার ত পরম সৌভাগা। কোন দিন আশ। 
করি আমার গরিবখানায় আপনি তশরীফ 
আনিবেন 1” 

জমিল কহিল, “আমি আপনার তাবেদার, 
যখন হুকুম করিবেন, তখনি হাজির হইব ।” 

কিছুক্ষণ এইরূপ কথাবার্তার পর জমিল 
আঁদল কথা পাড়িল। কহিল, “জালাজি, 
আমাদের খোলাখুলি কথা হওয়া উচিত। 
গোপন করিলে কাহারও লাভ নাই ।” 

রামদীন এ কথায় সায় দিল, বলিল, 
“তা বটেই ত 1” 

“দেখুন, আমরা বরাবর জানি ষে সর্দার 
সাওয়ল দিংহ ও আপনি আমাদের দোস্ত, 
আমন সব কাজ পরামর্শ করিয়া করিব। 
এখন যে আপনার! ফকীর সাহেবের বিরদ্ধে 
কাররওয়াই করিতেছেন, সেটা কি ভাল 
হইতেছে ?” 

রামদীন একটু ইতস্তত্তঃ করিতে লাগিল, 
কহিল “এ কথ! আপনাদিগকে কে বলিল ?” 

“মে কথায় কাঁজ কি? কথাট! সত্য 
আপনার! তাহা বেশ জানেন। ফকীর 
সাঁছেবের পদ যাঁইলে আমাদের রুটা মারা 
যায়। আপনাদের কোন অভাব নাই, তবে 
আধাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করিতেছেন 
কেন 1? 

লেখ সাহেব, যাহা হইবার তাহ হইয়া 
গিয়ছে, এখন হইতে আপনাদের বিরুদ্ধে 
আমর। কিছু করিব না। বরং আমর! 
আপনাদের পাহাধ্য চাই ।” 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আবণ, ১৩২০ 


“কি কাজে 1 

“আপনার! মনে করেন যে লছমী কওর 
আমাদের পক্ষে ও আমাদের সহায়তা 
করিতেছে ?” 

“সে ত জানা কথা । 
আপনার হাতে | জমিল 
একটু হানিল। .. 

রামদীন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “আপমমীরা 
সে সম্বন্ধে যাছা শুনিয়াছেন মিথ্যা! । আমারও 
ভুল হইয়াছিল। লছমীর বড় অহঙ্কার, আমার 
প্রতি দৃকৃপাতও করে ন1।” 

“বলেন কি, লালাজি, এ কথ! ত সহজে 
বিশ্বাস হয় না । আপনার মত তাহার খয়েরখ! 
কে আছে ?” 

সে কিছু পরোয়া করে না, আমাকে 
চাকরের চেয়ে অধম মনে করে । এই সে দিন 
আমাকে অতাস্ত অপমান করেছিল।” 

"আপনাকে ? এ তত বড় অসম্ভব 
কথা!” 

«আমি কি আপনাকে মিথ্যা বলিতোছি? 
সে অপমান আমি কথন ভুলিব না, নিশ্চয় 
ত]হার প্রতিশোধ লইব।”” 

অলবৎ, আপনি কি একটা যে সে 
লোক 1? 

“আমি ভাবিতেছি তাহাকে উত্তম রূপে 
শিক্ষা দ্রিব। তখন দে বুঝিতে পারিবে 
আমি কে ।” 

এই ত কথার মত কণ।! যদি আমাকে 
দিয়া কিছু হয় ত আমি সব সময় হাজির 
আছি ।” 

«আপনার মত ত অবশ্ত চাই। কিন্ত 
এ কথা প্রকাশ হইলে আমাদের ছ'জ্লনেরই 


লছমী কওর৪ 
চোক টিপিক্ 


৪র্ধ সংখ্য। ] 


বিপদ! রাণী সাহেবা লছমীর উপর বড় 
মেহেরবান |” 

“তোবা ! আপনি আমাকে মনে করিয়াছেন 
কি? আমাকে দিয়া কোন কথা প্রকাশ 
হইতেই পারে না।+, 


“ল্ছমীকে গরন্দ করিলে দে আমাদের 
শক্রু হইবে । এমন কোন উপায় করিতে 
হইরৈ যৈ সে আমাদের কোন অপকার না 
করিতে পারে | যাহাতে বাণী দাঠেখা তাহার 
উপর হ্বারাজ হইয়া! যান, এমন কোন কৌশল 
করিতে হইবে 1১ 

“কেনা বাৎ লালাজি, এই তবুদ্ধির কথা ! 
আপনার মত বুদ্ধিমান কয়জন আছে ?” 

রামদীন খুসী হইয়া সগর্দে গৌঁফে চাড়া 
দিতে লাগিল। জমিল জিজ্ঞাসা করিল, 
“আপনি কিছু ছিকৃমৎ বাহির করিয়াছেন ?” 

“না, তাই ভাবিতেছি। আপনিও খুব 
হুসিয়ার লোক, আপনার মাথায় কিছু 
থেলিতেছে ?'+ 

জমিল স্বর নীচু করিয়া, রামদীনের কানের 
কাছে মুখ লইয়া গিয়া কয়েকটা কথা বলিল। 
শুনিয়া! রামদীন হো হো করিয়া হাপিয়। উঠিয়া 
জমিলের পিঠ চাঁপড়াইতে লাগিল । “কেয়া 
খুব, শেখ সাহেব, এ হিকৃমৎ বহুত আচ্ছা ! 
কেমন করিয়! বন্দোবস্ত করিবেন ?”? 

জমিল কহিল, "এখনি গিয়া! তাহার উপাহ 
করিতেছি। বন্দোবস্ত করিয়া আপনাকে 
জানাইব।” 


জমিল উঠিলে রামদীন তাহার হাত ধরিয়া, 
তাহাকে খুব খাস্তির করি! বিদায় দিল । 


'লীরহোয়ের ফেন্লায় শীশ দহলে রাদী মীরা 


জঃ়!ল-জমিল 


৩২৩ 


সাহেবা বাস করিতেন। শীশ মহলের এখন 
জীর্ণাবস্থা, তখন খুব সৌষ্ঠব ছিল। শীশ মহলের 
ছাদে উঠিলে অনেক দূর পর্যান্ত দেখা যায় 

মছলের ভিতর হমাম, তয়খান', নদী দেখিবার 
ঝরোখা। প্রবেশ করিবার ছুই পথ; এক 
সদর ফটক দিয়া, আর এক নদীর দিক্‌ দিয় । 
সদরে সাম্ত্রীর পাহারা । নদীর দিকে দরুজ্ঞায়ও 
সিপাহী থাকিত। যে সকল স্ত্রীলোকের 
মচরাচর রাণীর কাছে যাইত, তাহার! এই পথে 
যাইত। দিপাহীদের সঙ্গে এক জন খোজ! 
থাকিত, সে পান্কীর ভিতর দেখিঘ্া লইত | 
পরিচিত স্্ীলোক হইলে পান্ধী মহলে প্রবেশ 


করিত, নহিলে খবর দিতে হইত্ত। দাসীরাও 
পাক্কীতে যাতায়াত কত্রিত। কেন্লায় প্রবেশ 
করিলে চারিদিকে পরিখা । পুল পার হইয়া 


অনেক ঘুরিয়া মহলের প্রবেশদ্বার। সেই 
স্বারের পাশে সুসজ্জিত গৃহে খোজাদের .সব্দার 
ফকীরা বদিগ্ঠা থাকিত। ফকীরার প্রবল 
প্রতাপ । রাণীর কাছে তাহ।র পথ অবারিত, 
পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য বলিয়। রাণী সাহেবা 
অনেক সময় তাহার কথা শুনিতেন। সকল 
বিষয়ে সে তাহার পরামর্শদাতা । রাণীর কাছে 


কোন আরজি করিতে হইলে, প্রথমে ফকীরার 
শরণাগত হইতে হইত | ফকীরা যখন 
ঘোড়ায় চড়িয়া রাস্তায় চলিত, তখন পথের ছুই 
পাশে লোকে তাহাকে ঝু'কিয়া সেলাম করিত। 
ফকীর! দেখিতে নপুংসকের মত কুৎসিত নয়। 
গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মুখে গুন্ক শ্শ্রু ন 
থাঁকিলেও মুখের ভাব প্রসন্ন গম্ভীর, কুটিলতার 
বিশেষ কোন চিহ্ন নাষই। 


কেল্লার বাহিরেই ফকীরার নিজে বাড়ী । 
রাত্রি ধশটার সময় সে মহল হুইত্তে বাহির 


৩২৪ 


হইয়া বাঁড়ী বাইত। রাত্রে কোন সমন্ন ডাক 
পডিলে তৎক্ষণাৎ আবার আমিত। 

এক রাত্রে ফকীরা বাভীতে আসিয়া দেখে 
জমিল বসিয়া আছে। কহিল, “সেলাম শেখ 
সাহেব, এত রাত্রে এত তকৃলিফ করিলেন 
কেন ?” 

জমিল কঠিল, “সে কি কথা, উম্পীর 
সাহেব ! আপনার দশন পাওয়া ত আমাদের 
সৌভাগা। আমি আপনার কাছে জকরি 
কাজে আসিয়াছি ” 

ফকীরা বসিয়া বলিল, কি বলুন ?” 

“আপনার কাছে কোন কথা ঘুরাইয়া 
ফিরাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, বলিলেও 
কোন ফল নাই। ফকীর নূরউদ্দীন সাহেবের 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত হইতোছ, যাহাতে তাহা সফল 
ন! হয়, সেই জন্ত আপনার কাছে আসিয্লাছি।” 

“্ষকীর সাহেব ত বন্ত অশরাফ লোক, 
তাহার শক্র কেন?” 


“ভাল লোকেরই ত আজকাল জিয়াদা 
মুস্কল, কারণ তাহারা আত্মরক্ষা করিতে 
পারে না।” 

“কে ফকীর সাহেবের শক্রতা করিতেছে ? 

“সাওয়ল সিং ফকীর সাহেবের পদ চায়। 
লছমী কওর তাহার সহায়তা করিতেছে ।” 

“কেন ?” 

“সাওয়ল সিং তাহাকে লক্ষ মুদ্রা নজর 
দিবে।" 

“বটে? বাণী সাহেবা লছমীর মেহেরবান, 
কিন্ত তাহার কথায় কি তিনি এমন জন্ঠায় 
কম্্ করিবেন ?”? 


১.পকি জানি! অওরতের কথ! কিছু বলা 
যায় না। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


"“সতা কথা । যাহাতে ফকীর সাহেবের 
অনিষ্ট না হয়, আমি সে চেনা করিব, কিন্তু 
লছমীকে নিরস্ত করিবার কোন উপায় 
নাই? 

“আম€া সে চেষ্টাও করিতেছি । আপনার 
কথায় বড় আশ্বস্ত হইলাম ।৮ আর কিছুক্ষণ 
কথোপকথন করিয়া জমিল উঠিয়া গেল । 

নিশীথের অন্ধকারে রাবী তর তর ঝবে 
বহিয়া যাইতেছিল। তীরে গাছতলায় বসিয়া 
এক জন ফকীর গান করিতেছিল,-- 

কইমে বেড হোওয়ে পার। 

পনিয়া গহরী লইয়া মেরি পুরাণী, 

মওলা করে পার! 


আক্কাশে চাহি»! জমিল দেখিল, মাথার 
উপর চঞ্চলরশ্রি নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে। 
নৈশ পবন সর্বত্র সমীরিত, রুক্ষপত্রে মর্মরিত 
হইতেছে। মানুষের কুট বুদ্ধিতেই কি সব 
হয়, মানুষের উপর কেহ নাই? 


৯৬০] 


আনারকলি বাজারে আলিজান নামে এক 
প্রসি্ধা গায়িকা বাস করিত । আলিজান 
প্রবীণা, দেখিতেও তেমন সুন্দরী নয়। নাচ 
মোজরাক্ দে বড় একট। যাইত না । প্রথম 
বয়সে অনেক অর্থ উপার্জন করিয়া ইদানীং সে 
বাইজীর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছিল । তাহার 
বাড়ীতে কখন কখন মোজরা হইত, সেখানে 
বাছণ বাছা! লোক উপস্থিত থাকিত। আলিজান 
বুদ্ধিমতী; তাহার চরিত্রও সাধারণ বাইজীদের 
মত নয়, সেরূপ ধরণ-ধারণও ছিল না। 

একদিন সন্ধার পর ভূতা আয়! আলি- 
জানকে খবর দিল, “শেখ জমিল সাহেব 
আপনার সহিত মুলকাত করিতে আসিয়াছেন।” 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


আল্িজান কহিঙ্গ, “তাহাকে ডাকিয়া 
আন ।” 

জমিল আসিয়া আলিজানকে সম্ভাষণ 
করিল, “সেলাম ওয়ালেকুম 1” 

“ওয়ালেকুম দেলাষ! 
মেহেরবানি। বসন ” 


শেখ সাহেবের বড় 


জমিল উপরুমণিকার বাহুল্য না করিয়া 
কহিল, “আমি তোমার কাছে নিজের গরজে 
আদিয়াছি। ইচ্ছা করিলে তুমি ফকীর নৃর- 
উদ্দীন সাহেবের বিশ্ষে উপকার করিতে পার।” 

“ফুকীর সাহেব সাঁধুপুরুম ৪ পদস্থ বাক্তি। 
আমার মত লোককে দিয়া তীহারকি উপকার 
হইতে পারে ?” 


“্ছমী কগর রাণী সাভেবাকে বলিয়া 
তাহার পদে সাওয়ল সি'হকে নিমক্ত করাই- 
বার চেষ্টায় আছে। ফকীর সাহেব পদচাত 
হইলে আমরা নিরুপায় হইব ।” 

“রাণী সাঁছেবার মহলে লছমীর যথেষ্ট 
প্রতিপত্তি। আমি এ বিষয়ে কি করিতে 
পারি ?*, 

“ফকীরা আমাদের পক্ষে, সে আমাদের 
সাহায্য করিতেছে । রাণী সাহেবা যাহাতে 
লছমীর প্র তি নারাজ হুন, সেই উপায় করিতে 
হইবে 1১ 

“কেমন করিয় ? 

4তামাকে বিশেষ কিছু করিতে হইবে 
না। তোমার পাশের বাড়ী কাহার?” 

“আমার বাড়ী। উহাতে আমার সম্পর্কে 
এক বহিন থাকে ।” 

“এ বাড়ীটা কিছুদিনের জন্ত আমার 
চাই ।৮ 


“কি হইবে?” 


জমাঁল-জমিল 


৩২৫ 


জমিল অনুচ্চন্বরে আলিজানকে কয়েকটা 
কথা বালল। শুনিমা আলিজান হাসিতে 
লাগিল। কিল, “শেখ সাহেব, আপনার 
যেমন বুদ্ধি, তাহাতে সময়ে আপনি এই 
রেয়াসতে উচ্চপদ লাভ করিবেন। আমি হুকুম 
তামিল করিতে প্রস্ত, কিন্তু দেখিবেন শেষে 
যেন আমার গর্দন না যায় ।'” 

তোমার কোন আশঙ্কা নাই। 
যেরূপ বন্দোবপ্ত করিতেছি, তাহাতে আশা 
আছে যে আমাদের কাহারও কোন বিপদ্‌ 
হইবে না|” 


আমরা 


“বহুত বাড়ী আপনার কবে 


চাই ? 


খুব | 


“যত শীপ্র সুবিধা হয়।” 

“আমার বহিনকে কালই গায়ে পাঠাইয়। 
দিব। বাড়ী কাল হইতেই আপনার হাতে 
রহিল |” 

জামিল অনেক ধন্যবাদ দিয়, 
করিয়া চলিয়া গেল। 


সেলাম 


্ 

অপরাহ্নকালে শীশ মহলে রাণী মীরা 
বসয়াছিলেন । সন্মুথে লছমী কওর বসিয়াছিল। 
খর খিলান করা, উপরে কড়িকাঠ ছিল না। 
ঘ.ংররু উপরে €দখিতে গুশ্বজের মত, তাহাতে 
অসংখা ছোট ছোট পারামাথা কাচ বসান। 
সায়ং-স্র্যাকরণ গবাক্ষ দিয়া ঘরে প্রবেশ 
করিয়া সহস্র কিঞ্কণে 'প্রতিবিশ্বিত হই তেছিল। 

মীরা প্রৌড়া, বিধবা, বয়স চল্লিশ উভীণ 
হইয়াছে । অঙ্গ সুঁল, মুখ সুশ্রী, মুখের ভাব 
গভীর | জছমীকে ভাল বাসিতেন বলিয়া 
সে তাহার কাছে. একটু আধটু আবদার 
করিত। 


৩২৬ 


লছমী বলিপ, “আমার আরজীর কি 
হইল ?” 

রাণী কহিলেন, “এ রকম মামলা এক 
কথায় হয় না। ফকীর নূরউদ্দিন পুরাতন 
বিশ্বাসী লোক, বংশক্রমে বেয়াসতে কাজ 
করিয়া আসিতেছে, বিনা অপরাধে তাহাকে 
বিদ্রাযম করিয়া তাহার স্থানে আর একজন 
লোক বাহাল করিলে অনেক কথা উঠিবে।”” 

“আপনি মল্কা, আপনার উপর আবার 
কথা কি 1” 

''সেই জন্যই আমাকে অনেক দিক্‌ 
ভাবিতে হয় ।” 

লছমী মুখ ভার করিয়া! কাল, “তবে কি 
আমার প্রার্থন৷ নামগ্ীর হইল ?” 

"আমি তাঁছ! ত বলি নাই, তবে আমাকে 
বিবেচনা করিস্া দেখিতে হইবে। ফকীর 
সাহেবের বিরুদ্ধে তুমি কিছু শুনিয়াছ ?” 

প্রাণী সাহেবা, মুসলমানেরা ত সকলেই 
আপনার বিপক্ষে, তাহাদের উপর বিশ্বাস কি?” 

“ফকির নূরউদ্দিন নিমকহারাম নন। 
তাহাকে কর্মচ্যত করিলে মুসলমান-শত্র 
বাড়িবে 1 


“মুসলমানের দ্প চুর্ণ হইয়াছে । থালসার 
বিরুদ্ধে তাহার! কি করিবে ?” 

এমন সময় কেল্লার সদর দরজা ডগ্থ। 
বাজিল। মীরা উঠিয়! দাড়াইলেন, কহিলেন, 
“আজ অমাবস্যা, রাবীতে শান করিতে যাইব। 
তুমি আমাদের সঙ্গে যাইবে?” 

“যেমন হুকুম হয়।” 

বাণী সাছেব! যখন বাহিরে ঝাইতেন, তখন 
কেল্লার সিংদ্ধারে ও সহরের সকল চৌমাথায় 
ডস্কা বাজিত। অমনি যে পথে রাণীর যাইবার 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


কথা, সে পথ পরিফারঙ্জ হইয়া যাইত; পথে 
বড় একট! লোক থাকিত না। রাণীর শিবিকা 
কিন্থাবের ঘেরাটোপ দিয়া মোঁড়া, আগে 
অশ্বারোহী টৈন্ঠ থাকিত, পশ্চাতে পরিচারিক1- 
দিগের পান্কী, তাহার পিছনে সৈশ্ঠ। ফকীর! 
অশ্বারোহণে ব্লাণী সাহেবার পান্কীর পাশে 
থাকিত। 

শীশ মহলে যাইবার সময় লছমী রাম- 
দীনতকে [দয়া পান্ধী ডাকাইয়াছিল। পান্ষীর 
বেহারারা যে নুত্তন, পাল্লীতে উঠিবার সময় 
লছমী তাহ! লক্ষা করে নাই। 

কেল্লা হইতে যখন রাণী দাহেবার পান্ধী 
বাহির হইল, তখন ল্ছমীর শিবিকা রাণীর 
পান্কীর ঠিক পশ্চাতে । নদীতীরে রাণীর 
শনানের স্বতন্ত্র স্থান ছিল, চারিদিকে কানাত 
দিয়া ঘেরা । স্নানাদি সমাপন করিয়া মীরা 
আবার পান্কীতে উঠিলেন। 

বাজারের ভিতর দিয়! ।ফরিবার সময় এক 
স্থানে পথ সঙ্কীর্ণ। পথের পাশ দিয়! কয়েকটা 
গলি। 


সহসা যে সকল সৈম্থেরা বাণী সাহেবার 
শিবিকার অগ্রে যাইতেছিল, তাহাদের সম্মুখে 
একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হইল। তোপের 
আওয়াজ হইলে যেমন শব্দ হয়, প্রায় সেইবূপ 
শব্দ। মাটী কাপিয়! উঠিল, অশ্বসমূহ অত্যন্ত 
উচ্ছজ্খল হইয়া উঠিল, পথে লোক ছুটিয়া 
আসিল, পশ্চাতে যে সকল সৈনিক ছিল কি 
হইয়াছে জানিবার জন্ত ধাবিত হুইল । কেবল 
ফকীর! অশ্বপৃষ্ঠে র্বাণীর শিবিকার পাশে 
অবিচলিত রহিল। 

গলির ভিতর একদ্দন লোক প্রচ্ছন্নভাবে 
দাড়াইয়াছিল। গোলমালে যখন লোকের! 


৪র্থ সংখা] 


শঙ্কিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, সেই 
সময় সে অগ্রসর হুইয়া লছমীর পাঁন্ধীর বাহক- 
দিগকে সঙ্কেত করিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ 
পান্ধী লইয়া সেই গলিতে পবেশ করিল। 
আব কেহ ততটা দেখিল না, কিন্ত ফকীরার 
সকল দিকে নজর ছিল । সেচিনিল যে, যে 
বাক্তি বাহকদদিগকে সন্কেত করিল দেআর 
কেহ নহে, বামদীন। ফক্কীর। 
খোজাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়!, অশ্বের স্কন্ধের 
পাঁশে মস্তক অবনত করিয়', চুপিঢপি কি 
আদেশ করিল। আদেশ মত সে অলক্ষিতে 
লছমীর শিবিকা'র অন্মগামী হইল । 

কাহারও কোন আঘাত লাগে নাই জানিস 
ফকীরা রাণীর শিবিকাঁবাহকদিগকে অগ্রসর 
হইতে আদেশ করিল। সৈঙ্গো রাণীর পালী 
ঘিরিয়া! চলিল। সেস্থানে পাহারা বসিল ও 
সহ্রকোতওয়াল আসিয়া তদন্ত করিতে 
লাগিলেন। 


একজন 


৮ 


গলিতে প্রবেশ করিয়া! লছমীর পালী গলিয়। 

যাইতেছে, আগে আগে রামদীন। এমন সময় 
একজন আয়া রামদীনের পথ রোধ করিয়া 
দাড়াইল, কহিল, “এ সওয়ারি কোথায় 
যাইবে ? 

রাষদীন রাগিয়া বলিল, “সে খোজে 
তোমার কাজ কি? কেতুমি?” 

সেই সময় আর এক ব্যক্তি আসিয়া, ষে 
রাঁমদীনের পথ রোধ করিয়াছিল তাহার পৃষ্ে 
হস্ত অর্পণ করিঞ। সেফিনিয়া, বিশ্মিত হইয়া 
কহিল, ''জমিল 1 

“জমাল ঃ 


জমাল-জমিল 
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জমিল কহিল, “তুমি এখন একট। গোল 
বাধাইবে। পথ ছাড়িয়! দা৭।” 

জমাল কহিল “াঁক হইয়াছে, বুঝিতে 
পারিতেছি ন।”, 

জমিল বিরক্ত হুইয়! কহিল, “যেমন তোমার 
শরীর তেমনি তোমার বুদ্ধি! আঁমাব সঙ্গে 
আইস, বলিতেছি।"। 

জমিল জমালের হাত ধরিয়া তাহাকে 
লইয়া গেল। শিবিঞ% রামর্দীনের প্রদর্শিত 
পথে চলিয়া গেল। 

বাহকেরা শিবিকা লইয়া একট! বাড়ীতে 
প্রবেশ করিল। শিবিকা প্রাঙ্গণে রাখিয় 
তাহার! বাহির হইয়া! গেল। রামদীনও তাহা- 
দের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া, বাহির হইতে সদর 
দরজ!র শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল । 

শিবিক! ঘেরাটোপে ঢাক ছিল, বাহিরে 
কি হইতেছিল লছমী জানিতে পায় নাই। 
কেল্লার ভিতর মহলে পান্বী আসিয়াছে মনে 
করিয়!, পাক্কীর দরজা! খুলিয়া, ঘেরাটোপ 
তুলিয়া লছমী দেখিল অপরিচিত বাড়ী কে 
কোথাও নাই। তখন ভীত হুইয়। লছমী 
পান্ধীর বাহিরে আসিয়া দীঁড়াইল। 

সে এদিক ওদ্িকৃ দেখিতেছে, এমন সময় 
বাড়ীর ভিতর হইতে একজন দাসী বাহির 
হইয়া আমসিল। লছমীকে দেখিয়া, সেলাম 
করিয়া বলিল, “আনুন, বিবিসাহেব, ভিহরে 
আন্থন।”? 

লছুমী বিশ্মিতা হইয়া! জিজ্ঞাসা! করিল, "এ 
কার বাড়ী?" 

দ্বাসীও বিশ্রিত! হইয়া কহিল, “কেন, 
আপনার বাড়ী, আবার কাছার বাড়ী 


হইবে ? 


৩২৮ 


“কেন, আমার কি বাড়ী নাই যে আমি 
পরের বাঁড়ীতে আসিব 1 

দাদী আরও বিস্মিত হইল, কহিল, 
«আপনি কি বলিতেছেন ? এ বাডী আপনার 
জন্য ভাড়া করা হইয়াছে, আমি আপনার 
পরিচর্যার জন্ত নিযুক্ত হইয়াছি। আপনি 
বিস্মিত হইতেছেন কেন ? 

লছমী বুঝিল, ইহার ভিতর কিছু রহস্ত 
আছে, ধৈর্যাচাতি হইলে কোন ফল নাই। 
স্থিরতাঁবে দিজ্ঞাস। করিল, “কে এ বাড়ী 
ভাড়া করিয়াছে ?”” 

“আমি তাহার নাম জানি না। 
বিদেশী লোকের মত, আমাকে নিযুক্ত করিয়া 
জিনিসপত্র আনিয়! দিয়াছেন ।” 

“কাহার জন্ত বাঁড়ী ভাড়া! হইয়াছে ? 

“আপনার জগ্ঠ। আপনার নাম কি 
লছমী কওর নয় ?”, 

লছমী দেখিল ভিতরে কোন গভীর অভি- 
সন্ধি আছে, এই দাসী তাহার কিছুজানে না। 
এমন স্থলে ভয় পাওয়া নির্বোধের কাজ। 

লছমী কহিল, “তবে আমারই ভূল হইয়া 
থাকিবে । বাহিরের দরজা খে'ল।”' 

দাসী দরজ। টানিয়া দখিল বাঠির হইতে 
বন্ধ। ফিরিয়া লছমীকে কহিল, “যিনি বাড়ী 


ভাড়া করিয়াছেন, তিনি বোধ হয় আসিয়া 
এখনি খুলিয়া দিবেন 1” 


আর কোন কথা ন! কিয়া লছমী বাড়ীতে 
প্রবেশ করিল। সকল ঘর দেখিয়া ছাঁদে 
উঠিল। ছাদের চারিদিকে টচ্চ প্রাচীর, 
লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। আপাততঃ এই 
গৃছে লছমী বন্দিনী। 

কাহার এ কান ? লছমী ভাবিতে বসিল। 


দেখিতে 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ) ১৩২০ 


সন্ধ্য| হইলে দাসী ঘরে আলো জালিল। 
সেই সময় সদর দরজা খুলিয়া এক ব্যক্তি 
বাঢীতে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা 
বন্ধ করিল। তাহার পর বাড়ীর ভিতরে গিয়া 
যে ঘরে লছমী বসিয়াছিল, সেই ঘরে প্রবেশ 
করিল। তাহাকে দেখিয়া লছ্মী সরিয়া 
দরজার আড়ালে গেল। আড়াল হইতে দে 
ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়৷ দেখিতে লাগিল। 

তাহার বেশ মুসলমানের মত। লম্বা 
দাড়ী, চক্ষে সুরমা, পরিধানে টিলা! পায়জামা, 
চাপকানের উপর কাবা, পায়ে রাওয়ালপিত্ীর 
জুতাঁ। কহিল; “বিবি সাহেব, তসলীম 1” 

লছমী তাহার সন্মুখে না আসিয়া, দরজার 
পাশ হইতে কহিল, “আমার উপর এ 
অশ্যাচার কেন? আমি কে, জান ?+ 

“আপনি লচ্মী কর, রাণী সাহেবার 
বিশেষ অন্ত্রগৃহীতা, যাহ ইচ্ছা তাহাই করিতে 
পাবেন ।%” 

“আমি করে জানিয়াও আমাব উপর এ 
জুলুম কেন? রাণী মাহেবা জানিতে পারিলে 
তোমার মাথা থাকিবে ?” 

“আমার আশা আছে যে তাহার পুর্বে 
তোমার সঙ্গে আমার নিকা হইয়া যাইবে। 
কাল সকাল বেলা কাজি ও সাক্ষী ডাকিব। 
তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া যদি কিছু অন্যায় 


করিয়া থাকি ত আমাকে ক্ষমা কর।” 
“তুমি কে ??” 


“আমি শেখ 
জমিদার 1” 

লছমী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, “তুমি 
শেখ রামর্দীন, আমার নিমকছারাম জাতিত্র্ই 
গোলাম !” 


নিজাযুদ্দীন, অটারীর 


৪র্থ সংখ্যা ] 


রামদীন থ হইয়া গেপ। কিছু পরে 
ইতস্তত; করিয়া কহিল, "আমি সতা সত্যই 
মুদলমান হই নাই। তুমি আমাকে ঘ্বণা 
করিয়া অপমান করিয়াছিলে, মনে পাড়? 
আমি সে কথা ভুলিয়া যাইব কিন্তু তোমাকে 
ছাঁড়িতে পারিব না। তুমি আম'কে আনন্দ 
মনে বিবাহ কর, আমি সমস্ত আয়োজন 
নবিয়াছি | 

“কবে বিবাহ হইবে ? 

“তুমি যবে বল। 
পারে), 

লছমী মুছু মু হাসিয়া কহিল, “তুমি এই 
ছিলে শেগ, তাহার পর সৈয়দ হবার কথা, 
তাহা না হইয়া হইতে চাও শিখ । 
কেশ ও হাতের কড়া কোথায় ?” 

রামদীন লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। 
কহিল, “আমাকে বিদ্রপ করিয়া তোমাব কি 
কোন লাভ হইবে ?5 

“আমি ভাবিতেছি, তুমি যে আমার খমম 
হইবে আমি এমন কি সৌভাগা করিয়াছি ।” 

রামদীন রাগিয়া টউঠিল। “এখন তুমি 
আমার হাতে পততিয়াছ তুমি বাজি না হও 
আমি তোমাকে বলপুর্ধক বিবাছ কবিব।” 

লছমী তীক্ষ কটাক্ষে রামর্দীনকে দেখিতে- 
ছিল। ধীরে ধীবে কহিল, “এই কাজে তোমার 
পিছনে কে আছে বুঝিতে পারিতেছি না। 
নিশ্চয় ফকীর নুরউদ্দীনের লোক হহবে। 
তোমার ঘটে এ বুদ্ধি নাই |” 

কোথায় লছ্মী ভয় পাইয়া রামদীনের 
শরণাপন্ন হইবে, না তাহাকে এইক্দপ তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করিতে লাগিল। রামদীন কিল, 
“তুম মনে কব আমার নিজের কিছু মান 


আজই রাত্রে হইতে 


তোমার 


জম্ল-জমিল 


৩২৭) 


বুদ্ধি নাই। তোমার বুদ্ধির কত দৌড় এই 
বার দেখ' যাইবে ।” 
₹ছমী কহিল, “তোমার যদ বুদ্ধ 
থাকিবে ত আমার সঙ্গে এমন নিমকহারাম 
করিবে কেন? আমি যাহাই করিয়া থাকি, 
তোমাব ত কোন অনিষ্ট করি নাই ? 
লছ্মী ভিতরের ঘরে গিয়া দরজ] বন 
কবিল | রামদীন রাগে গব গর করিতে 
করিতে চলিয়া গেল। বাহিরের দবজ্ঞা বন্ধ 
করিয়া কুলুপ দিয়া গেল। 
৭ 
শীশ মহলে উপনীত হইয়' বাণী ফকীরাকে 
ডাকাইলেন। জিজ্ঞাসা কবিলেন, ““থে কি 
হইয়াছিল ?” 
ফকীরা কহিল, 'বোধ হয় কোন ছুট 
বালক আতদবাজি ছুড়িয়াছিল। কোতওয়াল 
তদ্দারক করিতেছেন ।” 
লছমীকে দেখিতে না পাইয়া রাণী জি্জাসা 
করিলেন, “ লছমী কোথায় গেল ?" 
একজন পরিচাবিকা কহিল, “হয় ত বাড়ী 
গিয়া থাকিবে ।” 
ফকীরা কহিল, “বাড়ী গিয়াছে বলিয়া 
আমার মনে হয় না। তাহার পান্কী হীরা- 
মণ্ডির একটা গলিতে গেল। তাহার বাড়া 
সেদিকে নয়।” 
“কোথায় গিয়াছে, জান ?” 
“না। জানিবার জন্ত আমি এক জন 
খোজাকে পাঠাইয়াছি।” 
“সংবাদ পাইলে আমাকে জানাই ও | 
€যে। হুকুম, বলিয়া ফকীরা চলিয়া 
গেল। 
সন্ধার পর রাণী নিভৃতে বসিয়াছিলেন, 


৩) ৩) ০ 


ফকীব আপিয়া সেলাম করিল। রাণী 
কহিলেন, “কি সংবাদ ?” 

ফবীরা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, “সংবাদ 
বড় বিস্ময়জনক 1” 

“কি রকম 2" 

“লছমী পালী করিয়! হীরামণ্ডি দিয়! বর! 
বর আনারকলি চলিয়া গিয়াছে । সেখানে 
একজন মুসলমানের বাড়ীতে গিয়াছে পালী 
সেই বাঁড়ীতেই আছে। পাড়াও ভাল নয়।” 

ক্রোধে রাণীর মখ আরক্ত হইয়া উঠিল। 
কহিলেন, “মিথ্যা কথা!” 

ফকীবা! ভাত জোড করিয়া, মাথা নোয়াইয়ু। 
কহিল, “যে খোজাকে পাঠাইয়াছিলাম সে 
এই কথা বলিতেছে 1” 

“তুমি নিজে গিয়া জানিয়া আইস” 

ফকীরা ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া, পিছু 
হটিয়া, ঘরের বাহিরে গেল। 

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফকীরা ফিরিয়া 
আসিল। রাণী সেই স্থানে, সেই ভাবে 
বসিয়! ছিলেন, ফকীরার গ্রতি প্রশ্রস্তচক 
দুষ্টিপাত করিলেন । 

ফকীরা বলিল, “খোজাব কথ! সত্য” 

রাণীর চক্ষে অগ্রিস্ফুলিঙ্গ নিঃস্যত হইল । 
কঠোর স্বরে কহিলেন, “তাহাকে ধরিয়া 
আনিতে হুকুম দা9।” 

«কেন ?” 

“তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিব”? 

“মে কি অপরাধ করিয়াছে 2” 

“আমার অপমান করিয়াছে । যাহার 
এমন স্বভাব সে কোন্‌ সাহসে আমার মহলে 
আসে ?” 

ফকীরা যুক্ত করে কহিল, “লছমী রান্গ- 


বঙ্গদর্শন 
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দণ্ডে দণ্ডিত হইবার মত কোন মপরাধ করে 
নাই। আপনি তাহাকে মহল হইতে 
নির্বামিত করিতে পারেন, কিন্তু তাঠাকে 
প্রকান্ত রূপে কোন শাঠি দিলে লোকে 
আপনার নামে নানা কথা রটাইতে পারে ')। 

রাণী ভাবিয়া কহিলন, “তবে কি করা 
কর্তবা ?”' 

তাহাকে মহলে প্রবেশ করতে না 
দিলেই তাহার ঘথেঈ শাস্তি হইবে ।” 

'সেই কথা ভাল। সেই রূপ আদেশ 
দাও ।' 

“তাহাই হইবে, বলিয়া রাণীকে অভ 
বাদন করিয়া ফৃকীব! চলিয়া গেল । 

সেই রাত্রে ষখন জমিল ফকীরার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তথন কারা তাহাকে 
বলিল, * সেখ সাহেব, মোবারক! তোমার 
উদেস্ঠ সফল হইয়াছে 1, 

“কি হইয়াছে 1” 

“লছমীর মহলে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে । 
তাহা হইতে তোমাদের আর কোন আশঙ্কা 
নাই |” 

জমিল সকল কথা শুনিয়া, ফকীরার 
নিকট আত্তরক কুতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া 
বিদায় গ্রহণ করিল । 

১০ 

প্রভাতে উঠিয়। লছমী দেখিল বাড়ীর 
সদর দরজ! মুক্ত, বাড়ীতে কেহ কোথাও নাই, 
দাঁপীও চলিয়! গিয়াছে । পান্ধীর কাছে চার 
জন বাহক দীড়াইয়! আছে। 

লছমীর সংশয় হইল যে হয় ত কোন 
নৃতন বিপদ্‌ উপস্থিত। ভাল করিয় দেখিল,- 
বেহারার! তাহার পরিচিত । তাহাদিগকে 


৪র্থ সংখ। ] 


ডাকিয়া কহিল, «তোর কাপ আমাকে এ 
বাড়ীতে আনিয়াছিলি কেন ? 

তাহার! এক বাক্যে বলিল,”“আমরা কেন 
আনিব? কাল ত আমরা পান্সী লইয়া যাই 
নাই ।% 

“আঙ্জ কেমন করিয়া! আমিলি ?” 

''এক জন লোক বলিয়া দ্রিল 

“কে সেঠ? 

“তা জানি না।” 

পাল্বীতে উঠিয়া! লছ্ছমী নিজের বাড 
গেল। আহারদ করিয়া 
শীশ মহলে গমন করিল। দস্থরমত পহরা 
ফটকে পান্কীর পথ রোধ করিল, “কিসর্কি 
সওয়ারি ?”, 


মধ্যাঙ্গের পর 


“লছমী ক€র কি। 

প্রহরী খোজাকে ডাকিল। সে পান্বীর 
পরদ| তুলিয়া! লছমীকে দেখিল। 
“মহলে যাইবার হুকুম নাই ।” 

লছমী ভ্রকুঞ্চিত করিয়া, চক্ষু লোহিত 


বলিল, 


বর্ণ করিয়। কহিল, £“কি। আমি কে 
জানিন্‌ ?+ 
খোজ! কহিল, “ত! আর জানি না, 


তোমাকে নিত্য দেখিতেছি ?” 
“তবে আমার পান্ধী আট্কাস্‌ কোন্‌ 
সাহসে ?» 
“তেউড়ীর হুকুম | 
লছমী কহিল, 
কোথায় ?” 
“আপনার ঘরে ।” 
তাহাকে ডাক |” 


“নানী সাহেব ছাড়। তাহাকে আর কেহ 
ডাকিতে পায়ে না 


“ফকীরা সর্দার 


জম৯-জমিল 


৩৩১ 


“বল; একবার আমি দেখা করিতে 
চাঁই 1৮ 
খোজ! চলিয়া গেল। একটু পরে ফকীরা 
পাল্গীর কাছে আদিয়া পর্দা তুলিল। 
খোজ দূরে দাঁড়াইয়া রহিল । 
রাগ সম্ধরণ করিয়া 


লছমী 
আমি কি 


কহিল, 
“আমার এ অপমান কেন? 


করিয়াছি ?? 

“নিজে বুঝিয়া দেখ 1” 

“আমি ত কিছু করি নাই |” 
রাণী 
করিতেন, কিন্তু দরবাবের অহলকারের! 


“তোমাকে সাতেবা! অনুগ্রহ 
অন্দর মহলের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না। 
সে বিষয়ে তুমি কেন হস্তক্ষেপ করিতে গিষ়া- 
ছিলে ?”” 

“সে কথা রাণী সাহেবা আমাকে বলিলেই 
ত আমি নিরস্ত হইতাম 

“সে কথা যাকৃ। 
কোথায় ছিলে ?” 

লছমী মাথার উপর ছুই হাত তুলিষা 
শপথ করিল । “আমার সহিত কেহ শক্রতা 
করিয়া আমাকে সেখানে লইয়া গ্রিয়াছিল। 
আমকে যে শপথ করিতে বল আমি 
করিতেছি, কেহ আমাব অঙ্ম্পর্শ করে 
নাই |” 


“সে কথা তুমি জান আর তোমার ধর্ম 
জানে। আমর! কোন কৈফিয়ৎ চাহি না|” 
বাহকদিগকে আদেশ করিল, “সওয়ারি 
[ফিরাইয়া লইয়| যাও ।৮ 

লছমী কাদিতে লাগিল, “একবার রাণী 
সাহেবার কাছে যাইতে দাও, তাহার নিকট 
হইতে 1বদায় লইয়া আপি” 


কাল রাত্রে তুমি 


৩৩২ 


“ভকুম নাই, বলিয়া গম্ভীর পদ ক্ষেপে 
ফকীরা চলিয়া গেল। লছমী কাদিতে 
কাদিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল । শীশ হলে 
প্রবেশ আর তাহার অনৃষ্টে ঘটল না! । 

১ 

জমাল জলিম দুই ভাই একত্রে বসিয়া 
ছিল। জমিলের বুদ্ধি-কৌশল দেখিক্সা জমাঁল 
এখন তাহাকে সমীহা করিত, জমিল মুখে 
জমালের সম্মান করিত, কিন্তু এখন তাহার 
কথাতেই সব হইত। 

রামদীন আসিয়া সেগাঁম করিগা' একটু 
দূরে বসিল। জমিল অল্প মাথা নাড়িয়া 
অবজ্ঞাপুর্বৃক তাহাকে খেলাম করিল । 

রামদ্রীন ছুই একবার এদিক্‌ ওদিক্‌ 
চাহিয়া কহিল, “আমার প্রতি কি হুকুম 
হদ্ু ?* 

জমিল কহিল) কি বিষয়ে ?? 

“একট! ভাল কন্ধ-কাজের ? 

“কেন ?? 

“আমি আপনার্দের উপকার করিয়াছি। 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বর্ধ, শ্রাবণ১১৩২০ 


আমি আপনাদের পক্ষে না থাকিলে ফকীর 
সাহেবের কম্ম লইয়া গোল বাধিত ।”” 

“তোমার প্রধান উদ্দেশ্ঠ লছমীর অপকার 
করা। তাহা নিমক খাইয়া নিমকহারামি 
করিয়াছ, সে তোমাকে বিশ্বাম করিত, তুমি 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ। তাহারই পুরস্কার 
চাও ?” 

রামদীনের চক্ষু বাহির হইল, মুখ খুলিয়া 
গেল। “একি রকম কথা ?” 

“এই তগ্িক কথা! তুমি লছমীর স:ঙঈ 
যেরূপ বাবহার করিয়াছ, ছুই দিন পরে যে 
আমাদের সঙ্গে দেইরূপ ব্যবহার করবে না, 
তাহাই বা কে জানে? তুমি কিছু টাকা 
চাও লইয়া যাও, কিন্তু কাজ-কম্মন পাইবে না|” 

'লঙ্ছমীর কাছে যাইলে সে বাড়ী টুকিতে 
দেয় না, আপনারা এই রকম বলিতেছেন। 
তবে আমি যাই কোথা! ?” 

“যেখানে 
দৌোজথে।” 


নিমকহারামেরা যায় 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । 


ঢুর্ভাগ্যের কাহিনী 


০) 


পীড়িতের সেবা-শুশীষাকেই মিরিয়েল তাহার 
জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া বরণ করিয়া 
লইয়াছিলেন। তার মত এমন প্রাণম্পর্শী 
সহানুভূতি বুঝি আর কেহ দিতে পারিত 
না। তীর নীরব সহান্মভূতিটুকু ব্যধিতের 
শ্রাণে একটা যথার্থ সাত্বনার প্রলেপ দান 
করিত। বাজে রাধিগতের কথ! তিনি 


কহিতেন না, শোককে ভুলিতেও তিনি 
কখনো বলিতেন না। তিনি জানিতেন, 
নিরাশ শোঁকই বড় তীব্র, তাই শোকার্তের 
প্রাণে আশার সধ্ার করিয়া, শোককে তিনি 
বরং মহিমাম্ডিত করিয়াই তুলিতেন। তিনি 
বলিতেন--পব্যর্থ শোকে মুতের স্মতিকে 
দীন কোরো না। যা ইতে পার্ত, মৃত্যুর 


৪র্থ সংখ্যা | 


অন্ত যা ঘটল ন!--তার কথ! ভেবো না। 
মনের মধো আশা আন, বিপ্বান রাখ, স্থির- 
তাবে সম্মুখদিকে চেয়ে দেখ_-মরণেব পর- 
তীরে, ন্বর্ণলোকে, প্রিয়তমের মহিমা-সমুজ্জল 
ছবখান দেখতে পাবে 1” 

জনসাধারণের উপর মিরিয়েলের প্রভাব 
কতখানি বিস্তৃত ছিল, একট। সামাগু ঘটন। 
দ্বারাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে । এক সময় 
পরিদর্শন-কাপা উপলক্ষে, তর্গম পর্বভম'লার 
মধা [দিয়া তাহাকে কোন এক স্থানে বাইতে 
হয়। দে সময় সে অঞ্চলে ক্রাভাট নামক 
এক কুর্দান্ত দরস্ুর প্রাতিাব ছিল । সে 
রক্ষী লইয়াও সে প্রদেশে গমনাগমন তথন 
নিরাপদ ছিল না । মিরিয়েল, সকলের নিষে৭ 
অনুষ্ঞা অনুনয় উপেক্ষা করিয়া, নিপল 
সেই পথে যাত্রা! করিলেন' বলিলেন -_ বহু দন 
সেখানে যাইনি, আমি না! গেলে ভগবানেব 
নাম-গান আর তাদের কে শুনাবে ? 

“আপনার সবই যে তাবা লু'ট নেবে ।” 


“লুটে নেবার মত ত আমার কিছু 


নেই 1”? 

আর যদ তারা আপশাকে চঠা 
করে % 

“আমাকে? আমার মত মামান্ত এক 


জন ধন্মযাজককে হত্যা করে তাদের লাত?* 

“আপনি বিপদ বুঝ্ছেন না। পথে যদি 
আপনাকে তার। আটকায় ?--” 

“ভালই ত।-_ দরিদ্রদের জন্য ভিক্ষা চেয়ে 
নেবো 1) 

যথাসময়ে নিরাপদে মিরিয়ল গন্তব্য 
স্থানে উপনীত হইলেন। তাহার প্রত্যা- 
বর্তনের ছু'ঞকদিন পূর্বে ছইজন অজানা 


ণ 


দুর্ভাগ্যের কাহিনী 


৩৩৩ 


অশ্বারোহী একটা বড কাঠের সিন্দুক বহিয়! 
আনিয়! গির্জার ফটকের কাছে রাখিয়া চশিয়! 
গেল। কিছুদিন পুর্বে প্রধান টির্জা হইতে 
অপহৃত বনুমূলা সমস্ত দ্রবাদিই তাহার 
মধ্যে পাওয়। গেল? সিন্দু/কর ভিতবে এক 
টুকরা কাগজে কেবলমাত্র ছুইটি কথ! লেখ 
ছিল _“ক্রাভাট-_মিরিয়েলকে 1” সে সব 
বমুল্য দ্রবাদি গিস্জার গপ্রত্যর্পিত হইয়াছিল 
কিন! আনরা জানি না। তবে মিরিয়েলের 
মুত্র পর তাঠার পাতাপত্রের মধ্যে এক 
স্থানে একটা লেখা পাওয়া যান সম্ভবতঃ 
'তাহা এই ঘটনার উল্লেখেই লিখিত | “এখন 
জিনিস গিজ্ভায় ন! 
ইসপাভালে--কোথায় দেওয়। যায় ?” 

আর একবাঁব কোন এক কাউণ্টের সহিত 
নিমন্ত্রণোগলক্ষে ঠাহার সাক্ষাৎ হয় কাউন্টট 
আধুনিক সভ্যতা প্রস্থ অদ্ভুত একটি জীব, 
ঘোরতর জড়বাদী; মিরিয়েলের কাছে এই 
ভাবে তিনি তাহার মনোবিজ্ঞানের সুঞ্জ বাখ্যা 
করিতেছিলেন__- 

“আচ্ছা, এ* যে এত বড় পৃথিবী, এটা 
কি? এক চামচ ময়দার উপর বিন্দু 
পরিমাণ ছির্কী গ্রাত্র; মানুষই তার পর তাকে 
গড়ে তোলে । তবে--স্যষ্টিকর্তা আবার কে? 
অনাগ্থনন্ত কাতর বিশ্বপিতাই বা কে? 
জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ, তার একট! 
সাধারণ বুদ্ধি, তার নিজের একটা বুদ্ধি- 
বিঢার আছে। যে শুধু আত্মোৎসর্গ এবং 
বৈরাগ্যের উপদেশ দেয়, তাকে আাণকর্তা বলে 
লোকে তার কথা মেনে চলবে কেন? জীবন 
কর্দনের? যতদিন বেচে আছ হেসে 
খেলে নাও। আত্মোৎসর্গ কার জন্ত? 


কথা এই, এ পখ 
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বৈরাগ্য কিসের? পাপ-পুণ্যের বিচার? 
_হায়রে ভ্রান্তি, মৃত্যুর পর যদি অস্থিত্ব থাকে, 
ঙবেই না পাপ-পুণ্য! সে গস্তিত্ব মরীচিক1 
ম'ত্র। তার প্রতাক্ষ প্রমাণ কেউ দিতে 
পারে? মৃত্যুর পথ বুঝি মানুষ দেব দূত 
হয়, তার ঘাডের গপর দুটো সবুজ পাখা 
বেরোগ্ধ, আর সেই পাখা নিয়ে ফড়িডের 
মত হুপ হাপ. করে এক নক্ষত্র থেকে আর 
এক নক্ষত্রে লাফিয়ে লাফিয়ে সে শেষে ভগ- 
এমন অ'জগুবি কথাও 
আমি ত 


বানের কাছে যায়। 
আজকাল লোকে বিশ্বাস করে! 
বুঝি পথিবীই স্ব; পৃথিবীর সুখ ছেড়ে যে 
শ্বর্গের পানে চায়, তার পক্ষে 'যো ফ্বাণি'র 
ব্যাপারই ঘটে । আমি কে? কিছুই নই,__ 
জন্মের পূর্বেও কিছু ছিলাম না,পরেও কিছু 
থাকব নাঁ। এ জন্মেই আমার আরম্ত, 
মৃত্যুতেই আমার শেষ। তবে স্ুথ ছেভে 
আমি ছুঃথখকে বরণ কব্ব কেন? সুখের 
পরিণাম কি?-কিছুই না) দ্রঃখের ?- 
কিছুই না। তবে স্বেচ্ছাক্স দুঃখের বোঝাটা 
ঘাড়ে নিহই কেন? তক্ষ্য কেন হতে যাব? 
হইত ভক্ষকই হব। এই আমার মনো- 
ক্িস্তানের মল-স্ত্র । মৃতার পর জুজুর ভয় 
দেখাতে পার, কিন্তুসে সবই কল্পনা; মুত্র 
পর জীবন নেই, এটা স্থির জেনো । তবে 
ইহা, সাধারণলোক-যার্দের চিন্তা 
বিচার-বৃত্তি তেমন উতৎকর্ম লাভ করেনি, 
তাদের পক্ষে আক্মা, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, 
স্বর্গলোক প্রভৃতি কথাগুলা কতকট। কার্্য- 
করী হয় বটে। সেই সব অজ্ঞ বেচারাদের 
ক্রন্ভই বেচার! ভগবানের কল্পনা- আমাদের 
জন্ত নয়।” 


এবং 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বর্ধ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


মিরিয়েল শেষ পর্যন্ত ধীরভাবে কথা- 
গুলি শুনিয়! বলিলেন--"“ এ জড়বিজ্ঞান মন্দ 
নয়। এতে আর বিছু হোক না হোক্‌, 
মান্নধকে নির্বিবাদে সম্পৃণ দায়িত্বহীন করে 
দেয়-_কোন কিছুব জগ্ত মনে আদৌ গ্লানি 
উন্মাতে দেয় না। তবে এ ধর্ম আপনাদের 
মতই শিক্ষিত, উন্নত এব" অর্থবান লোক-_ 
ধারা জীবনের স্ু্তির পথে কোন বাধাই 
রাখত চান না তাদের পক্ষেই পোষায়। 
কিন্ত আপনাদের এ তত্ব গভীর গুহায় নিহিত, 
অনেক অনুপন্ধান করে বার কব্তে হয়। 
যাহোক ভগবানের প্রতি নির্ভর করা যে 
অন্ততঃ সাধারণ লোকেদের পক্ষেও প্রয়ো- 
জনীয়, এ কথাটাও যে আপনারা মানেন, 
সে আপনাদের উদারতা 1” 

(৪) 

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া 
আমরা মিরিয়েলের চরিত্র-বর্ণনার উপসংহার 
করিব। 

ডি--সহর হইতে প্রায় ছুই ক্রোশ দুরে 
নির্জন এক অধিত্যকায় একটি বুদ্ধ বাস 


করিত । লোকটা রাষ্্রবিপ্রবের সময় 
সাধারণতন্ত্র-দলভুক্ত ছিল) এবং সাক্ষাৎ" 
ভাবে তৎকালীন সমাটের মৃুত্যুদ্দপ্ডের 


সপক্ষে ভোট না দিলে৪, সে যে একজন 
চরমপন্থী ছিল, সে বিষয়ে কাহারও মনে 
সন্দেহ ছিল না। তার উপর নান্তিক 
বলিয়াও তার আর একটা অখ্যাত ছিল; 
ফলে বহুবৎসর ধরিয়া সে অধিত্যকার বাপ 
করিলেও একমাত্র ভৃত্য বাতীত একদিনও 
অন্ত কোন মন্ুুযোর সাক্ষাৎ লাভ সেখানে 
সেপায় নাই। কিন্তু মিরিয়েল গ্রারই সুদূর 


৪র্থ সংখ্যা | 


দিক্‌-চক্রবালে বিটপিবনচ্ছায় সে অধিত্যকাব 
প্রতি চাহিয়া চাহিয়।! কি স্রযোগে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎলাভ হয়, তাহাই ভাবিতেন। 
তত্রাচ, সত্যের খাতিরে আমর! বলিতে বাধ্য 
যে, বুদ্ধের প্রতি জনপাধাবণের স্তায় তাভার৪ 
কতকটা বিতৃষ্ণা ছিল--তাই, স্থযোগ ঘটিলেও, 
কতদিন মিরিয়েল অদ্ধপথ হইতে ফিরিয়া 
আপিয়াছেন । সহদা বুদ্দৌর 
সা“ঘাতিক গীড়ার কথা সহরময় বাট হঠল-_ 
তাহার একমাত্র ভত্যই ডাক্তাব ডাঁকিনে 
আপিয়া এ সংবাদ দিয়াছিল। 
তৎক্ষণাৎ গায়ে একটা মেটা 
জড়াইয়া, ছড়ি হাতে কবিয়া, বৃদ্ধেব বাসস্থানা- 
ভিমুখে অগ্রসর হইলেন । স্ুর্মা তখন ডুবুড়বু, 
বন্ধের জরাজীর্ণ কুটীবখানি দর হইতে 
মিরিয়েলের নয়নপথে পতিত হইণ। 
ধমনীক্সোত দ্রহতর পবাঠিত হইতেছিল; 
--এক লম্ফে নাল! মতিক্রম কবিয়া, বেডা 
ডিঙ্গাইয়া, কাটা-গুলের গ্রতি সাক্ষেপ 
না করিয়া, মিরিয়েশ একটা আযত্্বরক্ষিত 
পুরাতন বাগানের মধ্যে আদিয়া পড়িলেন, 
তারপর নির্ভীক চিন্তে অগ্রদর হইয়া সহসা 
বৃদ্ধের সম্মুবীন হইলেন। বৃদ্ধ তখন দরজার 
সম্মুথে চাকা ওয়াল একথান। পুরাতন চেয়ারের 
উপর বসিয়া অন্তগামী হৃর্যের প্রতি চাহিয়া- 
ছিল -তাহার চক্ষে একটি শান্ত অঃনন্দ- 
লেখা ফুটয়া উঠিয়াছিল। পার্থে ভূঙ্যটি 
একবাটি ছধ দইয়! দঁড়াইয়াছিল , বৃদ্ধ ছুগ্ধ 
পান করিয়া, ধঙ্টবাদ দিয়া, পার্টি তাহার 
হস্তে প্রত্যর্পণ করিল । সহসা মিগিয়েগকে 
সম্মুখে দেখিয়া মে বিন্মিত হইয়া উঠিপ। 
কিয়ৎক্ষণ ত্তাছীর মুখের প্রতি চাহিয়। চাহিয়' 


একদিন 


মিরিয়েল 


কোর 


নি এ 


তাভার 


দুর্ভাগ্যের কাহিনী 
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বলিল-_-“আমাব এ নির্জন কুটীরে আজ সর্ব 


প্রথম বাইরের লোকেব দেখা পেলাম । 
কে আপনি মশায় ?-কি চান ?, 

“আমি বিয়েছ মিগিয়েল 

সে নাম বুষ্ধের নিজ্জনাবাদে৭ প্রবেশ 


করিয়াছিল ।---“€?, তা হলে আপনি আমার 
ধন্মাদেই] ?5 

“তয় ত, বটি।” 

“মাম্রন, ভিতাবে আনুন” বলিয়া নুদ্ধ 
করমদ্দনের জন হস্ত পসাবণ করিল । মিরিয়েল 
সেদিকে লক্ষ *1 করিয়া বলিলেন-_-“ষাক, 
ভাল); যা শুনেছিলাম তা নয়, আপনাকে 
দেখে ত তেমন পীডিত বলে মনে হচ্ছে না 

" আমাব পবমাঁধু আর তিন ঘট। মার 1” 
বলিয়া বুদ্ধ একটু থামিফ্জা বলিল__“ চিকিৎসা- 
শাস্ত্রে মোটামুটি আমাৰ অভিজ্ঞতা আছে। 
কল পাঠাগ্ হয়েছিল, আজ কোমর পর্য্যন্ত 
ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, বুক পর্যাস্ত উঠতে যেটুকু 
দেবী । জন্মে ম» একবার শেষবার প্রকৃতি- 
জননীকে ভাল করে দেখব বলে গেয়ারখ'না 
বাইরে টানিয়ে এনেছি । হ্র্াস্ত বড় মনো- 
রম না? আর একটা উষা দেখে মববার 
ইচ্ছ! ছিল, কিন্তু তা ঘটবে না। যাক, 
উষধার অরুণ, না হয় নক্ষব্রপুঞ্জের আলো-_ 
একই কথ! |? 

বৃদ্ধ ভূত্যটিকে বিদা্ম দিল ) বলিল-_- 
“মে দিন বাত্র জেগেছ, আঙ্জ এখন 
ঘুমাওগে যা91 তাবপর মৃছ্ম্বরে বলিল _ 
“€ার ঘুমন্ত অবস্থাতেই আম মবব। ভার 
ক্ষণ-নিদ্রা আর আমাব মহা-নিদ্র'_৫/য়েতে 
মিলবে ভাল ।” 


মিরয়েল যাহা আশ। কারুর! আঙগিজ়া- 
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ছিলেন, তাহা পাইলেন না এ ত সাধুর মৃত্ু- 
শযা। নয়! আর একট! কথা, ক্ষুদ্র বৃহৎ 
সমস্ত ব্যাপার লইয়াই চরিত্রের সম্ছি। মিরি- 
য়েল যে সর্ধধ্ষিয়ে দেবচরিন্তর ছিলেন, এমন 
কথ। আমরা বলি না, ত'ই সকলের নিকটে 
বিশেষ সম্মানসূচক সন্বেধনে অভান্ত মিরিয়েল, 
বুদ্ধের কাছে এ সাধারণ ব্যবহার পাই! 
কথঞ্চিৎ ক্ষমই হইলেন; এবং তাহার সহিন্চ 
একটু রূঢ ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তিও শ্াঠার 
জন্মাইল। বিশেষতঃ বুদ। রাজদ্রাহী-বিপ্রব- 
সম্প্রদায়ভূক্ত ৷ 

কিস্ত আশ্চর্য সে আকুতি সে সমুন্ধত 
দেহাবয়ব, স্থিরগন্ভীর স্বর এবং দৃঢ়তাব্যপ্রক 
মুখভাব। অশীতবর্ষ বয়সেও, মৃতার দ্ববে 
আসিয়াও, তাঠার সব্ধদেহে পুর্ণস্বাস্থ্যের 
লক্ষণ জাগিতেছিল, তার এ মুত্যু যেন 
স্বেচ্ছান্থ ত্যমাত্র, মৃত্ু-ফন্ণায় তাহ?কে বিন্দুমাত্র 
কাতর করিতে পারে নাই। তাহার আকটি 
পদদ্ধয় শীতল এবং অসাড হইলেও, আরব্যো- 
পন্ঠাসবর্ণিত নুপতির স্তায়, তখন? তাহার 
মন্তক্ষে পুর্ণতৈজ বিরাজমান ছিল। 

মিরিয়েল সহসা বলিলেন- “ঘা হোক্‌, 
আপনি যে রাজ-হতায় মত দেন নি, সেটা 
খুবই ভাল করেছেন ।” 

“আপনি ভুল বুঝছেন--আমি সতাই 
অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলাম ।” 

*সতা কথা ?” 

“ষ্ঠা, সত্য । তবে সে অত্যাচারী, রাজ। 
নিভে নন--ত্ীর অজ্ঞানতা ।! আমি সেই 
অঙ্ঞানতাকেই দূর করতে চেয়েছিলাম । 
অজ্ঞানত!। থেকে বে রাজশক্তির উত্তুব এবং 
প্রভাব সে শক্তি মিথ্যা শক্তি । ধথার্থ শক্তি 


বঙ্গদর্শন 
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বিজ্ঞানের_-কারণ, সত্য থেকেই বিজ্ঞানের 
বিঙ্কাশ। মান্নষের এই বিজ্ঞানের পথই অব- 
লন করা উচ্চিত।» 

“বিবেকের পথ বটে,» 
বিবেক অর্থে থে জ্ঞান 
অন্ু প্রবিষ্ট ভয় 


"একই কথ।। 
আমাদের মজ্জায় মন্জায় 
আছে।”' 

মিরিয়েলের কাছে কথাটা একটু নুতন $-- 
বিস্মহ হইয়া তিনি বুদ্ধর 
রভিলপেন।  বুশ্ বলিতে 


প্রতি চাহিয়া 
লাগিল-_“সে 
অন্্রানতার বিরুদ্ধেই আমি দাড়িয়ে ছলাম, 
সমাটু যোড়শলুইয়ের বিরুদ্ধে নয়। মানুষ হয়ে 
মান্ধধকে হনন কববার আমার কি অধিকার 
আছে? কিন্ত যেটা পাপ, সেটা দূর করা 
সবারই কর্তবা। দাধারণতন্বের স্বপক্ষে ভোট 
দেবার সময় আমি শুধু স্ত্রীলোকের দন্ত, 
পুরুষের হীনত' এবং বালক-বালিকার জীবনের 
অন্ধকারই দূর করতে চেয়েছিলাম; পরস্পরের 
মধো ভ্রাতত্ব, সামগ্জন্ত এবং জ্ঞানের মহিমাই 
প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম; দর্নীতিপুর্ণ অন্ধকার- 
ময় পুবাতন আচারব্যবহার ধুয়ে মুছে ফেলে 
মানুষকে তার যথার্থ মহত্বে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে 
চেয়েছিলাম। তবে আমাদের আশা সম্পূর্ণ 
ফলবতী হয়নি; ছুর্নীতির বাহাবরণই আমব' 
ভেঙেণ্ছলাম--কিস্তু ভাবের পরিবর্তন সাধন 
করতে পারিনি । দ্ুনীতি দূর করাটাই সব 
নযু_- লোকের ম্ভাবচরিত্র মতিগত্তিরও পরি- 
বর্জন সংসাধন করা চাই- নইলে কোন 
স্কারই চিরস্থায়ী হয় ন1, তাঁর যথার্থ ফললাভ 
হয় না। শুধু হাওয়ার যন্ত্রটাফে ভেঙ্গে কি 
লা ? হাওয়া ত তবু সে-ই বইতে থাকে 1) 
"কিন্ত আপনাদের এ সংস্কার তসংস্কার 


৪র্থ সংখ্যা] 


নয়, এ গে একেবারে চুরমার করা! বাগের 
মুখে যা কর! যায়, তাঁব পরিণাম সন্বঙ্গে আমার 
তেমন ভরসা তয় না।১” 

“কিন্ত ন্যায় বিচারেও ক্রোণধব বশবর্তিত 
একটু থাকেই_-সেটা দোষের নয়, সেটা 
সমাজকে বরং অগ্রলর কারে দেয়। ণই যে 
ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্রব,-এটা অসম্পর্ণ ভে'কি তাতে 
ক্ষতি নেই, -কিস্তব এমন এ*ট' মহান জিনিস 
পথিবীতে আব ঘটেনি খুব গভ়াদব প্র 
মানুষ আপন উন্নতির জন্য এব চেয় বড “চা 
আর একদিনও কবেনি। ৭” ফলে সমাজেব 
গুপুবন্ধন 'অত্রাচাঁব সব শ্িিল হয় গেছে, এ 
বিপ্রব মান্থষ' ক করুণার্দ করেছে, সমস্ত বাঁধ- 
বিপত্তি দূব ক'রে একট! শান্টিব শৃঙ্খলা এনে 
মানুষকে উন্নত ক'রে, সমগ্র পথ্থবীর উপর 
মথার্থ ভাতার স্রোত প্রবাহিত কগবে 
দিয়েছে; _মানবত্তের চবম পবিণতিব আভাষ 
দেখিয়ে দিয়েছে । পনের শ' 
মেধ জড় হচ্ছিল, পনের শ” বছবেব শেষে তা, 
থেকে বজপতন 
কি?” 

“মানি বটে; তবে, বিচারক ন্যায়ধর্মের 
নজীর দেখায়, আর ধর্মযাজক করুণার দোহাই 
দেয়। আচ্ছা, বালক সপুদশ লুইয়ের কি 
অপরাধ ছিল ?” 

“কার্ভুসের শিশুভ্রাতারই বাকি অপরাধ 
ছিল? শুধু কার্তসের ভ্রাতা বলেই বাসে 
নৃশংসভাবে হত হল কেন? কথাট! ছুই পক্ষ 
থেকেই দেখ! উচিত। এ বিচাঁরে উচ্চ-নীচ 
ধনাঢা-গরীব, রাজা প্রজার প্রভেদ করলে চলে 
না। আমার সঙ্গে নির্যিত দরিদ্রদের জন্ত 
আপনি কান, আমিও আপনার সঙ্গে অত্যা- 


বব ধবেধে 


হয়েছে-লে বাজর দোষ 


দুর্ভাগ্যের কাহিনা 


৬১৩৭ 


চারিত রাজবংশীয়দের জন্য কাদব-_নইলে 
নয় ৮ 

«আমি সবারই জন্য কাঁদি” 

“সবার জন্য সমানভাবে কাদতে হবে। 
কঞ্ণাটা বর” দপিদেব জন্যই বেশী থাকা দর- 
কার-_-কাবণ নির্িত তাহারাই বেশী হয়েছে। 
শুধু তাই নয়”_- বলিয়া, থামিয়া, বুদ্ধ সস 
বলিয়া উঠিল-“কিস্থ আপনি কে মশায়, যে 
আগে পাছে 
€চাপদ[ব, বাপের জন্য পাসাদ, এব' অতুল 


এ সময় এসব প্রশ্ন করেন? 
এশ্বর্শার মালিক হয়ে, যে যু পদবরাজই 
গুবংতন, হাব নামের দোহাই দিয়ে সৃড়ি 
হারে বেড়ান- এই ৩ আপনাব পরিচয় ?-_ 
আপনার যথার্থ ম্ববপ কি, আপনার মহত্ব 
কোন্থনে যে আপনি আমাকে জ্ঞানের 
উপদেশ দিতে আসেন ?2 

“আমি সামান্ত কীট মাত্র 1” 

“কীট মাত্র! কাট আবার গাড়ীতে 
চড়ে নাকি?” 

মিরয়েলের মুখ বক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তিণি 
লজ্জিত হইয়। খপিপেন _ "মানি, না হয় যে 
আমি খুব হাল খাই দাই পরি, আমার প্রাপাদ 
চোপদার কিছুবই অভাব নেই, ফটকের ওপাশে 
বাগানের ভেতর ন! হয় আমার ঘুড়িগাড়ীথান' 
পাড়িয়ে বুয়েছে-এ সবই না হয় স্বীকার 
কর্লাম। কিন্তুকবণা যে একটা ধর নয়, 
জীবে দয়া যে একট কর্তব্য নয়, +৯৩ খুষ্টাবের 
সে বিপ্লবটা যে নির্্মায়কতার প্রতিমূর্তি নয় - 
এ কথা তা থেকে কি করে প্রমাণিত হুয় ?” 

“এ কথার উত্তর দেবার পূর্বে, আমি 
আমার অসৌজ্ঞন্ততার জন্ত আপনার কাছে 
ক্ষমা চাই। আপনি আমার অতিথি-- 


৩৬৮ 


আপনাঁব অর্থ, সমাজ, সম্মান পরড়তি নিয়ে 
কোনরূপ কথা বলা আমাব ভাল হন না। 
বিপ্বটাকে তবে আসনি নির্মম ঘটনাঁচরেব 
ফলমাত্র বালন ?গ” 

“নিশ্চয়ই 1 গগিলটিন' দেখে মাবাটের 
সে আনন্দোচ্ছাসটা কি ?, 

“আব রাজ-সৈম্ত যখন জনসাধাবণকে দ”লে 
পিষে মারছিল, তখন বন্তয়েত যে নাম-সংকীর্নন 
বার করেছিল-__সেটা ?” 

উত্তবটা রূঢ হইয়াছিল__শাণিত চুরিকাব 
নায় তাহ! মিবিয়েলকে যাইয়া! বিদ্ধ করিল । 
মিরিয়েল পর!জিত নির্বাক হয়া! রহিলেন। 

সহসা বুদ্ধের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল নু 
দে বলিতে লাগিল-প্বপ্লবটা যদি এতই 
নিশ্মম হয়, বাজতন্বট। তবে কি? দ্রদিকেই 
সমান অত্যাচার আছে। আপনি সমান্রী 
মেরী আণ্টগ্লনেটের জন্ত পকাঁশ 
করছেন কিন্ক মহ্হান্তভব লুঈস্মব সময়ে যে 
স্তন্দান-নিরতা জননী ধাত্রীকে উন্মক্ুবক্ষ। 
করিয়া কাষ্ঠদণ্ডের সহিত বাধিম্না রাখিয়া, 
বুতৃক্ষু শিশুকে জননীর দ্বপ্আাবী পূর্ণ স্তনদ্য় 
দেখাইয়!,__হয় দেহের না হয় আত্মার বিনাশ 
এ ছৃ”য়ের মধো একটাঁকে বরণ করিয়া লইতে 
বলিয়াছিল,--তার বিষয়ে আপনি কি বলেন? 
এই যে টাণ্টালাসের দাহ-_-এর মত বদ 
কঠোর আর কিছু কোথাও খু'জিয়া পান 
কি?-_-ফরা'পীরাষ্রবিপ্রবের বিচার করবার 
সময় এ কথাটা! মনে রাথবেন। ভবিষ্যৎ 
বংশীয়েরা এর ভীষণতাকে ক্ষমা কর্‌বে ১ 
এর তীব্রতম আঘাত থেকে মানবজাতির 
কল্যাণই হবে।” 

“কিন্ত সকল উন্নতির মূলেই ভগবানের 


ক্ষোভ 


বঙ্গদর্শন 
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প্রতি নির্ভর থাকা চাই। যে নাগ্তিক--সে 
মানুষ ক শুধু বিপথেই নিযে যাঁর.” 

বুদ্ধেব সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।--দূর 
আকাশগাত্র, যেখানে সন্ধার অন্ধকার এবং 
গোধূবির পাটলরাগ মিশিতেছিল--বুন্ধ তৎ- 
প্রতি চাভিয়া ধীরে ধীরে তাহার 
চক্ষু জলে ভখিয়া আদিল,-_ছুই বিন্দু অশ্ 
তাহার গণ্ড বাহিম্না পতিত হইনা ভূমিতল 
তাহার ওষ্ঠদ্ব্ন মু কম্পিত 
হট উঠিল, _প্রভৃ, সামি, মাম'র জীবনের 
অ'দর্শস্থল। একমাত্র তুমিই আছ !” 

তার পব সুদুব আকাশগাত্রে অঙ্গুলি নি'দদিশ 
মিরিয়েলকে সন্বোধন করিয়া বুদ্ধ 


রভিল। 


সিক্ত করিল । 


করিয়া, 
বলিতে লাগিল--“কালাহীত কিছু আছেই; 
_ মাছে, ওইধানে। দেই অনস্তের মধ্যে 
যদি 'আমি' না থাকি, তবে, অন্ততঃ আমার 
কাছে, 'আমাতঠে”ই সে অনন্তের পর্যবসান 
হ'ত; অর্থাৎ আমাব মুতার পর আর তার 
অস্তিত থাকৃত না। কিন্তু তা ত নয়। 
'মআমি' যে ওব মধ্যে আছ । এই যে আমার 
বড বড় স্বরূপ ধ।” অনস্তেব মধ্যে অভিন্ন হয়ে 
বয়েছে--তাই-হ ভগবান্‌।” 

মিরিয়েল ক্রমশঃংই বুদ্ধের প্রতি আকরুষ্ট 
হইতেছিলেন। তা'র তুষার-শীতল দক্ষিণ 
হস্থথানি আপন হস্তের উপর তুলিয়া লইয়া 
বলিলেন--“ভাই, এ মুহর্ত ভগবানের নিজন্ব। 
তার নাম-গান না করে এ মুহূর্ত বাজে কথায় 
কাটাব?” 

ধীরে ধীরে বুদ্ধ চক্ষুকুন্নীলন করিল। সে 
মুখের উপর শান্তির ছায়া ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত 
হইতেছিপ ।-- 


“অধ্যয়ন, চিন্তা এবং ধ্যানধায়ণায় আমি 


৪র্থ সখ্য! ] 


আমার সারাজীবন অতিবাহিত করে এসেছ। 
ষাট ব'সর বয়সে স্বদেশের আহ্বানে আমি 
৪থম ম্বদেশ-সেবায় নিযুক্ত হই। আমার 
যথাসাধ্য আমি সে বিষয়ে আমার কর্তবাপাগন 
করেছি। সভ্য বটে, আমি একদিন পৃজাবেদী 
থেকে বহুমূল্য বস্ধাদি লুণ্ঠন করেছি, কিন্তু 
সেট! নিজের স্বার্থের জন্য নয়, সে বস্ত্র দিয়ে 
দেশেরই ধারাশোণিতক্সাধী ক্ষতমুখ ঢেকেছি। 
নির্মমতার বিকন্ধে আম, যতদুর সম্ভব বরাবর 
দাড়িয়েছি_মান্ুষকে চিবদিনহই আর্োকের 
পথে নিয়ে যেতে চেয়েছি ।-_কিন্তু আজ *-- 
যাদের জন্ত কলঙ্কের পদসবা মাথার কারছি-__ 
আজ আমি তাদেরই উপচাসের পাত্র হয়ে 
ঠাড়িয়েছি ; নিঙ্জিত, ঘ্বণিত, নিঃসঙ্গ হয়ে এ 
নির্জন অধিত্যকায় বান কবছি। কিন্তু সেজন্ত 
আমি দুঃখিত নই ।--আমার জীবনের এখন 
শেষ মুহূর্ত উপস্থিত; এ ন্ময় আপনি আমার 
কাছে কি চান?” 

মিরিয়েল নতজান্ত হইয়া আনতমস্তকে 
উত্তর করিলেন-_৭গশুধু মাপনার আনার্ববাদটুকু 
ভিক্ষা করি।” 

কিয়তক্ষণ পরে যখন মিয়েশ বুদ্ধের 
মুখের প্রতি চাহিলেন- বুদ্ধের আয্ম' তখন 
মহ্থাযাজ্জার পথিক: হইয়াছে ! 

চিষ্তাভারমনে ধীরে মিরয়েল 
গৃহে প্রত্যাবর্তন কররিলেন। বুদ্ধের কথা 
উঠিলেই অতঃপর তিন শুধু উদ্ধে স্বগের প্রতি 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেন। ইহার পর হহতে 
দুর্বল এবং নির্ধিতের গ্রঠি হাহাব করুণ! 
এবং যত্ব আরও শতগুণ বুদ্ধি পাইল ।-- 
তাহারই চক্ষের সম্মুথে সে আত্মার মহা প্রাণের 
দৃশ্য, এবং স্রেমহান্‌ চরিত্রের প্রতিবিষ্থ যে 


ধীরে 


দুর্ভাগ্যের কাহিনী 


৬৩৯ 


ত্রাহার চরিত্রের উপর পতিত হইয়া, তাহাকে 
পুর্ণতর করিয়া তোগে নাই--এ কথা কেহ 
বলিতে পারে না। 

এ সংসারে দরিদ্রের আদর নাই, ত্যাগী 
গন্নাসীরও তেমন আমল নাই; লোকে তাকে 
দুরে দূরেই বাখতি চায়_-পাছে তার সহবাসে 
এবং ম্পশদে ষে দারিদ্রের বোঝা চিপকালের 
মত ঘড়ে চাপে, পাছে তার ত্যাগের আদর্শ 
জীবনের ত্যাগের মাত্রাটা বুদ্ধি করিয়া দের! 
মানুষ হাহ এই “ছোয়াচে সাধু হা” থেকে যত 
পাবে দুবে দরে থাকে। মিরিয়েলেরও সেই 
জগ্ ধন্মমাজক মহলে তত খাতির ছিল না; 
অন্ত বিশপদিগের গ্তায় তাই ঠ'র চারিধারে 
গ্রহ-বেষ্টনী উপগ্রহ্থের ন্যায়, অধস্তন ধর্ম্যাজক- 
দিগের তেমন সমাগম হইত নাঁ। এই 
আমাদের সমাজ! ঘেন তেন প্রকারেশ' 
সাসারিক সাফল্যলাভ কর-_-এই তাহার 
শিক্ষা । 

কিন্তু সে সাফলা কি? সে ত মেকি 
জিনিস; ভ্রান্ত মানবের চক্ষে ধুলা দিবার 
ছল মাত্র । সাধারণ মাঞ্থষ এই সাফলা 
লইঞাই মানবের পলকল উন্নতি-অবনতিব 
বিচার করে; তাহাদের চক্ষে অর্থসৌভাগ্যই 
মানুষের কার্য্যকরা শক্তির পরিচায়ক, মহত্বের 
মাপকাঠি । গিণ্টিকেই তাহারা সোণ! বলিয়া 
দেখে, সাফল্য মাত্রকেই-_-( সে যেরূপ সাফল্য 
হউক না কেন)--প্রতিভা নামে অভিন্থিত 
করে। নক্ষত্রের দীপ্তি এবং খগ্োতের 
আলো এ ছুয়ের মধ্যে তাহারা বড় একটা 
প্রভেদ ক'রে পারে না। 

এক” ভাবে কতকটু! উপেক্ষিত হুইয়া ও 
কিন্তু মিরিয়েলের মনে কোন দিন ক্ষোভ 
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আসে নাই। আপনার সচ্চিন্ত! এবং সকার্য্য 
প্রস্থত যে আনন্দ, তাহাতেই তাছার চিত্ত 
সম্পূর্ণরূপে ভরিয়। থাকিত। উজ্জল 
হীবকথণ্ডের মতই সে চরিত্র, তাহাতে নকলতা 
কিছু ছিল না; লোক ব্যবহারে, ধর্ধ-মন্বন্খে 
তার কোন বুজরুকী ছিল না। সে চবিত্র 
শিশুরই মত নিম্মল, পবিত্র টউদার,--বশ্বকে 
আপন করিতে সমুতম্্ুক | 

তত্রাচ, পতিভা যাহাকে বলে, মিরিয়েলেব 
তাহা! ছিল না। ধন্মদ্্বন্ধীয় সংশয়-প্রশ্না দি 
লইয়া! তিনি বড় একটা মাথা ঘামাইতে 
চাভিতিন না। ভার ধন্ম যতটা 
ত্ট! তার মস্তি্ষের নয়; সেটা বিশ্বাসের ধন্ম, 
তক-প্রতিষ্ঠিত ধন্ম নয়। ভগবানের এরূপ 
সম্বন্ধে কখনও তিনি তর্কবিতরক করিতে 
চাহিতেন নাং তার অস্তিত্বান্থভৃতি, তার 
শান্ত মাধুরীট্কুই মিরিয়েলের জীবনখানিকে 
ভরিয়া রাখিত। ভবিষাৎ ?_-মে ত 
রহম্তাচ্ছন্ন ; অতীত ?--সে যেআর এ রহস্তমন্্ ; 
বিশ্বের মকল জিনিসই এক মহারহহ্যাবু * 1 
সে ছুজ্ঞেন্থি রহপ্ত তিনি ভেদ করিতে চাহতেন 
না;__প্রশান্তভাবে চাহিয়া চাহিয়া শুধু 
তাঁহার লীলা-বৈচিত্র্য দ্রেখিতেন । এই যে 
প্রকৃতির বুকে চঞ্চল অণ-পর্মাণু প্রতিনি্ত 
কোন্‌ এক অদৃষ্ত শক্তিতে চাঁলত হইয়া, একই 
নিয়মানুবন্তী হইয়া, এত বৈচিত্রের সৃষ্টি 
করিতেছে,"একের মধ্যে বহু, বহুর মধ্যে 
একের সমাবেশ করিতেছে ;--তার কোথা 
একটু ভুলচুক নাই, কোথাও কিছুর অভাব 
পড়ে না) এই যে অনন্ত হইতে সান্তের উদ্ভব, 
আলোক হইতে সৌন্বধ্যের স্থট্টি;ঃ এই থে 
প্রতিদিনের নিতানৃতন ভাঙ্গাগড়া, মুত্যু ও 


লদায়ুব, 


বঙ্গদর্শন 
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জীবনের বিকাশ ;--বিশ্মিত বিমুগ্ধ মিরিয়েলের 
মনশ্চক্ষুর সম্মুথে ইহা এক অপূর্ব চিত্ররেখ। 
অস্কত করিয়া দিত। 

এমন লোক অনেক আছে, যাভার' 
বিশ্লেষণের অভলম্প্শ গহ্বরে এবং খাঁটি 
কল্পণ1খ দ্বারে, সকল গোৌঁড়ামি বর্জিত হইয়া, 
ভগবানের কাছে একটা মীমাংসার জন্ত আমিয়! 
দাডায় হাহাদের পার্থন।, ভক্তের আত্ম' 
নিবেদন নয়_-তাহাতে তর্ক করিবার একট! 
পুষ্টতা জাগিয়া থাকে, ভগবানকে তাহা শুধু 
পশ্নই করিতে থাকে । এ ধন্ম__মুখা ধর্ম, ইচার 
উদ্বেগ এবং দায়িত্ব খুবই বেশী।_-মানবের কল্পনা 
সীমাবদ্ধ নহে, অ।পন উদ্দাম কল্পনাশক্তি দ্বারা 
প্রকৃতিতে সে মোহের স্থজন করে, এবং 
প্রকৃতিতে আবার সে প্রতিফপিত মোহ-মাধুরী 
দেখিয়া নিজেই আত্মহারা হয়। কিন্ত এমন 
লোক অনেক আছেন, ধাহারা সাধনবলে স্থষ্টির 
রহস্তপীলার মুলমন্ত্রের সন্ধান পান,--কল্পনার 
দিকৃ-চক্রবালে সীমাহীন অনস্ত-শৈলের ভীষণ 
ছবিব দর্শন-লাতভ করেন'--সে সাধনপথ বড় 
বন্ধুর, বিপজ্জালজড়িত,--ম্থইডেনবর্গ পাস্কেলের 
মত অতি বড মাঁধকবুন্দও সে মার্গ অবলম্বন 
উন্ম'দ্দ হইন্জ। গিয়াছিলেন। তবে, 
মানি বটে যে, এই তীব্র চিন্তাশন্তির একটা 
নৈতিক লাভ আছে; এই বন্ধুর পথের 
অবস।নে একট" শ্রেষ্ঠ উন্নতির আদর্শ বর্তমান 
আছে। কিন্ত বিষ্বেভু মিরিয়েল চিরদিন এ 
মার্গকে ভয় করিয়! চলিতেন) ষেটা সর্বা- 
পক্ষ! সহজ পথ, তাহাই তিনি অবলঘ্থন 
করিয়াছিলেন--সেটা তার ধর্ম-গ্রস্থোজ 
ঈশ্বরের আদ্বেশ-বিধান পালন । 

সমস্ত পৃথিবীময় এই ( আধিব্যা্ি 


করিয়। 


৪র্ঘ সংখ্য! ] 


পরিব্যাপ্ত হইয়া রাহয়াছে_- ইহার রহন্তানু- 
সন্ধিৎম্ব না হইন্না কিসে তাহাব মে'চন 
হয়, তাহারই চেষ্টা তিনি করিতেন। স্যষ্টির 
ষন্ত কিছু কঠোরতা ভীষণতা তাৰ মনে শুধু 


করুণারই উদ্রেক করিত, আৰ্ত পথিবা 
ষেন চিরদিন বেদনা-ছল্ছল নেত্রে সাস্তনার 
ভিথারী হইয়া দাড়াইয়া পহিয়াছে, তাই 


ভাবিয়া তাহার চিত্ত আদ্র হয়া উঠিত) 
সান্বনা এবং সহানুভূতি দিবার জন্ত তাই 


তিনি এত বাকুল হইয়া উঠিতেন। 

লোকে যেমন খনি হইত স্বণখুড়িযা 
বাহির করে, তিনি তেমনি বিশ্বের দুঃখ- 
যন্্ণারূপ খনি হইতে মঙ্গলময়ের ছখিখানি 
খু'ঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেন। তিনি 
বলিতেন-_"পরম্পর পরম্পরকে ভালবাস: 
তাতেই জীবনের চরম সার্থকতা ।"' একবার 
কোন ব্যক্তি তাহার এ উক্তি লইয়া পরিহাস 
করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন--“যদ্দিই 
এট! বোকামি হয়, তা হলেও আস্তাকে, 
শুক্র ভিতর মুক্তার ন্টায়, এর অভ্যন্তরে 
নিবন্ধ করে রাখাই যুক্তি ।”, আপন জীবন 
সম্বন্ধে তিনি চিরদিন এইভাবে 
ছিলেন, এবং ইহা হইতেই তাহার চিত্তের 
সে মহান্‌ গাস্তীর্য এবং শাস্তি পাভ করিয়া- 
ছিলেন । যে দুজ্ঞেষ় তত্ব সকল মানুষকে 
সহজেই আকৃষ্ট করে, অথচ নিরাশ করিয়া 
দেয়; ৩1095020000 এর অতলম্পশ গহ্বর, 
গগনচূষ্বী শিখরদেশ, 
রহস্তাচ্ছন্ন গভীরতম ভাবসমুছ, অবভারবাদ, 
নাস্তিকতার নির্বাণবাদ, অদৃষ্টবাদ, সদনতের 
বিচার, জৈবসংগ্রাম, মানবের বিবেক বুদ্ধি, 
মানহেতর জীবমমূছের চৈতস্তবোধক স্বপ্ন, 

৮ 


চলিম1- 


1)8191)11%5105এর 


দুর্ভাগ্যের কাহিনী 
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মৃত্যুর রূপান্তর, মৃতের পুনজীবন, নানা 
আঘাত-সংঘাত এবং ঘটনা-বৈচিত্রোর মধ 
দিয়া আত্মার একতান্ুভূতি, স্থ্িব মূলভূৃত 
কারণ, 'অন্তি, এবং নাস্তি” আম্মা, প্রকৃতি 
এবং স্বাধীনতা, ঢঃসাধ্য সমশ্তাবলী-_-দাস্তে, 
লুক্রেদিয়াস, সেণ্টপল পতি যাহার মীমাপ্সার 
জন্ট আপনাপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন-_ 
সে সকপ লইয়া নাড়াচাডা না করিয়।, মুগ্ধ হইয়া 
তিনি শুধু তাহাব লীপা-বৈচিন্রাই দেখিতেন। 


(৫) 
প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার দিন 
মিরিছেল আপন অভাস্ত সান্ধ্যভ্রমণ শেষ 


করিয়া আসিয়া, অনেকরাপ্তি পর্যন্ত আপন 
কক্ষে বসিয়, কর্তব্য সম্বদ্ধীয় শ্বুহৎ পুস্থক 
প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন ভগবানের প্রতি) 
আপনার প্রতি, মানবের প্রতি এবং মানবেতর 
জাগ্তব পদার্থের প্রতি--এই চতর্ক্ধি কর্তব্য 
এই পুস্তকের প্রতিপাগ্ঠ বিষয় ছিল । ছ£খের 
বিষয় মিরিয়েল তাহার সে পুস্তক সম্পূর্ণ 
আরিয়' যাইতে পারেন নাই । বুদ্ধা ম্যাগলোয়ার 
যখন হার শষাশিয়রস্থ দে ওয়াল-আলমারি 
হইতে রূপার বাসনাদি লইতে আসিল, তখনও 
তিনি নিবিষ্ট চিত্তে লিখনরত | 

সহসা মিরিঘ্লেলের চ*ক ভাঙ্গিল; হয়ত 
বা তুণ্নী খাবার আগলাইফ়া বিয়া আছে 
ভাবিযু1, কাগজ-পত্র তুলিয়া রাখিয়া, ভোজন- 
কক্ষের প্রতি অগ্রসর হইলেন 

এইখানে মিরিয়েলের বাস-ভবনের 
একটু বর্ণনার আবগ্তক। পূর্বেই বলিয়াছি, 
--বাড়ীটি ছোট, দ্বিতল এবং তাহার 
পশ্চা্দিকে ফুপণ-ফলের একখণ্ড বাগান ছিল। 
একতা লায় লদ্বালন্ি ধঝণের সাবিসাবি তিনি 
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কক্ষ; কক্ষের মধা দিয়াই কক্ষান্তরে যাইতে 
হইত, পার্খবদিফে অন্ত কোন দরজ! ছিল না । 
সদর নাস্তার উপরেই প্রথম কক্ষটি আতিথি- 
অভ্যাগতের জন্ট নির্দিষ্ট ছিল । বা[প্ডিস্তাইন 
ও ম্যাগলোয়ার দ্বিতলে থাকিতেন। 

ভোজনে বসিয়া, তাহার পুব্ৰব হইতেই, 
সদর দ্বার বন্ধ বাথার বিষয়ে আলোচনা 
চপিতেছিল। মিরিয়েল এ নৃতন বাটাতে 
আসিয়াই বহিত্বারের খিল খুলিক্জা ফেলিয়া- 
ছিলেন, ম্যাগলোয়ারের প্রতিবাদের উত্তরে 
বলিয়াছিলেন__ “দেখ, আর 
ধণ্মযাক্তকের বাড়ীর মাধ এইটুকু মা প্রভেদ 


ড'ক্তারের 
ডাক্তারের বাড়ীর দ্বার কখানো বন্ধ বাখ। 
উচিত নয়, আর ধন্মযাজকের বাঁডীর দরজা 
সর্বদাই উন্ুক্ত থাক উচিত 1”? তাহার সচরাচর 
বাবহত কোন এক পুস্তকের একস্থাদন তিনি 
লিখি! বাখিয়াছিলেন-- “অতিথির পরিচয় 
জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কোরো না নিজের 
নামটা যার পক্ষে ছুর্বহ ভার স্বরূপ হয়ে পড়েছে 
সাধারণতঃ সেহ রকম পোকই তোমার দ্বারে 
আশ্রস্ধ ভিক্ষা করতে আসে ।” 

আজ্জ িত্ব ম্য।গলোয়ার ন1-ছোড়-বান্দা 
হইয়! মিরিয়েলকে এ বিষয়ে ধরিস্জা বসিল। 
তার কারণও ছিল। সন্ধার সময় বাজ্জার 
করিতে যাইয়া সে একটা গুজব শুনিয়া 
আসিয়াছিল যে, একটা ছূর্দান্ত ফেরার আদামী 
সেই দিন রান্ধে সহরে প্রবেশ করিয়া কোথায় 
লুকাইয়! আছে, রাত্রে যেন সবাই সাবধানে 
চলাফেরা করে, প্রধান শাসনকর্তা ও সহর- 
কোটালের মধ্যে মনোমালিন্ঠ হওয়ায় পুলিস 
এখন হাত পা গুটাইয়৷ বসিয়া আছে, কাজেই 
ধনগ্রাণ রক্ষার ভার এখন নিজেদের উপর ১ 


ষঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বর্ষ, শা) ১৫২০ 


প্রাণের মায়া যার আছে সে যেন সর্বদ1 সদর 
দরভ্রা তাঁলাঁচাবি বন্ধ করিয়া রাখে ইত্যাদি । 
শুনিয়া আপিয়া অবধি বুদ্ধা ভয়ে কাপিতেছিল। 
মিরিয়্েল মুদু হাঁস্ত করিয়া বলিলেন-_ 

“এত ভয় কিসের বাছা ?” 

'ভিয় কিসের? আ, আমার কপাল। 
তবে এতক্ষণ কর্রীকে বলছিলাম কি?” 
বলিয়া ম্যাগলোয়ার রঞ্জিত করিয়া গুজবটার 
পুনরাবৃত্তি করিল। 

প্তবেই ত1” বলিয়া 
তাবে ঘাড় নাড়িলেন 

বৃদ্ধা জো গাঁইয়া গেল, বলিল-_“সহরের 
অবস্থাই দেখুন দেখি, কি ভয়ানক! এমন 
একটা পার্বতা সহবে, পথে কি না একটা 
আলো! নেই! রাস্তাও আবার তেমনি ঘুরঘুটি 


মিবিয়েল গভীর 


অন্ধকার। তাই বলছি, কন্রী ঠাকৃরুণ 
ত বল্ছিলেন যে" 
'আমি ?” অন্ুুচচ অথচ গম্ভীর স্বরে 


ব্যাপ্তিস্তাইন বলিলেন-_-“আমি কিছুই বলিনি, 
দারা যা করবেন তাই ঠিক ? 

মাগলোয়ার তবু দ্রমিবার পাত্রী নয়, সে 
বলিয়া চলিল--_' কিন্তু বাঁড়ীটা যে একেবারে 
থোল! পড়ে প্য়েছে, সে কথা ত মানেন? 
দোহাই কর্তামশাই, বলুন আমি এখনি মুসবুয়! 


তালাওয়ালাকে ডেকে পুরাণো খিলগুলো 
সদর দরজায় আটিয়ে নিই। অস্তুতঃ 
আজকের রাব্রিটার মত তাই করুন। ভেবে 


দেখুন দেখি, সামান্ত একটা ছিটকিনি ( তাগু 
বাইরে থেকে খোলা যায়) যে কেউ এসে 
খুললেই হল--এমন অবস্থায় বাড়ীতে বাস 
কর! দায় না? আর আপনি ত, দিনই বাকে 
জানে, পাত হুপুরই বা কে জ্বানে, দরজ। 


৪র্ঘথ সংখ্য। ] 


ঠেললেই অমনি “আম্ুন মশাই, 


অপেক্ষা, না আছে” 


রাও বাহাছুর সর্দার সংদারচন্দ 


বলতেই 
আছেন !--তাও আবাব না আছে অন্থমতিব 
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অকম্মাৎ বির্দেশে দবজার উপব প্রচণ্ড 
এক আঘাত পড়িল। 
“কে মশায়? ভিতরে আনুন 1” 


শ্রীস্বধীবচন্দ্র মজুমদাব। 


রাও বাহাছুর সর্দাব সংসারচন্দ 


তত্য পরচ্ছেদ 


জয়পু'রর রালণংশ ঞ্রেতাযুগাবতাব ভগবান্‌ 
রামচন্দ্রের পুরু কুশেব ব'শসম্ভত | এ জন্য 
ইহারা “কাছোয়া রাজপুত” নামে পরিচিত । 
অন্বরাধিপতি ইতিহাস-বিশ্রত মহাবাজ মান- 
সিংহের জ্োষ্ঠ পুর কুমার জগতসিংহেব নাম 
বঙ্কিমচন্জের অমর-লেখনী আজ বঙ্গদেশে 
সর্বজনবিদিত করিয়াছে । কুমার জগংপিংহ 
পিতার পূর্বেই স্বর্গারোহণ করেন। ঠাহাব 
তিন পুত্র। জোষ্ঠ মহাসিংহ ১৬৭১ সংবতে 
পি'ছাসনে উপবেশন কবেন। দ্বিতীয় পত্র 
ঝুঝরসিংহের তিন পৃত্র। এ ঝুঝরদিংহের 
বংশাবলী “জগতসিংহ্বোত রাজাবত” নামে 
অভিহিত । এই তিন পুত্র তিনটি পৃথক্‌ 
পৃথক জায়গীর প্রাপ্ত হয়েন। ঝালায়ার, 
সেওয়াড় ইসরদ1 এবং বারওয়াড়াব ঠাকু রগণ 
উক্ত তিন পুত্রের বংশসম্ভৃত। এই রাজাবত- 
বংশীয় ঠাকুরগণ বর্তমান কালে টোঙ্ক প্রভাতি 
স্থানেও বাস করিতেছেন। জয়পুরের মহারাজ 
কেহ অপুঞ্জক হুইলে এই রাজাবতগণের মধ্য 


হইতে নির্বাচন করিয়া দত্বক লওরু। হইয়া থাকে। 


ইসরদার ঠাকুরগণ রাজাবত-বংশের 
একটি বিশিষ্ট শাখা। বর্তমান জয়পুরাধিপতি 


মহারাজ সবাই মাধোপিণ্ত ইসরদাৰ স্বীয় 
ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র, _ইঁহাব পূর্বেব নাম 
কুমাৰ কায়েমপিংহ, ইহার মাতা ছিলেন 
পরলোকগত ইসরদার ঠাকুরের দ্বিতীয় 
ঠঁকৃবাণী' | পিতার মৃত্যুর পর জোষ্ঠ ভ্রাতার 
সভিশ বিষয়-বিভাগ লইয়! বিবাদ উপস্থিত 
হয় । মাতাম্হ ও মাতার সহিত কুমার 
কায়েমসিংহও এই বিবাদে যোগ দিলেন। 
বালা ও কৈশোরে কায়েমসিংহ অত্যন্ত সাহসী 
ও টদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মাতামহের 
সাহাযো সৈল্ভ সংগ্রহ করিয়া জো ভ্রাতার 
সহিত যুদ্ধ করিয়! একটা কেলা দখল করিয়া 
বসিলেন। জোষ্ঠ ভ্রাতা পরাজিত হইয়া 
জয়পুররাজের সাহাষা প্রার্থনা করিলে, 
কাম়েমস্ংহকে শাদন করিবার জস্ত রাজ- 
সৈম্ঠ প্রেরিত হইল । কায়েমসিণহ পরাজিত 
হইয়া! আপন মাতা সহ বন্দী অবস্থায় জয়পুরে 
প্রেবিত হইলেন। মহারাজ রামসিংহের 
নিকট নীত হইয়া, কায়েমসিংহ বিচার প্রার্থন। 
করিলেন। লোকচরিপ্রাভি্ মহারাজ 
রামসিংহ এই তেজন্বী বুদ্ধিমান বালককে 
প্রশংসমান চক্ষে দেখিলেন_ হুম হইল 


৩৪১ 


নজরবন্দী অবস্থ।য় কায়েমসংহকে তদীয় মাতা 
সহ জয়পুরে বাস করিতে হইবে । শিক্ষার 
জন্ত ইহাঁকে “রাজপুত-বিদ্যালয়ে ভণ্তি করিয়া 
দেওয়া হইল এবং তদীক্প মাতাকে যথাযোগা 
সম্মান সহকারে জয়পুরে রাখা হইল । 

কিছুকাল পরে কুমার কায়েমসিংহ কয়েক 
জন সহচরসহ জয়পুর হইতে পলায়ন ক'রলেন 
এবং বুন্দাবনে তদীয় মাতৃদেবীর গুকদেব 
্র্ষচাগী গিরিধারী দাসজীর নিকট উপস্থিত 
হইলেন । পলায়নকালে মহারাঞ্জ যে সকল 
কষ্ট সহা করিয়াছিলেন, তাহা এখন বর্ণন। 
করেশ। জনগপুর হইতে বুন্দাবন__এই শ্রদূর 
পথ [নি অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন । 
অনেক সময় অনাহারেই কাটিত। যথন 
আহার্ধা জুটিত, তখন অশ্বপৃষ্টে বসিম়াই আহার 
করিতে হইত--কেননা পশ্চাতে জয়পুরের 
অশ্বারোহী সৈন্ত তাহাদ্দের ধরিবার জন্ত অনু- 
সরণ করিতেছে । এমনও 
ঘটিয়াছে যে, ক্াহারা! আগুন জালাঃয়া অশ্ব- 
পৃষ্ঠে বসিয়া বর্ষার অগ্রে বিদ্ধ মাংস আহারের 
জন্য ঝলসাইয়া লইতেছেন--এমন সময় সংবাদ 
পাইলেন, জয়পুর-সৈম্ঠ নিকটবতী। অদ্ধ 
দগ্ধ মাংস বর্ষার অঃগ্রই রছিল _তিনি ও 
তাহার সঙ্গিগণ ঘোড়া ছুটাইয়া পলায়ন 
করিলেন। এমনি করিয্। তাহার বন্দাবনে 
পৌছিলেন- গুরুদেব আশ্রয় দিলেন, কিছু- 
কাল পরে তাহার মাতাও বৃন্দাবনে আপিয়। 
পৌছিলেন। 

বুন্দাবনে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী গিরি, 
ধারী দাসজীর উদ্যোগে যছুবংশীয় রাজপুর 
অমরগড়ের ঠাকুরের কন্ঠার সহিত কুমার 
কায়েষসিংহের বিবাহ হুইল । বিবাছ্র সমক্ 


অনেকবার 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


থরচ বহন করিলেন অমরগড়ের ঠাকুর । এই 
অমরগড়-কন্তাই ভবিষ্যতের প্রাতঃম্মরণীয়া 
দানশীল! মহারাণী যাদ্দোনজী। মহারাণী 
যাদদোনজীর মহামত দরিদ রাজপুত -ত্াহারই 
পর্ণকুটিরে আলিগড়ের সন্নিহিত কোরাগ্রমে 
অন্বরাধীশ্বরীর জন্ম হয়। শুন! যায়, মহাঁরাণীর 


” কুষ্ঠী দিয়! ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাস বলেনযে 


ইনি ভবিষ্যতে রাণী হইবেন, এদিকে কুমার 
কায়েমসিংহের কুঠীতেও রাজগদি প্রাপ্ির 
যোগ আছে__তাই গুক্দেবের চেষ্টা ও 
আগ্রহে এই বিবাহ সংঘটিত হয়। 

গুরু গিরিধারা দাস ব্রন্দচাপী একজন 
অদাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞানে এবং বুদ্ধিতে 
তিনি সে সময়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া- 
ছিলেন। রাজপুতানার এবং অগ্ভত্র অন্যান্ত 
হিন্দুরাজ্যের মধ্যে তাঁহার অনেক শিষা ছিল 
এবং তখনকার এতংস্থীনের রাজন্যবৃন্দ 
তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধ-ভক্তি করিতেন-- ভয়ও 
যেনা করিতেন এমন বলা যায় না। সকলেই 
নতশিরে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। 
অন্তায় করিয়া তাহার নিকট কাহারো নিম্কার 
ছিল না, উপদেশে ক্ষান্ত না হইলে বিশেষ 
রূপে ভৎ1সত হইতে হইত । রাজা বা ধনী 
বলিয়া তিনি কাহাকেও কথনে। খাতির 
করিতেন না । উত্তরকালে যে নরপতি অন্বরা- 
ধিপতি হইয়া সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে হছিন্দুধশ্মে 
পরমতক্তিমান এবং রাজ্যশাসনে বিবেচক 
বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী গিরি. 
ধারী দাস তাহার উপযুক্ত গুরু ছিলেন। 
তাহার উপদেশ এ শিক্ষার যে ফল তাহা 
বর্তমানে মহারাজ মাধোসিংহের চরিত্রে 
ও প্রতি কার্ষো প্রকাশিত। মহারাজ গুরুকে 


৪র্থ সংখ্য। ] 


যে প্রকার ভক্তি ও সম্মান করিতেন, গুরু- 
খ্যবপায়ী ব্রাহ্গণদিগের এই অধঃপতনের দিনে 
তাহ! বাস্তবিকই পুরাকালেপ বশিঈট ও রাম- 
চক্জরকে স্মরণ করাহয়া দেয়। 

বিবাহের পর কুমার কায়েমসিংহ বৃন্দাবনে 
বাস করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মচারা কুমারের জন্ত 
তাহার শ্বশুপ্ের সহিত পরামশ কিয় বুধ- 
(সিংহ নামক এক ব্যাক্তকে তাহার শিক্ষ ক 
নিযুক্ত করিয়া দিলেন; ইংরাজী শিখাইবাৰ 
জন্য সহকাগী রাখিলেন এক বাঙ্গালী ব্রহ্ণ, 
নিমাইচন্ত্র ভট্টাচ্য। 

কুমার কার়েমসিংহ ঘুবক। 
তাহার মত উৎসাহ] কনম্মিঠ বুবক্ের পক্ষে 
নিশ্চেষ্ট বলিয়া] থাকা অদন্তব। ৩াই রাজপুত 
যুবক তথ! হইতে টোস্কে [গয়া নবাঃবর নিকট 
তাহার রেসালায় কম্মপ্রার্থ হহলেন। 

তাহার টোঞ্কে অবস্থানকালে জয়পুরা।ধ- 
পতি মহারাজ রামাসংহ সাংঘাঙক পাড়া গ্রস্ত 
হইপেন। মহারাজ রামপিংহ জাবুনর শেষাংশে 
সন্নযাপীর গায় জীবন যাপন কাঁরতেন। 
তিন শৈবমন্ত্রে দীক্ষত হহয়াছলেন। 
গ্রাসাদ্দের যে অংশে তিনি বাস করিতেন, 
তাহার পাশ্বেহ তিনি “রাজপাজেশ্বর” শিব- 
লঙ্গ স্থাপন করিয়াছিদেন এবং আধধকাঁংশ 
সময় সেইথানেই কাটাইতেন, মৃতু।র কিছু- 
কাল পূর্ব হইতে মহারাজ গমরোগে কষ্ট 
পাইতেছিলেন। তীহার [চকৎসক ডাক্তার 
নাথ ভট্টাচার্য মহাশয় যথারীতি ওষধ 
দেওয়৷ সত্বেও মহারার্ম কোন বিধি-নিষেধ 
মানিতেন না বলিঃ! রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া 
গেল। শরীর দুর্বল হইলেও তাহার মানদিক 
বলেক কিছুমাত্র হাম হয় নাই। মৃত 


৩খথন 


রাও বাহাদুর সর্দার সংসারচন্দ্ 


৩০৪ 


তিন দিন পূর্বে তিনি নিজের অবস্থা বুঝিয়া 
তুলাদানাদ্দি সম্পন্ন করিলেন । এই সময় 
তদানীস্তনের প্রধানামাত্য ঠাকুর ফতেদিংহ 
কথ। উঠাচলেন যে, মহারাজের স্বর্গলোক 
প্রাপ্তির পর কাহাকে তিনি রাজগদির উত্তরা- 
ধিকারী নির্বাচন করিতে চাহেন? মহারাজ 
কেবলমাত্র ০পযুক্ত পাত্রের একটা লিষ্ট 
করিয়া পেশ করিবার আদেশ দলেন-_-ুকভই 
ক্টাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিল না। 

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর তা'রখে 
সন্ধ্যা হইতে মহারাজের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ 
হইতে লাগিল। অস্থিমকাল সান্নকট বুঝিস্বা 
মহারাজ বলিলেন যে তাহাকে খাট হইতে 
নামাইয়া নীণচর বিছানায় শোওয়াইয়া দেওয়। 
হউক। আন্ঞা অবিলগ্ষে প্রতিপালিত হইল। 
তখন তিনি যথারীতি সংকল্প করিয়া স্বহস্তে 
দুইলক্ষ টাক দান করিতলেন। তৎপরে পুন" 
রায় যখন দত্তক সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল, তখন 
মহারাজ অস্থামী পলিটিকেল এজেন্ট ডাক্তার 
হেগুলি এবং অগ্ঠাগ্ত রাজ-কন্মচারী এবং উপ- 
স্থিত সর্দারদিগের সমক্ষে ইসরদার কুমার 
কায়েম(পংহের নাম করিলেন । কর্ণেল হেগুলি 
তৎক্ষণাৎ কাগজে ইহা লিখিয়া লইয়া উপস্থিত 
সকলের দশ্তথত করাইয়া! লইলেন। তারপর 
অ্টমচাদান সম্পন্ন করা হইল। রাঝ্সি একা- 
দশ ঘটিকার সময় মহারাজ অগ্ঠের পাহাষ্য 
ব্যতীত উঠিয়া পদ্ম।সনে উপবেশন করিলেন। 
রাত্রি ১২টার সময় তৎকালের দেশীয় রাজ- 
বর্গের আদর্শ-স্বরূপ মহারাজ রামসি'হ ষোগীর 
নায় স্বর্গারোহণ করিলেন। 

রাত্রিতে আর অন্বর-মহলে কাহাকেও 
কোন সংবাদ দেওয়া হইল না। প্রত্যুষে 


৩৪৬ 


ষহারাণীদিগের নিকট বেশ্বস্ত দাসী ও খোজ 
পাঠাইয়! এই ছুঃদংবাদ প্রকাশ করা ইল | 
ক্রমে সমস্ত সহরময় এ সংবাদ ছড়াইয় 
পড়িল--নগরে হাহাকার উঠিল। প্রাতে 
স্ব্গী্প মহারাজের দেহণগেটোরে** লইয়া যাওয়া 
হইল--সঙ্গে রাজোর সমস্ত গধান, অপ্রধান 
সর্দার, রাজ-কর্মচারী এব* বিশিষ্ট নাগরি ক- 
গণ। পশ্চাতে সমগ্র সহরবাপী কাদিনে 
কাদিতে চলিয়াছে--নগব জনশন্ট । বাজোর 
সমস্ত কাজকন্ম, আনন্দ উৎসব বন্ধ হইয়া 
গেল। 

বুমার কার়েমমিংহকে আনবার জঙ্গ 
টোঙ্কে লৌক পাঠান হইল । এপিকে শ্বগীয় 
মহারাজের মাতৃগণ ৪ মহারাণীদিগের দ্বারায় 
কুমারকে দত্তকগ্রহণের কাগজে দস্তথত করান 
হইল। তৃতীয় দিন সন্ধার সময় কুমার 
কায়েমসিংহ তাহার শিক্ষক বুধসিংহ সহ জয়- 
পুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। মহারাজ রাম- 
সিংহের শ্রালক যোধপুরের রাজভ্রাতা মহারাজ 
স্তার প্রতাপদিংহ পূর্বেই পৌছিয়াছিলেন-_ 
কুমারকে তাহার নিকট রাখ! হইল। 

মহারাজ রা'মাঁসংহের শর্গারোহণ-স*বাদ 
ও কুমার কায়েমসিংহকে দত্তকগ্রহছণ সংবাদ 
পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট তার যে!গে 
দেওয়া হইয়াছিল-- ইতি মধো তাহার ও উন্তুর 


আসিল যে গতর্ণমেন্টের রাজপুতানাস্থিত প্রতি- 


নিধি (261 ০ ০ 0095617707-03217612] 


ক সহরের বাহিরে প্রাচীরবেইিত একস্বানে জয়- 
পুরের মৃত মহারাঁজগণের অস্তো্টিক্রিয়া সম্পন্ন হত, তার 
পর যেখানে দাহক্রিয়া হয় তাহার উপর ছাত্র বা! মন্দির 
প্রতিঠিত হয়। এইস্থানের নাম "গেটের ইহ! 
জয়পুরের একটি প্রধান জষ্টব্া স্থান। 


বঙ্গদর্শন 
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আসিয়! কুমার 
কায়েমসিংহের অভিষেকে যোগদান করিবেন। 
স্ির হইল যেতিনি মহারাজ সবাই মাধো- 
সিংহ নাম গ্রহণ করিবেন । 

কুমার যথারীতি স্বর্গীয় মহারাজের 
শাদ্ধাদ ক্রিয়! সমাধা করিলেন। বৃন্দাবন 
হইতে তাহার মাতৃদেবী এবং সভপর্মিণীকে 
জয়পুরে আনার ন্দোবস্ত করা হইল। 

স্বগায় মহারাজের শ্রান্ধোপলক্ষে দ্বাদশ দিনে 
বাহ্মণ 9 অগ্ঠান্ত জাতিকে ভোজন করাইবার 
বাবন্া। জন্পুরের চন্দ্রাতপ-আবৃত বিস্তৃত 
রাজপথে এব" স্থবৃহৎ রাজবাটীর প্রশস্ত প্রাণে 
এবং অগ্ঠান্য মহলে জাতি হিসাবে আহারের 
স্থান নির্দিষ্ট হইল। বেলা ১২টার সময় 
কেল্লা হইতে তোপধ্বনি হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে 
জয়পুরের লক্ষাধিক নর-নারী একত্রে আহার 
করিতে বসিল। মন্ত্রী. রাজ-কৌন্সিলের, 
মেম্বর প্রভৃ'ত প্রধান কন্মচারিগণ এক এক 
বিভাগের পরিদর্শক-_তাহাদের স্থুবাবস্থায় 
বেলা ২ টার মধ্যে এই লক্ষাধিক লোকের 
তোজন স্ুসম্পন হইয়া গেল। ইহা বাতীত 
সে দিন জদ্পুর দিয়া যত টেণ গিরাছি্ল) 


[0 1২900018178, ) স্বয়ং 


তাহার সমস্ত আরোহিগণ এবং রবাহৃত, 


অনাহৃত, প্রজা ব! বিদেশী_ উপস্থিত সকলকেই 
ভোজন করান হইল। 

সেইদিন বেলা তিনটার সময় কুমার 
কায়েমসিংচ চন্জ্রমহলে রাজ-পোষাক ধারণ 
করিয়! সর্দীর। অমাতা এবং রাজ-কম্মগারিগণ 
বেষ্টিত হইয়। দেওয়ান-ই-খাসে আগমন 
করিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্যার 
এড্বা্ভ/ ব্রাডফোর্ড (917 [১080 732 
(07৫) দ্য়বারে আলিম যথারীতি নবীন মা- 


৪র্থ সংখ্যা ] 


রাজের অভিষেক-ক্রিম়্া সম্পন্ন করিল্নে। 
উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে, মালের 
২৯শে সেপ্টেম্বর তারিথে মহারাজ বাই মাধো- 
সিংহ সিংহালনে আরোহণ করিলেন। 

মহারাজ মাধোদিংহ তখন নাবালক বলিয়। 
€0৮7)01] 01 1২০£০170% মন্ত্রিসভ 
গঠিত হইল। রাওল খিজয়সিণ্হ নামক এক- 
জন সর্দার মহারাজের অভিভাবক নিযুক্ত 
হইলেন। 


৯৮৮৩ 


নামক 


রাও বাহাদুর সর্দার সংসারচন্দ্র 


৩৪৭ 


চরিঞ্জবলে সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া- 
ছিলেন, তত্কালীন রেসিডেন্ট ও রাজ-কণ্ম- 
চারা সকলেই শ্তীহাকে সচ্চরিত্র, বিবেচক 
এবং কন্্রনিষ্ঠ বলিয়! জানিতেন। তাহার ফলে 
রেসিডেণ্ট কর্ণেল বেনন এবং স্যার এডবার্ড 
ব্রা কোড-এর পরামর্শমতে মন্ত্রিসভা সংসার- 
চন্দ্রকে মহারাজের প্রাইভেট 
সেক্রেটারীএ পদে নিঘুক্ত করিলেন এবং সেই 
বৎসরের বছর্দিনে কর্ণেল বেনন্‌ “বড় দিনের 


নবাণ 


১৮৭৩ হইতে ১৮৮৯ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত এই উপহার” বলিক্ষা সংসারচন্জ্রকে নিয়োগ-পত্র 
পাঁচ বত্পর সংসারচন্দ্র অধ্যাপন-কৃতিত্ে বং পদ'ন করিদ্নে। (ক্রমশঃ) 
সৌন্দর্য 
সেদন কথোপকথনের মধো* * মহাশয় সাধারণ লোকে তাহাতে কোন কালেই 


বলিলেন “আমাদের দেশে দিন দিন দুধ দই 
কমে যাচ্ছে; লোকে যতই কোন খাগ্যা্দি 
না পাহতেছে, ততই তাহারা গাদা গাদা 
পাবান মুথে মাধিতেছে |?” খি'ন যদ 
স্পেন্নার না পড়িয়৷ থাকেন এবং তাহার যদি 
011£2121165র (নূতন তথোর আবিষ্কারকে র) 
অভিমান থাকে, তাহা! হইগে তিনি শুনিয়া 
স্থখী হইবেন যে স্পেন্সারও ঠিক এ 
কথাটাই বলিয়া গিম্লাছেন। এ সংসারে লোকে 
আদল প্রয়োজনীয় জিনিষটা অপেক্ষা যে 
সকল জিনিষ অলঙ্কার-তাবে প্রয়োজনীয় 
তাহাদিগকেই অধিক মানা করিয়া থাকে ।* 

সৌন্দর্যোর নশ্বরতা সম্বন্ধে জ্ঞানিগণ যতই 
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সুদীর্ঘ বক্তা করুন না কেন, পৃথিবীর 


পক সপ 


বিশেষরূপ আস্থা প্রদর্শন করে নাই এবং 
কোনও কালে করিবে কি না, তাহা 
সন্দেভের বিষয় । মানুষের এই ছুর্ধলতাব জন্ত 
পৃথিবীতে পমেড প্রভাতি সৌন্নন্য-পদার্থের 
এত আদর ৷ সভ্যদেশসমূহে সৌন্দর্যের 
বিশেষজ্ঞের ৪ 
যথেষ্ট খাতির । এ দেশেও তাহার আবিরাবের 
বেশী দেরী আছে. তাহ বোধ হয় ন!। 
অঙ্গহীনের সৌন্দর্যা-বুদ্ধিপক্ষে বর্তমান 
যুগের শিল্প ও বিজ্ঞান অনেক করিয়াছে। 
কাশার নষ্ট চক্ষুতে এমন বেমালুম কৃত্রিম চক্ষু 
বসান ষায় যে তাহা দেখিলে অকৃত্রিম বলিয়। 
মনে হয়। কৃত্রিম-দস্তের কথা! সকলেরই 
জান। আছে। কৃত্রিম পা ও চুল প্রসতির 
দ্বারা লোককে বেমাপুম সাজান যাইতে পারে। 


(1)9201৮ ৭0০01911১1 ) 
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তথ্যতীত স্বাভাবিক অঙ্গের কিছু কিছু 
পরিবর্তনও হইয়াছে । মোটা নাককে যন্ত্ 
দ্বারা বাকাইয়া সরু ও লম্বা করা হইয়াছে! 
চামড়া ও এক ব্যক্তির অঙ্গ হইতে অগ্ঠ বংক্তির 
অঙ্গে বসান যাইতে পারে। 

তবুও কোন ব্যক্তির 
সৌন্দগ্য বেশী বৃদ্ধি করিবার উপায় পূর্বের 
অপেক্ষা যে অধিক ভাল হইয়াছে, তাহ। 
বলা যায় না। সাবানের বিজ্ঞাপন যতই 
চটকদার হউক, উহা কালো ব্যক্তিকে ফস 
করিতে পারে না! । কলপ, পমেড প্রভৃতি 
অধিকাংশই অনিষ্টকর পদার্থে প্রস্তত। বর্ণ 
হীন ও গন্ধহীন কেরোসিন তৈলের প্রতি- 
দ্বন্দিতার বাজারে নারিকেল তৈল পাওয়া ভার। 
প্যারাফিন তৈল অতাস্ত সম্ভা হওয়ায় 
উহ! বর্ণহীন নারিকেল তৈল বলিয়া বিক্লীত 
হইতেছে এবং বর্তমান কালের অধিকাংশ 
গন্ধতৈল উহার দ্বারা প্রস্তুত । নারিকেল 
তৈলের ষে পুষ্টকারিতা আছে, উহার তাহা 
কিছুই নাহ। তবে উহা! অধিকাংশ গুলেই 
অধিক অপকারী নহে। 

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক 
সোন্দধ্যের মূল আদ্শের যে বিশেষ কোনও 
পার্থক্য আছে, তাহা! বোধ হয় "1 চুল 
মাথার পশ্চাদভাগে খুব বেশাই থাক, িন্বা 
নাই থাক, তাহাতে আনল সৌন্দর্যের কিছু 
ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। গহনার ও পোষাকের 
চাকচিক্য কদাকার ব্যক্তির কুতংদিতত্বকে 
আরও পরিস্ফুট করে মাত্র। অ!সল স্থন্দরের 
সৌন্দধ্যকে সাজ-পোধাকের জৌনুসে আরও 
একটু ভাল দেখাইতে পারে বটে। বর্ণের 
আদর্শ সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক মতের 


স্বাভাবিক 


বঙ্গদর্শন 
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বিভিন্নতা ঘটিক়াছে। প্রাচীন ভারতের ছুই 
মহাকবি শ্যাম বর্ণের সৌন্দধ্যে মুগ্ধ; কিন্ত 
আমরা এক্ষণে গৌ রবর্ণেরই পক্ষপাতী | তবে 
সৌন্দর্যোর অন্ত আদর্শের বিশেষ পার্থক্য 
হয় নাই। শ্রীমদ্তাগবতে এক সুন্বরের বণ্ণন। 
এইরূপ 2-_ 
' ৬ং দ্ধাষ্টবর্ষং স্থকূমারপাঁদ- 
করোকরুবাহ্বং সকপোলগাত্রং | 
চার্বম্বতাক্ষোন্নসতুল্য কর্ণ- 
স্ম্রাননং কমুস্বজাত কিং ॥১1১৯২৪ ॥ 
নিগুঢজক্রং গথুহজ বক্ষ- 
সমাবর্তনাতিং বলিবল্গুদরঞ্চ । 
দিগম্বরং চক্রব কীর্ণকেশং 
প্রলহ্ববাছং স্বমবোত্মাভং ॥ ২৫ | 
শ্টামং সদপীব্যবয়োঙগ লঙ্ষমা। 
সত্রীণাং মনোজ্ঞং কচিরম্মিতেন। 


ঈ ৬ ফু ক 


“তাভাকে যোড়শবর্ষ বয়স্কের মত 


দেখিতে | তাহার চরণ, কর, উরু, বাহু, 
স্বন্ধ। কপোল ও গাত্রাবয়ব অতি সুকুমার ; 
আকর্ণায়ত লোচন, সুদীর্ঘ নাগসিকা, সুন্দর 
কর্ণদয়, সুন্দর ত্রযুক্ত তাহার আনন। তাহার 
রেখাব্রক্ান্কিত কথদেশ সুন্র। তাহার 
কণ্ঠদেশের অধোভাগস্থ অস্থিদ্বয় মাংস দ্বারা 
আচ্ছার্দিত। বক্ষঃস্থল অতি বিস্তীর্ণ ও উন্নত। 
নাভিস্থল আবর্তের স্যার গভীর ও মনোহর । 
তাহার উদর ঈষদ্বক্র তিন্টা রেথাযুক্ত সুন্দর । 
তাহার বাহুযুগল দীর্ঘ, দেহ উজ্জ্বলকাস্তিবিশিষ্ট 
এবং মুখ হাস্য । * ইত্যার্দি-_- 


* ভগবতোত শুকদেষের বর্ণন। ভারতবর্ষের নুতন 
শিল্পকলার বিশেষ সমর্থন করে। শুকদেরের উদয়ে 


৪র্থ সংখ্যা] 

স্ুন্দবু বর্ণ, নাক, মুখ, চোখ প্রলত্তির 
সামপীস্ত ৪ স্থগঠন গাঁপি মানষের 
নিজের ইচ্ছায় হয় না। কিন্থ শরীরের 


সৌকুমার্ধ্য সাধন অনেকটা নিগ্ের চেষ্টায় 
হইতে পারে। চরক ৪ স্শতেব মতে 
সর্যযতাপে অতিরিক্ত পরিশ্রম বার্ণব পক্ষে 
অন্ষ্টকর। এ কথার যাথার্থাওত আমবা 
প্রায়ই দেখিতে পাই । শরীবেব সৌকমানর্যার 
পক্ষে অতিস্থুলত্ব এবং অতিকুশত্ব 
কর। 


হাঁনি- 
অতএব এজন্য মতি স্থলকে তাচার 
স্থলত্ব কমাইতে হইবে এব, অতিরূশকে 





পাপা শা পাস টিপা শীপপ্পাস সপ শি 


তিনটা খাঁজ ছিল, উহাতে প্রমাণ হয তাহার কুঁড়ি 
ছিল না। 
ঠাহার গলার হাড় (0০911111)070) বুক যিত ছিল, 
ইহাতে প্রষাণ হয় তিনি রাগ। ছিলেন না। অতথব 





ন।ির বর্ণনাও ডর [দাত কবে। 


(য।গী ধষিগণের চিত্র অস্কিত করিবার সময় ভাহা- 
দিগকে শুক কাগ্ঠের মত করিয়া চিত্ত করা দমীচান 
বোধ হঘ় না । শুকদেবের যত বাঁহারা অল্প ধযদেই 
যোগসিদ্ধ, তাঠার। এবং দেবগণ যোড়শবর বযঙ্ষের মত 
চিরযৌধনসম্পন্ন । যোগিশরেষ্ট মহা'দব শ্াকগুকঘুক্ত 
নাহন এবংতাহার ভুঁড়ি থাকিতে পারে না। তবে 
রজঙগরি উপম। হইত» তিনি থে প্রকাওকায় ছিলেন 
তাহ! বল! যায়। প্রাচীন গুহা ও মন্দিরে প্রাপ্ত 
মুর্তি৬লিক বর্তমান কালের শিল্পের আদর্শ বলিয়া 
গ্রহণ করায় একটা বিপদ আছে। 
ভিতরের আলোক অতি অল্প। প্রাচীন শিল্িগণ দেই 
আলোকের সাহায্যে তাদের মুত্তি কেমন দেখাইবে, 
তাহ ভরি অনেক মুত্তির ভিন্ন ভিন্ন গুপকে 
অতিরিক্ত তাবে দেখাইফাছেন। হাত-পা একটু বেশী 
লম্বা! করিতে হইয়াছে, কটী একটু বেশী ন্ীণ করিতে 
হইয়।ছে, ইত্যাদি । উজ্জ্বল আলে।কে যে সকল চিত্র 
দেখ! বার, সে ওলিকে ক্ষীণ আলোকে যাহাদের দেখ! 
হইত তাঞাের আদশে গড়িলে অনেকট! বেখাপ যে 
দেখাইযে, তদ্দিধয়ে মন্দেহ বাই। 
উ 


মন্দির-গুহার 


সৌন্দধ্য 


৩৪৭ 


স্থল হইতে হহবে | চেষ্টার দারা এই উভয় 
কার্য সম্পন্ন হইতে অতি স্থুল 
বাক্তি উপবাস, কঠোর পরিশ্রম ৪৫ বাত্রি 
জাগরণেব দ্রাবা কৃণত্ব পাই7নত পাবে) * 
এই গীশ্মেব দিনে স্কুগ কলেবব বাক্তিগণেব 


গা 


পক্ষে অধিক পরিশ্রম করা পায়ঠ হইয়। 
উঠে ন1। «*হ কষ্ট হয় যে 
তাহারা আদ বোন৭ রাপ অম কবে না। অথচ 
একটী প্রধান 
স্থলকলেবর 
জগ 


উহাতে দেহ 


পরিশ্ম করিত 
গ্রাম্মকালই স্থতা বুদ্দিব 
কারণ । আমার 
বক্তিগণেব পক্ষে 
সম্তরণ সার্ববাৎকষ্ট মচৌষপ। 
শীতল জলের সংন্পা্শ থাকে খলিয়' পবিশ্রাম- 
জনিত কট অধিক বোধ হয় না। 

কৃশপিগকে স্কুল কবিবার পক্ষে প্রচুর 
আহার, অল্প ব্যায়াম, ইন্দ্রিয় লংঘম ও স্শিড্রা 
উত্তম ব্যবসা । শরীরের যাহাতে ক্ষয় হয় 
তাহাই রোধ করিতে হইবে । ৯ 

ব্যায়াম শরীরকে শ্রন্দর করিবার এক 
শ্রেষ্ঠ উপায়। গতাধিক পরিশ্রমে 
শরীরের আবার ক্ষতি ভয় । বাদামের দ্বারা 
শগীরের সমস্ত অঙ্গের গঠন যথাবথবপ বিকাশ 
প্রাপ হইয়া থাকে । 
নৃত্য এক উৎকৃষ্ট ব্যায়াম । ডি কমা- 


পতল সে ৯, 


* প্রজাঁগপং বাবায়ুক বার়ামং চিম্তনানি চ। 


বিবেচনায় 


স্তৌল্যনিপাবণের 


অবশ্য 


সাল 











স্কৌলা মিচ্ছন্‌ পরিতাক্ত,ং ক্রমেগাভি প্রবর্ধয়েৎ ॥ 
১৬1২১ » ক্ত্রস্থান, চরক। 
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ইবার পক্ষে ও উহ! পরম প্রয়োজনীয় । চৈতন- 
দেব ও তাহার পার্বদগণের সঙ্কীর্তন কালীন 
নৃুতোরগ্ারা শারীরিক সৌন্দধ্য সাতিশক্ 
বক 'শত হইয়াছিল । বর্তমান কালের সভ্- 
দেশসমূহের অধিকাংশ নরনারীই নৃত্য করিতে 
শিখেন। ইংরাজদিগের বল-নাচ একটা দৃষ্টান্ত। 
আমাদের স্ত্রীলোকের! প্রাচীনকালের ব্রত এ 
গৃঠকন্মাদিতে যে মকল পরিশ্রম কারতে হইত 
তাহ! বিমজ্জ্ন করিতেছেন, অথচ কোন 
প্রকার ব্যায়াম গ্রহণ করিতে পারিতেছেন ন! | 
কাজেই তাহাদের শরীরের অবস্থা শোচনীয় 
হইয়৷ দাড়াহতেছে। 

দুশ্চিন্তা সৌন্দর্যের এক প্রধান ক্ষতি, 
কারক | উঠাতে শীঘ্ব গোককে বুন্ধ করিয়] 
ফেলে । এক ফরাসী অভিনেত্রী বহুকাল 
নিজের সৌন্দর্যা অক্ষ রাখিয়াছিল। তাহার 
কৃতকাধ্যতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে 
বলিত যে, 'আমি মনোমধ্যে ছুশ্চিন্তাকে স্থান 
দিই না) তাহাই আমার সৌন্দর্য্য অটুট 
রাঁখিবার প্রধান কারণ ' ঈশ্বরবিশ্বাসী বা 
অনৃষ্ঠবিশ্বাসীর এইখানে একটা বিশেষ সুবিধা 
আছে। ঈশ্বর বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া 
তাহার অনেক দুশ্চিন্তার বোঝা কমিয়া 
যার । ভারতবর্ষে যদি অনৃ্ না থাকিত, 
তবে এখানে আত্মহত্যার সংখ্যা কতই ন! 
বেশী হইত ? * 

এ পর্যন্ত আমরা শুধু শারীরিক সৌন্দর্যের 
কথা বলিয়। আসিফাছি, কিন্তু শারীরক 
সৌন্দর্য সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ করিতে পারে না। 
মানসিক ও নৈতিক সৌনর্যোর অভাবে উহা 





* 991960915 ০৬৮০9" নাষক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য 


বঈদর্শন 





[ ১৩শ বধ, আরীবণ) ১৩২০ 


একেবারেই দড়াইতে পারে না। এমন কত 
দেখা যায় শারীরিক গঠন, নাক, মুখ, চোঁথ 
আদ সকলই নিখু'ত, কিন্তু হয় তকেমন একটা! 
নির্ব,দ্ধিতা মুখখানিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। 


হয়ত উহ্হাতে কেমন একটা নৃশংসতা, 
কাপুবষতা, স্বার্থপরতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, 
হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির ভাব রুহিয়াছে, 


যাহাতে উহা লোককে আকর্ষণ করা দূরে 
থাকুক, বিপ্রকর্ষণই করিয়! থাকে । অবিনয়, 
গবব বা শৌন্ধ্যের অভিমান অনেকের 
পৌন্দর্যকে ্মষ্ট করিয়াছে । সরলতা, সহানু- 
ভূতি, বিনম্ম প্তৃতি গুণ লোককে এমন 
জোরে আকর্ষণ করে যে, যাহাদ্দের এ সকল 
গুণ শ্বভাবত£ই নাই, তানার! অশ্তত: উহার 
ভাণও করে । আনি এক স্থশিক্ষিতা ইউ 
রোপীয় মহিলাকে দেখিয়াছিলাম, তিনি এক 
অল্লবুদ্ধি লোকের কতকগুলি অতি সাধারণ 
গল্পকে এমন হাবে শুনিতেছিলেন, যেন তিনি 
সেরূপ জিনিস জীবনে কখনও শুনেন নাই । 
তাহার এ বিনয় তাহাকে বড় মানাইয়াছিল। 

মানসিক বা অন্তান্ত সদৃগ্ডণ অনেক রূপ- 
হীনকেও স্ুরূপে পরিণত করে। এ ক্থ! 
বোধ হয় অনেকেই নিজ নিজ জীবনে অন্রতব 
করিয়া থাকিবেন। আমার একট! অন্থতৃতির 
কথা বলিতেছি। সে একজন বক্তার বক্ততা 
শুনিতেছিলাম। তিনি যে সুন্দর ছিলেন এমন 
বলা যায় না। কঠশ্বর প্রথম প্রথম বড় কর্কশ 
বোধ হইতে লাগিল। তাহার হাট! যেন বড় 
প্রকাণ্ড । দঈীতগুলি যেন কোদাল কোদাল। 
কিস্ত সেই লোক আর খানিকক্ষণ বক্ত তার 
পর যেন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল গেল। 
তাঁহার কশ্বর আঁর কর্কশ নঞে, হদয়স্পশীঁ। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


উহ সর্ধতোঁভাবে মনকে আকর্ষণ কবিয়াছে 
_-- তাহাকে 17917001150 করিয়াছে। পু 
চোখের আয়তন ও সামঞ্জস্ত লইয়া তাভাব 
বিচার করিবার চেষ্টাও নাই, সামশ্য ও নাই, 
বস্তার সবই তাহার পক্ষে মধুময় । 

আমাদের মনের ভাবনাগুলির ছায়া 
মুখের উপর পড়িয়৷ থাকে । মুখেব কাঠামটা 
বছুসংখ্যক হাড়ের দ্বাবা গঠিত। সেগুলি 
আবার বহুদংখ্যক মাংশপেশীব দ্বাণ ঢাকা । 
সর্বোপরি তকের আচ্ছাদন। চক্ষুর চাবিদিকে 
অনেকগুলি মাংসপেশী আছে। নাকেও 
সামন্তসংখাক মাংশপেশী আছে। গালে, 
ঠোটে, দ্রাড়িতে, চোয়ালেৰ উপব ও অধোভাগে 
বহুসংখ্যক মাংশপেশী আছে । এই গুলি হইতেই 
মুখের ভাব প্রস্তুত হয়। মনে যেরূপ সব 
ভাবন! হয়, তদনুসারে এ সকল মাংসপেশীর 
কতকগুলি আকুঞ্চিভ বা প্রসারিত হয়। শর 
সকলের আকুঞ্চন ব! প্রসারণ সাধারণ লোকেব 
স্ববশানুযায়ী (৮9101)120 001011091) নহে। 
কিন্ত কোন কোন ব্যক্তি (প্রায় রাজনীতিজ্ঞ- 
গণ) তীব ইচ্ছাশক্তির বশে উহাদিগকে 
স্ববশে আনয়ন করিতে পাবেন। তাহাদের 
মনের ভিতর ঝড় বহিয়। গেলেও মুখে তাহার 
কিছু প্রকাশ লাই, অথবা যাহ আছে, তাহ 
অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি বাতীত অন্তে বুঝিতে 
পারে না। মুখের মাংসপেশীগুলির আকুঞ্চন 
ও প্রসারণের ফলে মুখের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের 
চামড়া ও ভিগ্নভাবে কুঞ্চিত ও প্রপারিত হইয়া 
থাকে ।' একই ভাবে কুঞ্চিত ও প্রসারিত 
হইয়! চামড়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নানাবিধ দাগ 
পড়ি! থাকে । এই সকল দাগ দেখিয়। 
বুদ্ধিমান পৌফে কাহার কিরূপ চরিত্র, তাহ! 


নাক 


সৌন্দর্য্য 


৩৫৯ 


নির্ণয় করিতে পারেন। কোন লোকের কোন 
বিধ চরিত্র বদ্ধমূল হইবার পর অর্থাৎ পরিণত 
বয়সে এ সকল দাগগুলি সম্পূর্ণতা প্রাপু হয়। 
এইনূপে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখ দেখিয়া 
উহাদের মধো কে চিগ্তাশীল, কে ছুঃশ্চিন্তা- 
গ্রস্ত, কোপনস্বভাব, লম্পট, স্বার্থপর, দয়ালু, 
উদ্দারস্বভাব ইত্যাদি আমর অনেকট ঠিক 
করিয়! বলিতে পাবি। * 

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা দ্বারা স্পষ্ট 
পমাণ হইতেছে যে মুখেব ভাৰ বা রেখা! 
পসৌন্দপ্যেব এক প্রধান কাবণ | যাহাব মনে 
সতত অপরু্ট ভাবনা সকল বিরাজ করে, 
তাহ!র মুখেব ভাব্‌ও ক্রম ক্রমে কদর্ম্য হইয়া 
উঠে। আর যাহার মনে উৎকৃষ্ট ভাবনা সকল 
সতত বিবাজ কবে, তাহার মুখের ভাবও 
ক্রমশঃ সুন্দব হহয়া পড়ে । 

তবে সকলেই ইচ্ছামাত্রে নিজের মনের 
ভাবনা পরিবর্তিত করিতে পারে কি না সন্দেহ। 
যেলাম্পট্োর চিন্তায় বা হিংসার সুখ পাইয়াছে, 
সে তাহা ছাড়িবে কেন? বিষ্ঠার কীটকে 
যদি বলা যায় “'ওহে তুমি ওখানে কি 
করিতেছ? এখানে আইস, আমরা তোমাকে 
রসগোল্লা খাইতে দিব” তবে সে বক্তুতায় কি 
কোনও ফল হয়? 

কিন্তু সৌভাগাক্রমে পৃথিবীর অধিকাংশ 
লোকেই নিজের নিজের ভাবনাকে অনেকাংশে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। তাহাদিগকে নিজ 
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৩৫২ 


নিজ সৌন্দর্যোর উৎকর্ষ সাধনজন্ত গুণদমুহ্ককে 
ভাবনা করিতে হইবে । গুণ ভাখনাব নিয়ম 
এষ্ট 2--ভাবিতে হইপে আমি নিভীক আম 
ন্যায়পব, দয়ালু, জিডেলিয়, সর্বভাতের হিভা- 
কাজ্ষী ইত্যাদি ইত্যাদি” 

সদৃগুণব ণকটী তালিকা গী*াণ দেওয়া 


আছ) সেটী অন্ত নুপ্দব £--+ 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 


অভতয়ং সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞবনযোগবাবস্থিতিঃ। 
দান” দমশ্চ যজ্ঞশ্চ ন্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌ ॥ 
অহিংস! সত্য মক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্‌। 
দয়া ভূতেঘলোলুপ্ত,ং মার্দবং হীরচাঁপলম্‌ ॥ 
তেজঃ মা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। 
ভবন্চি সম্পদ্ং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥ 
ভীনিবাবণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 


৬জ-দীশনাথ রায় 


বঙ্কিম বাবু এবণ জগদীশ বাবু এক দিন 
[সমুলিয়ার থাটাতে বলিয়। আছেন, এমন সময় 
একজন গরিব ভদ্র:লাচ আলিয়া রায় মা" 
শয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “মহাশয়, আমি 
কত দিনে চাকুরিটি পাইতে পারি ?”' রায় 
মহাশয় উত্তর করিলেন “৩1৪ দিন পরে 
আসিলে, তুমি নিয়োগপত্রথানি পাইবে এবং 
তোমাকে কশ্মস্থলে যাইতে হইবে। রেলেব 
পুলিস সাহেব বদ্ধমানে কর্ম 
দিয়াছেন । দেখ, ধর্মপথে 
করো, তুমি আমার লোক, আমায় কোন 
কথ! না শুনিতে ভয় 1” লোকট! কণ্জ্ঞতা 
পকাঁশ করিয়া চলিয়া গেল। বঙ্কিম বাবু 
বলিলেন, “তোমার বড শগায়, এই মূর্থ 
লোক গুলাকে কেন চাকরি দেও |” জগদীশ 
বলিলেন “€লাকটা মুর্খ আমি স্বীকার করি, 
যদ ওব বিদ্দার জোর থাকিত, তা তলে 


তোমাকে 
থেকে কাজ 
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আমার টউপাসন1 করিত না, আপনার বিদ্যা- 
লে চাকরি পাইত, মূর্খ বলিয়াই আমাৰ 
শরণাপন হইয়াছে, এমন লোককে বিদায় 
করিয়া দেওয়া সঙ্গত নছে। কত মূর্খ 
লোক ডিপুটা ম্যাজিপ্রেটা পাইবার জন্য বড় 
বড় সাহেবদের নিন্নত পুজা করিতেছে ?” 
বঙ্কিম নিরুন্তর রহিলেন ! এক দিন 
ঈশ্ববচন্ত্র মিব্র জগদীশ বাবুর বৈঠকথখানায় 
পৌছিয়া অনেক গরিব লোকের সমাগম 
দেখিলেন, তখন জগদীশ বাবুকে বলিলেন, 
“দেখ তুমি যার তার সঙ্গে মিলিত হও, 
এ ভাল নহে! বাজে লোককে তফাতে 
বাখিংত হয়।” জগদীশ উত্তর করিলেন 
ঈশ্বব, তুমি £ই রকম পরামর্শ দ্দিতে সাহসী 
হইলে! ছি, ছি, আপনাকে কি ভাব, এই 
মনুষ্য গুলির মধো এমন গুণ আছে যে তোমার 
আমার নাই, ওরা মনুষ্য পশু নহে; তোমার 
এ রকম দম্ভ থাকা বড়ই ঢঃথের কথ!। তুমি 
যা, তারাও তাই; বিভিন্ন হা এই, ওর! তোমার 
মতন ইংরাজি শিক্ষা করে নাই, আর ধরাকে 
সর! বলিয়া ভাবে না ।” ঈশ্বর বাবু বড়ই লজ্জিত 
হইলেন। 


৪র্থ সংখ্যা | 


জগদীশ বাবু উচ্চদরের শিকারী ছিলেন। 
অনেক কুম্তীর, বনা মহিষ, ব্যাঘ্, বরাহ প্রভৃতি 
তিনি শিকার করিয়াছেন। ইংরাজের! তাঙ্থার 
নান। গুণ দেখিয়া! তাহাকে বড সন্মদন করি- 
তেন। এক জন সাহেবের কথা বলি, ইহার 
নাম এডি, ল্যাপ্িমোর। ইনি জেলের 
ইন্স্পেকটাথ জেনারেল ছিলে", ইনি 
বলিতেন, “হংবাজ বাঙ্গালী বদ্ুদের ভিতর 
মামি জগদীশকেই বিশেষ সম্মান ও শদ। 
করিভাম, 1৮০ ডন 00675 10001010108 ৮ 
একট! বিষয় মামরা লক্ষ্য করিয়াছি, যে কেন 
বিধয় হউক না কেন, জগদীশ বাবুকে প্রশ্ন 
করিলে সদুপ্তর পাওয়া যাইত । এন সম্বন্ধে 
একট! ঘটনার উল্সেখ করিতেছি, বখন সার 
রিচার্ড টেমপেল শিল্পগ্রদর্শনী (0 151)2)7- 
(9) প্রদর্শন করেন, জগদীশ বানু ঠাহার পুক্র 
দুইটিকে লইয়া প্রদর্শনী দেখিতে মান, প্রতাক 
ছবি ছেলেদের বুঝাইয়া দিতেছেন, এমন সময় 
চিফ জষ্টিন্‌ রমেশচন্দ্র মিত্র এবং সরকারী উকিল 
অন্নদা বাবু প্রদর্শনী দেখিয়া ফিবি:*ছিলেন। 
জগদীশ বাবুকে তীহাবা মভিবাদন করিয়া 
তাহার পার্শে ঈীড়াঈলেন, জগদীশ বাবু 
বলিলেন " অনুগ্রহ করিয়' একট অপেক্ষা 
করুন, ছেলেদের এই ছবিটা! বুঝাইয়া দিয়া 
আপনাদের সঙ্গে কথ! কহিব।” ছেলেদের 
বলিলেন, “দেখ, এ ছবিট! বাইণেল ঘটিত, 
এডিথ হলো ফারনেসের মুণ্ড ছেদন করিয়া 
লইয়া যাইন্ডেছে, ইহা র্যাফেল কর্তৃক 
অন্বিত। দেখ কি নুন্দর প্রাতঃকালীন 
আলোক এই মুণ্ডের উপর পড়িয়াছে।” তার 
পর বপিলেম, “এ ছ্বিখানা স্যালভেটার 
রোপার ইটি টিলিক্সানের' | এমন করিয়্ছবি- 
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গুলি ব্যাথ্য! করিতে লাগিলেন । রমেশ বাবু 
ন্মস্কার করিয়া বলিলেন “মহাশয়, আমরা! 
অন্ধ ভুইয়া সব দেখিয়াছি, আপনার সঙ্গে 
পুনরায় ঘুরিব এবং সকল ব্যাণ্যা শুনিব; কথা 
কি, আপনাব সণগ্রঠকে ধন্য, এ সব বিষয় 
কেমন কিয়া জানিলেন ?”” রমেশ বাৰু ও 
বাবু পুনবায় জগদীশ বাবুব সঙ্গে 
প্রত্যেক ছবি দেখিলেন ও তাহার বাখ্যা 
শুনিলেন। জগদীশ বাবু “কলেজ রি- 
উন্িয়ানের” স্যষ্টক।)রু-উনিয়ান সমগ্র শিক্ষি ৩ 
লোকে হদয়াকর্ষণ কবিয়াছিল। মহারাজ! 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরর বঝাগানে এবং পরে 
মহারাজা হুর্গাচরণ লাহার বাগানে রি-উনিয়ান 
হয় এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায় সকলে যোগদান 
করেন। একদিন কেশবচন্ত্র সেনকে বলিলেন, 
“ বাবাজি, টাটনহল. বাতীত এমন একটা! স্থান 
নাই যে আমরা সকলে কোন কার্যোর জন্ 
সমবেত হইতে পারি, বাঙ্গালীটোলায় মামাদের 
একটা স্থান হওয়া মাবশ্যক, যেখানে আমরা 
ইচ্ছামত একাত্রত হইতে পারি । এই কথোপ- 
কথনের ফল হইয়াছিল, কেশব 
বাবু আলবাটহল্‌ করিঃলন এবং একটা! 
অত্যাবশ্ত কান অভাব দূর ক'রলেন। আর একট! 
কথা শুনিদ্াছিলাম, যাহার তাবার্থ সংগ্রহ 
করিতে সক্ষম হই নাই । জগদীশ বাবু কেশব 
বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইনে বলিতেন “বাবাজি, 
মে বিষয়টা কি করিলে?” কি বিষয়, তাহা 
জানা নাই, তবে কেশব বাবু টন্তর করিলেন 
ণ্দ্বখুন, ওটা হইবার টপায়নাই। তাহইলে 
কুকার্দের মতন আমাকে পা পুজা করিতে 
দিতে হয়।” 
বান্বম 


মন্দা 


লাভ 
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করিবার, ইনি একজন প্রধান পরামশদাতা 
এবং বঙ্গদশন বাহির হইলে জগদীশ বাবু 
“স্গীত'”-শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন, বঙগদশন 
উঠিয়া যাহলে বঞ্ধিম বাবু ইহার নিকট, 
মা্সিকপত্রিকা বাহির করিবার জগ্ত যে বিশেষ 
খণী, তাহ) বলিয়াছেন। মহাগাজা যতীন্ব- 
মোহন ঠাকুরকে বাগরাগিণীর এবং নবরসের 
“ট্যাবো-ভিভাণ্ট”  দেখাইতে জগদীশবাবু 
হনুরোধ করেন মহারাজ বাহাতুর তাহার 
পারুরয়াঘ!টার রাজভবনে এই সমন্ত ট্যাব্রে। 
দ্েখান। 

আর একটি গল্প বলিয়া তাহার বালেশ্বর 
যাইবার কথ পিথিব। যখন জগদীশ 
বাবু ২৪ পঞগণার ম্পেসিয়াল আযাসিষ্ট্যাণ্ট 
পুলিশ ন্ুপারিণ্টেণ্ডে্ট ছিলেন, তখন 
মেজার পারসনস্‌ নামধেয় একজন কম্মচারী এ 
জেলার ডিছ্রীক্ট স্ুপারিণ্টেখ্ডেণ্ট ছিলেন, পার- 
সনস্‌ এবং জগনীশ বাবু উভয়ে পুলিশ বোট্‌ 
করিয়। বাসরহাট অঞ্চলে তদারকে যান । বোটে 
একটিমাত্র গোসলখানা ছিল, জগদীশবাবুর 
মান করিঠে অধিক বিলম্ব হয় বলয় মেজার 
সাকেব উহাকে অগ্রে ন্নান সম্পন্ন করিরা লইতে 
বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। একাদন জগদীশ বাবু 
মাথায় সাবান মািয়া (নজের ভূতা নারারণকে 
মন্তকে জল ঢালিয়া দিবার জন্ত ডাকিতে- 
ছিলেন, হইবার ডাকার পর উত্তর না পাইপ 
উনি বিরক্ত হইয়া 'নারাণে, নারাণে” বলিঙ্জ 
উচ্চৈঃম্বরে ডাকিতে লাগিলেন, সাহেব তাড়া- 
তাড়ি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, জোর 
করিয়! মেঝেতে পদাথাতের শব করিলেন। 
পায়ে বুট ছিল এবং তাহার কাটের উপর 
জোর আঘাতের খুব শব্ধ হইল । দাছেব অমনি 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২০ 
বলিয়। উঠিলেন ''তোমার চাকরকে ডাকিবার 
প্রয়োজন নাই,আমি কার্ধয সমাধা করিয়াছি ।* 
তথন জগদীশ বাবু চক্ষু দুটি জলে ধুইয়া 
দেখিলেন, সাহেব একটা বড় গোখরো সর্পকে 
পদদলিত করিতেছেন, তখন জানিলেন সাপটি 
জগদীশ বাবুর পার্খে ছুলিতেছিল, তাহার হস্ত 
ঘুরতেছিল, সর্পটিও ছুলিতেছিল, হস্ত চাপ না 
থামলেই আঘাত কবিঠ। সর্প খেগাইবার 
সময় যতক্ষণ হাটু নাড়ে ততক্ষণ দোলে, 
হাটু চালান থামিলেই আঘাত করে, এও তাই 
হইয়াছিল, সাহেবের হাটুপর্যান্ত পরা বুট ছিল, 
স্থতরাং গোসল ঘরে আপিম্াই উহার মন্তকে 
বুটের আঘাত করিয়। উহাকে পদদলিত 
করিতেছিলেন, হাসিয়া বললেন “এই জন্তু ত 
চাকরকে ডাকিতেছিলে ?' উনি উত্তর করি- 
লেন_-“ন।, আমার মস্তকে জল ঢালিবার জন্ট 
ডাকিতেছিলাম।* যদি সাহেব না যাইয়া, 
চাকরটা যাইত এবং কোন ভয়স্থ০কধ্বনি 
করিত, তাহা হইলে সর্পট! নিশ্চয়ই জগদীশ 
বাবুকি আঘাত করিত । ভগবান্‌ যখন রক্ষ। 
করেন, কি সুন্দর উপায়ে তিনি তাহার 
উদ্দেশ্টা সাধন করেন! ধন্ত তাছার নাম, ধঙ্ঠ 
তাছার দয় ! 
ব্রিটিন ই্ডিয়ান আসো সিয়েলানের কার্ধা- 
নির্বাহক সভার জগদীশ বাবু একক্রন 
সদন্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল ইহার সে 
পরামর্শ করিথা অনেক কার্য করিতেন। 
ডাক্তার রাজেন্দ্লাল মিত্র, রাজ! দিগন্বর মিঅ, 
মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, মহারাজ যতীক্ত্র- 
মোহন ঠাকুর, বাবু জয় মুখোপাধ্যায়, ৰাবু 
কষ্দাস পাল, রেভারেওড কৃঞ্খমোছন বন্য্যো- 
পাধ্যায় প্রভৃতিমহায্মার! ঈঁহাকে বহু সম্মানের 
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চক্ষে দেখিতেন এবং অনেক বিষয়েই ইনার 
পরামর্শ লইতন। মহায্সা রামগোগাল ঘোষের 
সঙ্গে ইহার বন্ধুত্ব ছিল) রামগোপাল বাবু এবং 
তাহার হাউসের অংশীদার টমেশচন্র মিত্র এবং 
মাধব মিত্র পিমুণিয়ার বাগীতে সন্বদা 
আমিতেন। গবর্ণমেণ্টও মনেক বিধয়ে ইচার 
পর[মশ লইতেন। বিখ্যাত সিভিপিয়ান মন্বে 
সাহেব ইহার পরামর্শমত পুপিশবিভাগের বায় 
সংক্ষেপ করিয়াছিলেন | হ্যা [দিল খিউন 
ইঠাকে পুঞ্ঠে হ্যায় নেহ করিতেন। একাদন 
[তিনি বলিলেন “দেখ জগবীশ, ০ডামবা কেন 
কাঁভে বাণু গিখ না ? তে।মপাই প্রকৃত বাবু? 
কারণ গবর্ণমেপ্ট ৪ উপাধি গ্রাহা করেন, 
গ্ুতরাং তোমরা এখন কার্ডে বাবু পিখিবে। 
জগদীশবাবু হাস্ত করিয়া! বলিলেন “সাহেব, 
এহবার ছইতে আমাদের একটি ল্যাজ করিতে 
বণ, মেটা নিতান্ত প্রয়ো নীম” বিডন্সাহেব 
হাসিতে হ!পিতে বলিলেন “দেখ, আমার রহস্ত) 
তুমি ভেদ করিয়াছ, কন্তু একজন বড় ঘরের 
ছেলে, ইনি ডিপুটী মাজিষ্টেট, ইনি আমার 
বাক্যের ভাবার্থনা বুঝিনা অতঃপর কারে 
বাবু পিখিবেন স্বীকার কারুয়! গেলেন সকল 
লেফউনাণ্ট গবরণর ইহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, 
কিন্তু বিন্‌, গ্রে ও ইডেন ইহাকে বড়হ মান্ত 
কবিতেন, ইডেন সাহেবের সময় জগদীশবাবু 
পেন্দান লইয়া অবসর গ্রহণ করেন, ইডেন 
সাহেব উ“হাতে সার্ভিসে রাখিব!র জন্য অনেক 
যত্ব করেন। বলিয়াছিলেন “তোমাকে আমি 
হাড়! জেলায় দিব, পরে ক্লিকাতাতেও 
আনতে পারি, তুমি অবসর লইও না।” জগদীশ 
বাবু বলেন “আপনাদের ক্পাতেই এই ৩* 
বৎসর চাক্রি করিলাম, আর সাজ পড়িয়া 
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থাকিতে ইচ্ছা ও পবুত্তি হয় ন11৮ ইডেন 
সাঠেবের আমলে কিছুদিনের জন্ত ইনি ত্রিপুরা 
জেলার পুলিশের ভার পান । খিপুরা থাকিবার 
কালীন এক ঘটনা হুইল, ঢাকা হইতে 
শ্রীহট্র পমান্থ নদীতে প্রত্যন্ই ডাকাতি হইতে 
লাগিল, স্থানীয় পুলিশের কর্তারা বদ্মায়েসণের 
আটকাইয়া রাখিলেন, কিন্ত ডাকাতি কোন- 
মতে বন্ধ হইল না, লেফ'টনাণ্ট গবর্ণর 
ইডেন সাহেব বাগান্িত হইয়া মঞ্বা লশখিতি 
লাগলেন, কিন্তু কোন ফলই হয় না। একদিন 
ত্রিপুরা জেলার জজ গেভিন্‌ লাহেবকে জগদীশ 
বাবু বাঁললেন “দেখুন, আর্মি বুঝিতি 
পারিয়াছি,-- কাহার! ডাকাতি করিতেছে, শীঘ্র 
তাহাদের গ্রেপ্তার করিব।” গেভিন্‌ সাহেব 
বস্তান্ত শুনিতে চাহিলেন, জগদীশবাবু হাসিয়া 
বলিলেন 'তুমি জজ, তোমার নিকট বিচার 
হইবে, তোমাকে অধিক কিছু বলিব না।” 
এই কথোপকথনের পর জনৈক ইনন্পেক্টারকে 
ডাকাইয়া জগদ্াশবাবু বশিপেন “তোণার 
নৌকায় চারিটি দাড় আছে, তুমি আর 
চারিটি বসাইয়া ল৪, ততপরে ঢাকায় গিয়া 


ষখন পরকারী মেল-বোটু ছাড়িবে, 
তুমি তাহার পিছন নিবে, আমার বিশ্বাস 
হহারাই ডাকাতি করে এবং আমি বেশ 


বুঝিতে পারিতেছি, তুমি ইহাদের ডাকাতি 
করিতে দেখিয়া হাতে নাতে ধরিতে পারিবে । 
এখন যাহা! বলিলাম তাহা কর।” 
বড় দারোগাবাধু হাসিয়া আমাদের বাহিরে 
আপিয়৷ বলিলেন “পুলিশ সাহেব ভুল বুৰিয়া- 
ছেন, সরকারী লোকে কি ডাকাতি, করিতে 
পারে। যাহা হউক, আমায় হুকুম তাক্জিল 
করিতে হইবে, আমি উর্টলিলীম | সভ্য সত্যই 


যাও, 


৩৫৬ 


দ্রিনকয়েক পরে মেল বোটওয়ালারা একখানা 
কাপড়ের নৌকা লুট কবিতেছে, এমন সময়, 
বড় দারোগ! সেখানে পৌছিয়া উহাদের 
গ্রেপ্তার কবিলেন। সব সাজা পাইল, হৈ ঠৈ 
পড়িয়া গেল, ইডেন সাঙেব জগদীশবাবুকে 
ধন্যবাদ-লিপি পাঠাইলেন বালেশ্বর পুপিশের 
ভার যখন জগদীশ বাবু লয়েন তখন সাল- 
তমমি রিপোর্ট লিপিবার সময় উপস্থিত হইয়া- 
ছিল, ইনি কোর্ট ইন্ম্পেকটারকে সমস্ত 
আঞ্জাম কবিতে বলিলেন । কোর্টবাব বলিলেন, 
কলক্টার বীমস সাহেব, বাৎসরিক পুলিশ 
রিপোর্ট লিখিবেন বলিয়াছেন। জগদীশবান্‌ 
বলিলেন “তিনি দশখান। লিখুন তাহাতে 
আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, আমার কর্তব্য আমি 
সাধন করিব । হাতর'ং দ্বিরুক্তি না করিয়া 
আমার হুকুম তামিল কর।” কোরবাবু সমস্য 
কাগজ দাখিল কবিলেন, জগপদীশব'বু রিপোর্ট 
লিখিয়া পাঠাইবাব ভ্ক্ম দিলেন। এইখানে 
বলা কর্তবা যে জগদীশ বাবু ডিক স্ুপারি- 
সপ্টেঞ্ডেপ্ট হইবার পুর্বে ৫২টা জিল হইতে 
৫২ রকম বাংসরিক বিপোর্ট আদিত, ইনি 
১৮৬৮ সালে যেমত রিপোর্ট পাঠাইিলেন, সেই 
মত আদর্শ হইয়া রিপোর্ট লিখিবার সারকুল!র 
জারি হইল | বীমন্‌ সাহেব মফ:স্বলে ছিলেন, 
বালেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া কোর্টবাবুর 
নিকট কাগজপত্র চাহিলেন। কোর্টবাবু 
বলিলেন পুলিশ সাহেব রিপোর্ট লিখিয়াছেন, 
"ভা শুনিয়া আগ্রহের সহিত রিপোর্ট দেখিতে 
চাছিলেন, রিপোর্ট ১৩ বার পডিলেন, তখন 
বলিয়া উঠিলেন ''আনি কি ভুলই করিতে 
বদিয়াছিলাম ! ইন এমন স্থলেখক, তাহ! 
আমি জানি না। আমি এখনই গিল্না 
আলাপ করিব এবং নিজের ভূল বুঝাইয়া দিয়! 
মাপ চাহিব 1?” যেমত বলা, পেইমত করা ; 
তখনই জগদীশবাবুর আফিন কামড়ায় ছুটি 


আসিয়া বলিলেন, “আমাকে মার্জনা ঞ 


আপনি যে. একজন উচ্চদরের স্কলার তা 


আমি" জানতাম না, ডিপুটি মেজিষ্রেট মর 121. 


যেন হল, আম আপনাক্ষে সেইমত শিক্ষা প্রাপ্ত 


বঙ্গদর্শন 
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. 
১ 


[ ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ,১৩২০ 


ভাবিয়াছিলাম, আমর অপরাধ গ্রহণ করিবেন 
না; আপনার বাৎসরিক রিপোর্ট অগ্যই মন্তবা 
লিখিয়া পাঠাইয়| দিব 1” সেই পর্য্যন্ত বীম্দ 
সাহেব জগদীশবাবুকে জিজ্ঞাসা না৷ করিয়া 
ক্ছু করিতেন না এমন কি লেখাপড়ার 
সন্থ্ধে ইহার সহায়তা গ্রহণ করিতেন । 
বোম্বায়ের ইত্ডিয়ান এন্টিকোয়েরী মাসিকপত্রে 
মহা পতু চৈচছ্াদেবসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ফুট 
নোটে লিখিয় দিয়াছি,লন, মহাপ্রভৃর সম্বন্ধে 
যে তত, শাহাব জন্ তিনি জগদীশবাবু নিকট 
খণী। তিনি যে কম্পারেটিভ গ্রামার লেখেন, 
তাহাতেছ জগদীশবাবুব নিকট. সহায়তা 
প্রাপ্তির কথ! উল্লেখ কবিয়া গিক়্াছেন। 
উতডিষ্য! সম্বন্ধে কোন পুস্তক, কোন সাজে 
রুত বলিয়া! সমাজে প্রকাশ, কিন্তু জগদীশ 
বাবুর ইহাতে৭ হাত ছিল। গন্নচ্ছলে বালে- 
শ্বরের পোষ্টমাষ্টার প্রফুলবাবু(ধিনি পরে পিপুটা 
পোষ্টমাষ্টার জেনারল হন) বাবুকে রামায়ণের 
কথা বলেন, তিনি তাহা প্রত্যহ শুনিয়া এবং 
অগ্যান্ত সংবাদ সংগত করিয়। বান্সীকি এব" 
তৎমমসাময্রিক বৃন্তাস্ত ৮০110101270 1)15 
(17705 বলিয্া' বাঙ্গালায় এক গ্রন্থ লিখিয়া 
গিয়াছেন, গ্রন্থথানি জগদীশবাবুকে উৎসর্গ 
করিয়াছেন। তমপুকের ইতিহাস একজন 
অধিকারিবংশীষ যুবক লেখেন, তিনিও 
পৃস্তকথানি জগদীশবাবুকে উৎসর্গ করিয়াছেন। 
“তারাম্থন্দরী+' নামক একটি গল্পের পুস্তক 
তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধায় লিখিঘ্াছেন এবং 
পুস্তকথানি জগদীশবাবুকে উৎমর্গ করিয়া- 
ছেন। বঙ্কিমবাবু তাহার সর্বোচ্চ গ্রন্থ “বিষ- 


বৃক্ষ” পের হে উৎসর্গ করিয়া 


লিশ্যাছেন- 


১৬ কাব 


২ পিত্ত গ্রগণা 
০৩ 
কু জগদীশনাথ রায় 








রি বুদ্ধ এবং মেহের চিহস্বরূপ 
অর্পিত হইল । 


বঙ্গদর্শন টে 


৫ 


উস ১ ৫৯ , ১০ এ. ,/ 
₹ 4১ ? 
শীশীকৃষ্ণতত্ব. ৯.০ + ৯১১: 
অব্তরিকা 
বৈষ্বেরা ইকৃঞ্চকে পরমতন্ড$ বলেন। নির্দেশ করিয়। থাকি। এই তিন শবের 


বিশাল বিশ্বসমস্তার সম্মুখীন হইয়া! মানুষের 
অন্তরে যে সকল গভীব ও জটল জিজ্জানার 
উদয় হয়,--যে সতোবা সিদ্ধান্তে তাগার চরম 
মীম!ংস! ও নিবুন্তি হয়, ত'হারই নাম তব । 
এই তত্ব অনুভূতিগ্রাহা, জ্ঞানগম্য_ জ্ঞানবস্, 
-কোনও ইন্ছ্রিয়ের দ্বাৰা এ বস্তকে ধরিতে 
পারা যায় না। যেসতেোতে বিশ্বজিজ্ঞাসার 
এবং বিশ্ববাসনার এঁকান্থিক নিবৃও 9 শান্তি 
হয়, তাহাই পরম-তত্ব। বৈষ্বেরা বলেন 
শ্রীকষ্ণই একমাত্র পরমতত্ব। 

ভাগবত অ্য়-জানকে তত্বনামে অতিহিত 
করিয়াছেন। 

বস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজ-জ্ঞানমদ্বয়ং 


ব্রদ্মেতি, পরমাম্মেতি, ভগবাঁনিতি শব্যতে | 


উপনিষদ বাহাকে ব্রহ্গ বলিয়াছেন, যোগি- 
জনের! যাঙাকে পরমাত্মা বলিগ্কা থাকেন, 
তাগবতেরা ধাঁহাকে তগবান্‌ বলেন, সেই 
অধয়জানবস্তকেই তত্বজ্ঞানিগণ তত্ব-নামে 
অতিছিত করিয়াছেন। 

এই তগবান্ই শরীর 

আম! সচরাচগ্র ব্রদ্ষ, পরমাত্ম; ও তগবান্‌ 
এই ভিন লাষেতেই জগতের ইষ্টদেবতাঁকে 


মাধ্য যে বিশাল বিভেদ আছে, ইহা তলাইয়া 
দেখ না। কিন্তু গ্রাক্কৃতপক্ষে বন্ধ শব্দে 
তন্ববস্তুর এক দিকৃমাত্র বাক্ত করে। পরমাস্মা 
শব তাব আর একদিক্মাত্র নির্দেশ করে। 
অ'র বৈষুণবের| বুলন বে ভগবান্ই কেবল 
এই সমগ্র তব্ব-বস্ত্ব;ক নির্দেশ করিয়। থাকেন । 


এইজন্য ভগবান্ই পূর্ণতন্ব। ব্রহ্ম এবং 
পরমায্া দেই পূর্ণশত্বেব অংশকলা 
মাত্র । 

আধুনিক বাংলাঁভাষ।তে, ত্রাহ্মদমাজের 


সাহিতোর প্রভাবে, ব্রঙ্গশন্খ একটা ব্যাপক 
ও অভিনব অর্থলাভ করিয়াছে। ত্রাহ্মগণ 
বর্ধকে ভগবান্‌ বলিম্লাও ডাকেন, পরমায্মাও 
বলিয়া থাকেন। আর মূলে বস্তু যখন এক 
ও অন্থয়, তখন তার ভিন্ন ভিন্ন নাম সমন্তাবে 
এবং যুগপৎ্ই গে অঙ্গয়বস্তে প্রযুক্তও হইতে 
পারে । বৈষ্কবেরাও এন্প করিয়াছেন। 
যিনি সকল নামরূপের অতীত, ত্বাহাকে 
যে কোনও নামেই ডাকি না! কেন, মনের ভাব 
ও অন্তরের রসটা যাদ খাটি থাকে, তাহাতে 
বড় বেশ কিছু আসর! যায় না। ি্ত 
তথাপি এই সকল নামের উৎপত্তির ও ইত্তি- 


৩৫৮ 


হাসের আলোচনা করিলে, পরস্পরের মধো 
বিস্তর প্রভেদ প্রত্যক্ষ করা যায় । 

ব্রহ্ম শব উপনিষদের; আর উপনিষদে 
তার একটা বিশেষ অর্থও আছে। সে 
অর্থের সঙ্গে ভগবানের অর্থের আকাশপাতাল 
পরমাত্মা সম্বন্ধেও সেই 
আধান্সিক 


প্রভেদ রহিয়াছে। 
কথা। যে আন্তরিক এবং 


অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ব্রহ্মতাব বা পরমাত্মভাব 


বা ভগবদাব প্রথমে ফুটিয় উঠিয়াছিল, সেই 
অর্থে, বর্ম বলিতে যাহা বোঝায়, পরমাস্া 
বলিতে তাহা বোঝায় না) পক্াজা! বলতে 
যাহা বোঝায়, ভগবান্‌ বলিতে তার চাইতে 
বিশ্ুর ৰেশী বুঝাইয় থাকে । 

উপনিষদের সার নিক্ষাশিত করিয়া, 
বেদান্তহ্থত্র জগতের জন্ম-আ'দি যাহা হহতে 
হয়, তাহাকেহ ব্রহ্ম বাঁণয়াছেন। উপ'নষদ্‌ 
ভগুবারুণা-লংবাদে ব্রহ্মশব্দের এই সংজ্ঞাই 
দিয়াছেন। বরুণপুল ভৃগু সর্ধবিদ্য! অধ্যয়ন 
করিয়া, সব্বশেষে ব্রহ্ম বদ্দা লাভ করিথার 
জন্ত, আপনার পিগার নিকটে যাইয়! 
বলিপেন--হে ভগবন! আমাকে ব্রহ্গজ্ঞান 
দান করুন। বরুণ বলিলেন--তপপা রঙ্গ 
বিজিদ্ঞানস্ব। তপন্ত।র দ্বার! ব্রহ্ষকে বিশেষ- 
তাবে জানিতে চেষ্টা কর। তপস্ত৷ অর্থে 
ধ্যান, গভীরভাঁবে মনন ও নিদিধ্যাসন। কিন্ত 
শৃন্তকে ধ্যান করিয়া বস্ত-লাভ করা যায় না। 
ধ্যানেরও মন্্ বা হত্রের প্রয়োজন হয়। বরুণ 


ভৃগুকে রক্গধ্যানের এই মন্ত্র দান করিলেন £-- 


যতে! বা ইমানি ভূতাঁনি জায়স্তে, যেন জাতানি 
কীবস্তি, 
ধং প্রবস্ত্যভিসংবিশস্তি, তদ্িজিজ্ঞাস স্ব, 
তদ্বরহ্ধ | 


বঙ্গদশন 


| ১৩শ বধ, ভাদ্র? ১৩২০ 


যাহা হইতে ভূত সকণ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন 
হইয়া! ধাহার দ্বারা ভূত্ত সকল স্থিতি করে, 
যাহার প্রতি ভূত সকল গমন করে এবং 
যানাতে অস্তিমে প্রবেশ করে, তাহাই ব্রন্ধ। 
তাহাকেই বিশেষরূপে জানিতে চেষ্টা কর। 
উপনিষদ এখানে জগতের স্ৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় 
যাহ! হইতে হয়, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। 
আর উপনিষদ এখানে পরমতনত্বকে বাহির 
হইতেহ দেখিয়াছেন। কাঁয্য দেখিয়া, সেই 
কাধ্যের যে একটা অবশ্স্তাবী কারণ মাছে, 
সেই কারণকে, তার শিজের স্বরূপে নয়, 
কন্থু শুদ্ধ এই কার্যের কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন, ফলতঃ আধুণনক অন্জ্য়তা-বাদ 
বা 2211০9১1০15) যে তন্বের প্রতিষ্ঠা করে 
এবং যাহাকে অজ্ঞাত ( 0015010%1) এবং 
জ্ঞাাতীত ( 81010521)10 ) বণে, উপন্ষিদূ 
বর্গ শব্দের দ্বারা সই তত্বকেই এখানে নির্দেশ 
করিয়াছেন| এই তত্ব শুদ্ধ সন্তামাত্রজ্ঞের ) 
“আছেন” এইম।তর বল! যার; কিন্তু শ্বরূপতঃ 
ইহা বন্ধ যে ক, তাহ! বল! যায় না। এই ত্রহ্ধ- 
বস্তকে ধরিতে ছু'ইতে পারা যায় না। সুর্যের 
তেজমাত্র যেমন আমরা চন্মচগু' দিয়া দেখি, 
কিন্তু স্বরূপতঃ স্র্ধ্য-বস্ত যে কি, ইহ! দেখিতে 
পাই নাও পারি না; সেইরূপ ব্রদ বলিয়! 
উপনিষদ যে তত্বকে নির্দেশ করিতেছেন, 
আমর! আমাদের বুদ্ধির দ্বারা তাহার বাহিরের 
আভামাত্রই অতি দুর হইতে প্রত্যক্ষ করি, 
স্বরূপতঃ সে তত্ববস্ত যেকি, তাহ! ধরিতে 
পারি না। এবস্তর অনুমান করিতে পার! 
যায়। ক্রিয়া দেখিয়া কর্তার শ্বরূপ ও 
প্রকৃতির কতক্কট। অনুমান কয়! যেমন সম্ভব, 
সেইরূপ এই অক্ষবস্তরও গ্রককতিয় এবং স্বরূপের 
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কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া! লইতে পারি কিছু 
তার ধারণা করা অসম্ভব ৪ অপাধ্য। এমন 
কি, এই তত্ব সং কি অসং, ইহাঁও দুঢ় করিয়া 
বলা যায় না। ব্রহ্মাণ্ডের মধো কার্মাকাবণ- 
সম্বন্গের আলোচনা করিয়া, জগংদপ কার্মোর 
যে কারণতত্ব প্রতিষ্ঠিত হর, 
তাহাই উপনিষদেৰ 
নিপুণ ৭ নিরাকার । 

কার্গাকারণ-সন্বন্ধের বিচ'র যনে, 


গ্রকপক্ষে 
বঙ্গ । এই শক 
পশদা | 
মন তদ-বিচাঁবেই পট, মেদ প্রতিষ্ঠা কবা 
তাঁর ধিক্ষাবেব বাহিবেব শ্ষথা। “৮ 
ও দনা” এই ই সজ্জা ভিনবে মন 
সন্বদ! চলাফের! কবে 
10911111৮ এবং 01661610০-- এই ঢুইলীই 
মনের মুখা তত্ব। যাহা কার্দা 
কারণ নক যাঁহা কাঁবণ তা৮1 কার্য হইতে 
স্বতন্ন ও পৃথকৃ,মন এই কথা কেবল 
ধারণা করিতে পারে। কার্ণা দুষ্ট, ইন্দ্রিয় 
গ্রাহা, সাকার সর্বিশেষ। শ্রতবাং কাৰণ 
অনৃষ্ট, ইন্দ্িয়াতীত, নিবাকাব ও নির্ব্িশেষ। 
মন এইটুকু পর্যস্থ বুঝিতে ৪ ধর্রতে পাবে 
স্থট্টি--কার্ষ্য ; স্যষ্টি ত্রিগুণাম্মিক1 | সত্ব রজঃ 
তমঃ এই তিনগুণ স্ষষ্টিকার্ম্যে পরিবাক্ত ও 
পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়'ছে। ্রঈ|--এই 
কার্ষের কারণ, এই হ্যষ্টি হইতে স্বতষক, ভিন্ন, 
পৃথক) স্থৃতরাং ভিনি নিগুণ ও নিরাকার । 
মন এই দিদ্ধান্ত পর্য্যন্থই পৌছিতে পারে । 
এর উপরে উঠিবার হার শক্তি নাই। ব্রহ্গ- 
বস্তকে এইজন্ত মন কেবল “নেতি” গনেতি' 
বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত করে। তত্ববস্ত “ইহ 
নহে” “উচা! নহে+,-মন এই মাত্রই বলিতে 
পায়ে, সে বস্তট। ম্বব্পতঃ যে কি, এ 


সমত' «৭ বৈষগা-_ 


ত+হ] 


জীতীকষ্ণতত্ত 
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প্রশ্নের টত্তর দিতে পারে না। নিরাকারবাদ 
9 নিগুণবাদ পরুতপক্ষে কেবল মনোমন্গ 
কোষরই কথ।। যতক্ষণ না মনোময় কোষ 
ভেদ হইয়াছে, ততক্ষণ মানুষ নিবাকাৰ ৪ 
নিগুণ ব্রহ্গবাদকে অতিকম কবিতে পারে 
লা। প্ররূতপক্ষে ইহাবা 
বলিয়া 


মনাকই বঙ্গ 
জানিয়াছেন ;--"মনো তরঙ্গে 
ব্যজান।” এই ব্রহ্ম মনোময় বঙ্গ, 
মানস-শ্যই | আব আমাদের মন বস্ত্র 
অংশ মাত্র গ্রহণ কবে। এবং এইজন্য 
টবষঃবব। এঈ মানস-ব্রঙ্গবস্্ঃক পরমন্তবের 
“অঙ্গ-মাভা মাত্র” বলিপ' বর্ণনা কবিয়'ছেন। 

কিন্তু উপনিষদূই এই সাঁধারণী বন্ধতন্ের 
মারো অনেক উপরে উঠিন্নাছেন। ধিনি 
জগতকারণ, বিশ্বের স্থ্টিগ্িতিপ্রলয় যাহ! 
হইতে ভয়, সেই বস্তই আবার “আম্মাহস্ত 
সন্তোনিহিতৎ  গুহায়াং--জীবের আত্মা, 
তার 'অন্তবস্থিত নিত গুহাতে বাস করেন। 
স্থট্টস্থিতি প্রলয়-মুখে আমরা ব্রঙ্গকে কাঁরণ- 
রূপেই দেখি । কিন্তু আমাদের নিজেদের 
অন্রে, আমাদের জীবনের বিবিধ অবস্থার ও 
অশেষ পরিবর্তনের মন্তরালে, সেই তত্বকেই 
আমরা সাক্ষিচৈতন্তরূপে প্রত্যক্ষ হরি। 
পরিবর্ধন জগতের নিত্য ধর্ম সতা) কিন্তু 
বহিঞ্জগতে যে সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে, তার 
একত্ব কোথায়, ইহা আমরা মানসচক্ষে ধরিয়া 
উঠিতে পারি না। ফপতঃ জগংট! আমাদের 
মানসচক্ষে এক নয়, কিন্তু অসংখ্য। আমরা 
ইহাকে স্থির করিয়! ধরিতে পারি না বলিয়াই 
ইহার জগৎ নাম দিয়াছি। যাহা কেবলি 
চলিতেছে, যাহা নিয়তই চঞ্চল, যার গতির 
বিরাম নাই, তাহাই জগং। আর এই যে 
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প্রবাহ অবিরাম পবাহিত হইতেছে, ইহার 
সর কি 9 কোথায়? কে ইহাকে ধরিয়া 
র'খিয়াছে, পূর্বের সঙ্গে পরের যোগ তে 
সাধন বা রক্ষা কবিতেছে, -বহির্জগুত তার 
সন্ধান পাই না। সে সঞ্জান পাই আমদেৰ 
নিজেদের ভিতরে, আমাদেৰ চৈতনের ম'ঝে। 
জ্গং যেমন ৮ঞ্ল, জীবনও সেইবপ চঞ্চল। 
ইঞ্জিয় সকল বিষয় পবাহে পড়িয়া নিষত 
কাপিতেছে। চক্ষের ত'রক।ব উপবে একটার 
পর আর একটা করিয়া কুমাগত দন) বস্থর 
ছায়া পড়িতেছে আর সরিয়। যাইতেছে | কর্ণ, 
পটহে সেইকপ একের পর আর একটা কবিয়া 
ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি মাহত হইয়া অমনি 
আবার আকাশে মিপাইয়া যাইতেছে। 
প্রতোকটা ধ্বনি শ্বতন্তরভাবে কাণের পটহে 
যাইয়া আঘাত করে, আব আঘাত করিয়! 
অমনি যেন সরিয়া যাইতেছে, এবং তাঁর 
পশ্চাতে আপ একটা ধ্বনি আঘিয়া 
পটহে আঘ'ত করে। এইপ্ধপে সকল উন্দরিয়েব 
উপরেই তাহাদের নিজ নিজ বিষয়গুলি 
নদীতরঙ্গের হ্যা আসিয়া পড়িতেছে আবার 
তমনি সরিয়া যাইতেছে । অথচ এই থণ্ড খণ্ড 
দৃশ্তা, ধরন, রস ও গন্ধকে কে যেন ধরিয়া 
রাঁথয়া, বিশিষ্ট বন্তর রূপ, শব্দ, স্পশ, 
গন্ধ ও রসের সম্পূর্ণ ও গোটা জ্ঞানটা ফুটাইয়! 
তুলিতেছে। আমাদের উন্ত্িয়ের সঙ্গে বিষয়ের 
সংল্পর্শে জ্ঞানের উদয় হয়_-মান্তিক নান্তঠিক 
সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আর এই যে 
সংস্পর্শ ইহা অতি চঞ্চল, কেবলই আসে মার 
যায় .-..“মাত্রম্পর্শ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে 


সহ 


যে বিষয়ের সংস্পর্শ, তীঁহ।__সর্ধবদ1ই «আগম।. 


পায়িনো” আসে আর যায়। অথচ পূর্বের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩২০ 


"যা এসেছিল, আর তাঁর পরে যা আসে, এই 


সকলের সঙ্গে ষদ্দ যোগবক্ষা! না হয়, যাঁ এসে- 
ছিল তার অগ্ভূতিটুকু যদি কেউ ধরিয়া 
বাবিগনা,পরবন্ী বিষয়সংস্পর্শের অনুভূ(তর সঙ্গে 
জুড়িঘা না দেয়, তবে শব্দ-্পর্শ-ূপ'রস-গন্ধ 
প্রড়ৃতি কোনও ইন্দিয়াুভূতিই পূর্ণ হইয়া, বিষয় 
জ্ঞান জন্মমইতে পারে না। আমাদের ভিতরের থে 
বস্তু বা ষে তত্ত্ব এই চলন্ত মাত্রাম্পর্শেব ক্ষণিক 
অন্থভুতিগ্ুলিকে ধবিয়া রাখিয়া বিষন্সজ্ঞ।ন 
সন্ব করিতেছে, তাহাকেই সাক্ষিচৈতন্য 
বলে। তাচাই পর্গান্্ | ইহাঁকেই উপনিষদ 
আ.স্তাহস্ত জঙ্গোনিঠিত" গুহায়াং 
বলিয়াছেন ভাগবত এই সাক্ষিটৈ তগ্গকে ই-_- 
পরমাস্মেতি শব্যতে 
বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেনা আর উপনিষদের 
শুদ্ধ-সন্তামাত্র ক্ষছের। অজ্ঞাত ও জ্ঞনাতীত 
মনোময়কোধস্থ ব্রক্মতজ যেমন পূর্ণতন্্ নহে, 
তাঁর এক দিক মাত্র; দেইবপ এই বিজ্ঞানময়- 
কোসস্থিত পবমাত্মা-তত্ব ৪ পূর্ণ তনু নভে । ইভ] 
দেই পরমন্তন্দ্ের এক দিক্‌ মান্দ্র। 
কেবগ ভগবন্তব্বই পেই পূর্ণ শত সমগ্র 
ধ্রগর্ময, সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমগ্ব ঘোগ- 
বৈরাগা, সমগ্র রস ৭ সমগ্র কর্ম যাহাতে 
প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ভগবান্। আর বৈষ্বের 
বলেন_- 
রুষ্স্ত ভগবান্‌ স্বম্নম্‌। 


স্বয়ং ভগবান্‌ কৃধ্ঃ, কৃ পরতত্ব। 
পুর্ণজ্ঞান, পুর্ণানন্ন, পুরম মহত্ব ॥ 
গ্রকাশ বিশেষে তেঁঞেো ধরে তিন নাম। 
ব্রহ্গ পরমাত্মা মার পূর্ণ ভগবান ॥ 
তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মগ্ডল। 
উপনিষদ কহে ভারে বন্ধ লুনির্ঘল॥ 


৫ম সংখ্। ] 


চম্রচক্ষে দেখে যৈছে হর্ষ নির্সিশেষ। 
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্েব বিশেষ ॥ 
কোটি কোটি ব্র্গাণ্ডে যে বরচ্মেব বিভূতি | 
সে বঙ্গ গো বন্দের প্রভা ভর অঙ্গকান্তি ॥ 
আত্মা অন্তর্স্যাশী ধারে যোগণান্থে কয়। 
সেহ গোবিন্দের অংশ বিড়ত৩ যে হয় ॥ 
অনন্য স্ষটিকে মৈছে এক স্পা ভালে। 


তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পবকাশে ॥ 


এইজন্য বৈষ্ব্রা রুষ্ণবস্থুক পকল তান্র 


শেষ্তন্ব থলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। 


আম্ম-কথ। 

এ সকল নিগুত কথ' কেউ কাকে 
বুঝাইয়া দিত পাঁরে না। 
কথায় নোঝান যায় না। 
অনু'্ণতগ্রাহা। তর্কণন্তি 
তত্বের প্রতিষ্ঠা কর সঙ্বপর নচ্চ। 
রা শ্রন্গাবানেব 
পারা যায়; কিন্ত আপনা 
হয় নাই, তার অন্তবে অশ্রকৃন বিশ্বাস জন্মাইতে 
পারা যাক না। এইজন্যহই লাধুভকেরা 
বলেন, কৃষ্ণ যারে কৃপা কবেন, ব্হুপুণ ফলে 
বুভাগাবলে, সদগুরুচরণাশ্রিত হইয়া, কেবল 
পেই ব্যক্তিই কুষ্ণবিষয়িণী শ্রদ্ধা ও মতি লাভ 
করিতে পারেন। এইরূপ কৃপামিদ্ধ শ্রদ্ধা- 
বান্‌ ব্যক্তির চিত্তেই কেবল এই পরমতবের 
গকাশ হইয়৷ থাকে । 

শ্বীতীকষ্তত্বের আলে'চন! করিবার কোনও 
অধিকার জঙ্মিয়াছে, এমন কল্পন! করি না। 
কৃষ্ণতত্ব বুঝি্ন/ছি, এমন বলিতে পারি না। 
কষ্ণতত্ব একেবারেই জানি নাই, এমনও 
বলিতে পারি না। তবে রৃষ্ণতত্ব বুৰি বা 


কোনছ ভবুই 
ভুনা সাক্ষাৎ 
বা কেনও 
জিরা 
শন্াকে দঢ কারতে 


হহ”ত যাব লাভ 


মুক্তির দ্বার 


শ্রীত্রীকৃষ্ণতন্ব 


৩৬১ 


ন1 বুঝি, বভদিন হইতে কুষ্ণকথা খনিতে ও 
বলিতে আনন্দ পাইয়া থাকি, ইহা অঙ্গীকার 
করিলে রুপাপরাধ হয় বলিয়া মনে করি। 
আর কৃপণ আলোচিনা মিষ্টি লাগে 
বলিয়াই এই গ্রাবদ্ধেব অথভাবণ। 
প্রবুত তইয়াছি। 

বছধিন পরে এদেশ কৃষ্চতবের আলোটনার 


কথা 


করিতে 


সময় ফি'বদছা আপিয়াছে বপিয়াও মলে 
হয়। পগ্ খন ইতরজি শিখিক্ধা যুবাপীয় 
ভড়বাদ ৮ সক্তিবাদেৰ হেঁপায় পড়িয়া, 


আমবা আরুষেব চর্বত্র ও পর্রকে যে ভাবে 
দেখিতে আরম্ভ করিখাছিলাম, £ে ভাব 
কাটিয়া গিঘাছে। এ দেশের 
নবাশিক্ষিতসম'জেও যে কারণেই এবং যে 
পিক দিয়াই 
*ষঃভরিদ্ত্র» 


'মনেকটা 


হক ন' কেন, রুষ্চতন্কের ও 
আলোচনায় ঘন একটু লাভ 
খৈষব ভাবের গ্রভাব প্রতাক্ষ- 
ণচিয়া চলিয়াছে। 


জা্মভেন্ছ 

ভাবেহ দেখে ফলতঃ 
একট বসের বাণ ড্রাকিতে 
আরম্ভ ক্রযাছে। আর £ই ব'ণেব মুখে, 
আধুনিক সভাতাব সামার্জিক ৭ নৈতিক, 
সাহিতিক ও ললিতকলা-সন্বন্থিণী জটিল 
সমস্ত পকলে চিলিয়া অজ্ঞাতসারে যেন 
টবষ্ব মীমাংসার দিকেই ছুটতেছে। মাহ্ষ 
বদন স্বতাৰকে উপেক্ষা ও উতপীাড়িত 
করিয়া, একট! মতিমাঁন্ুষিক কলিত সাধনার 
ও আদর্শেব সন্ধ'নে ছুটোছুটি করিয়াছে। 
বিষয়কে ছাড়িয়া বিষমীকে, ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়! 
রসকে, সংসারকে ছাড়িয়! 1 ধর্মকে, মানুষাকে 
ছাড়িয়া মনুষ্যত্বকে থঁজিয্কা বেড়াইস্াছে। 
এইক্সন্ত তার সভাত1 ও সাধনা, ধর্ম ও কর্দা, 
সর্ধ গ্রকারের উন্নততর আকফাজ্ষা ও চেষ্টা 


বশ্বম। বেন 


৩০২ 


বিমানটারিণী হইয়া, শূন্যগর্ভ নিক্ষলতা 
মাত্র আহবণ কবিয়াছে। এই দীর্ঘকালবা'পী 
নিক্ষল প্রয়সের গ্রতিকূলে অভিনব প্রতি- 
ক্রিয়ার সুচনাৰ সঙ্গে সঙ্গে, মানব মন ক্রমে 
বিপরীত পথ ধরিয়া, বিষয়ীকে ছাভিয়] 
বিষয়কে, রসকে ছাড়িয়া শুদ্ধ ইন্জিয়ানু- 
ভূতিকে, ধন্দ্রকে ছাডিয়া সংসাবকে, মনুষ্য্াকে 
উপেক্ষা করিয়া মান্তধকে, আদর্শকে বন্জন 
করিয়া কেবল নিকেটে বাস্তবকে আকড ইন্না 
ধরতে আরম্ভ কবিয়াছিল। উহার ফলে 
জভবাদ, সুখবাদ, ইহসন্ধস্বভোগলিগ্ন।, 
গতিহ্ৃম্দিতা-বিভ্রান্ত আত্মন্তরত1, এ সকলে 
আধুনিক সভা মমাজের চিন্তা ও ভাব, উদাম ও 
আকাঙ্ক্র।, সর্মবিধ সংকল্প ও কর্দুচেষ্টাকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল এই বিষম ও 
জটিল যুগপমস্তার মীমা-সা যে কোথার, এ 
পর্শান্ত লোকে তাহাব সন্ধান পায় নাই। 
ধারা ইক্ষিতেও এ সন্ধান পাইয়াছেন, ক্কার' 
বুঝয়'ছেন যে, এক ভাবতের বৈষ্ণব-তত্বে 
ও বৈষ্ণব-সাধনাতে, বিশেষত, গোঁডীয় 
বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধ্ো মহাপ্রভু এব তাহাব 
অনুচর ও পার্মদগণ যে তত্বের প্রচার ও যে 
সংধনার প্রবর্তন করিয়া! গিঘ্াঞ্ছেন, কেবল 
সেখানেই এই কঠিন শিশ্বসমস)ার সমাক্‌ 
মীমাংসার পথ দেখত পাওয়া যায়। 
খুষ্টী্ বা মোহম্মপীয়, জগতের আর কোন 
লব্ধ পরতিষ্ঠ সাধনাতে এ পথের সন্ধান পাওয়া 
যায় নাই ও পাগুদা যাইবে না। অতএব 
যুগগ্রয়োজনেই আমাদের মধো বৈষ্ঃবী 
সাধনার প্রভাব পুনঃপ্র তষ্ঠিত হইতে 
আর করিয়াছে। এই ভাবের গতিবেগ 
ক্রমে বাড়িবে বই আর কমিবে না। আর 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বর্ধ, ভাদ্রঃ ১৩২০ 


এই ভাবকে সতেজ ও বিশুদ্ধ রাখিবার 
জন্তা কৃষ্ণতত্বের আলোচন! ও কুষ্জকথার 
আন্দোলন যত হয়, ততই মঙ্গল । 

একদিন ছিল, যখন কৃষ্ণতত্ব কাহাকে 
বলে, তার কোনও কিছুই জানিতাম না। ক 
নামে খাত এক অবতারের ভজনা বৈষ্ুবেব! 
করেন, তীর দ্বভুজমুরপীধর শ।বগ্রহ আছে, 
বৈষ্ব'দগের আবড়ায় সে বিগ্রহের ভোগ- 
রগা'দ হয়, এ সকল জান! ছি বটে। কিন্ত 
এই কৃষ্ণ যে তন্ববস্থ, অধিকাংশ বৈষ্বেরাই 
একথা জানতেন কি না সন্দেহ, অন্যে পরে 
কাকথ 1! বেঞ্চব সাঁঠতা,ভাগবতে ও 
বিশেষভাবে শ্রঠচতন্তচিরত'মুভাদি গ্রন্থে, 
এ নকল তত্ব পরিচিত হইয়াছে, সভ্া। 
কিন্ধু চল্লিশ পঞ্চ,শ বসব পুর্বে গতানুগতিক 
টৈেষ্বপমাজেই এ সকল কথার সংবাদ 
কে পরাখিত? সুতরাং কৃষ্ণতবেব কথা অন্ন 
নোকেই জানিত। এন রুঞ্চতত্বই যে পরম 
তত্ব, এই তত্বেই যে বিশ্বজজ্ঞাসার চরম 
নি29 ও বিপ্ববাসনাব পরম তপ্থি, ইহ! লাখে 
নাজানিত এক। যাত্র'ম, কাত্তনে, পুরাণে, 
কথায়, কষ্চখাবতারে আখ্যায়িকা মুখে 
মুখে দেশময় ছড়াইয়াছিল বটে। কিন্তু প্রথর 
ঘুক্তিবাদের মুখে এই কিন্বদন্তি- প্রতিষ্ঠিত 
কৃষগাবতার থে নবাশিক্ষিতসমাজে তিষ্ঠিতে 
পারিলেন না, ইহা কিছুই ধিচিত্র নহে। 

কিন্ত কষ্ণাবতারেব কথাট। মন হইতে 
উড়াইয়া দেওয়া যত সহজ, বাঙ্গালীর ঘরে 
জন্ময়া, রুষ্ণলীলার রসের আন্বাদনটুকুকে 
এসনা হইতে একেবারে ধুইয়! মুছিয়া ফেলা 
তত সহজ নহে। এ রস বাঙ্গালীর সাধনার 
সঙ্গে, বাঙ্গ'লীর চিন্তার, ভাবের, ভজনার, 
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সংসারের, সস্তোগের--সকণেধ সঙ্গে শিবায় 
শিরায় জড়াইয়া গি।াছে। বারা একের 
ঈশ্বরত্ব ও অবতাবত্বকে তন্ববিতোধা বলিক্া 
পরিত্যাগ করিয়'ছেন, 2)78৭9র 
ধাবা নীর্ভিবিগহিত বলয় গ্লু কবিতে 
কুষ্ঠিত হন নাই, তাহাবাও £হ খাপ ৭ মার্টতে 
জন্মিয়, বাঁংলা ভাষার ৪ পাঁহাত্যব লাহাথো 
সাধন ভজন করিতে যাহয়া, বৈঞ্বা ভাষ। ও 
বৈষ্ণবী সাধনার রসট্রবৰ্কে ধুয়া 
ফেলিতে পারেন নাহ | নিরাব 
বৈমুখী 


শতভজনাকে 


বু'ছয়া 
রথাণা, রঃ 
বাহ্গসম্প্রদায়েবক জনসঙ্গীত গুলি 
অহীর্ণ খৈষ্ুব-রুসেতে পরিপুণ হস গয়াছে। 

ফলত; বষ্তাবঠাবকে সভা 
বলিয়া উড়াইরা দয়া 
শিষ্টত্বটুকু নষ্ট কর" থায় 
একট| আকম্মিক ঘটণা , সা হত 
বুগেঈ অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্যণধ নেহ 
সটন] ঘটে) 
বস্তু । 


ঁ হত 


না 


৪, বধ প্র মপ আলী "ক 


সা। অবতার 
তে) ণুগে 
০ক্কবল এ 
কিন্তু এই এষ্জপ্রম থে নিহা- 
যদিই ব' কৃষ্ণাবত।ণ একট অবতার 

অতি-প্রাকৃত তবই হয়; 
অপুর্ব কৃষ্ণপ্রেমকাহিনীঠে মতিপারুত বা 

£অতি মানিক তে! কিছুহ নাহ। মাধুগ্যাদি বদ 
বিশ্বজনীন, সর্ধজনীন। তাহ বলাব মতন 
করিস! বলিতে পারিলে, এ সকল ধসের কথায় 
জগৎ চকিত, বিম্মিত, পুলকিত, স্তব্া, মুগ্ধ 
হইয়। যায়। আর কৃষ্ণজলীলাৰ মতন জগতের 
আর আর কোন্‌ লীলাতে এ সকল রস এমন 
করিয়া উথলিয়? উঠিয়াছে? এই ৰৃষ্ণপীলা- 
কাহিনীতে চৌষটি রস যেমন করিয়া উদ্বপ্তিত 
হইয়া, ঘন হুইল, নুমিষ্ট সাঁর ক্ষীরথণ্ডে পরিণত 
হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই । সর্ব 
ভয়কে জাগাইয়া, নাঁচাইয়া, মুন স্ত্ধ করিয়া, 


তথাপি 


এহ অস্ত, 
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৩৬৩ 
দেহ হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন 
হইঠে বুদ্ধিতে,বু দ্ধ ইত পরুমবস্থ আন্মবস্তে 
ব্যাপ্ত হইয়া, এ সকল বস বেনপ ভাবে কুষ 
লীলার মধ্যে ফুটিরা উঠ্ঠিয়াছে, এমন জগতের 
4 কোন দাহিত্যি দেখছে পাওির। ফা 
না। রসিকশেপর নাগব-বর শরকুষ্জ ) নারিকাব 
শিরোমণি রূদবগী ইবাধিকা-_ইচ্ছা হয়, 
ইহাকে না হল কেবল করি-কল্পনাই বল, কিন্ধ 
এমন কর্পনাই বা জগতের আর কোন্‌ 
ছে ৮ এমন 
(কাথা ৪ 
যদ, 


কাব্যে 
নায়ক-ন।য়িক! আর কি 
থজদঘ্া পাওয়া 


দার? পার 


হহাকে তদ্ বল” শ্রমন 
জগঠখ কোন্‌ 
গাভয়ছন, ডান না। 


ধিক দয়া যদি .শাথতে হয়, 


তাত 
সাক্ষাতৎকারই ব! 
কোথায় 


জ্ঞাশা 
সংধনণের 
দিকেই ইহ।র 
ক্চার কর, শগব্দাপাধনার নিগঢ রহস্য 
মার কোন্‌ কাব্যে এমন করিয়া অভিব্ক্ত 
হহয়াছে? ভরক্ষির অনভবাক্তি খল, এমন 
(বচিত্র ভাবলহখাময়া ভঞ্জহ বা জগতে আর 
কোথায় পাইবে» যার যেমন অধিকার, যে 
যে দিকৃ দিয়া পাব, চলইরূপ, সেই দিকৃ 
দিয়াই পবখ করিসা দেখ, বাধাকৃষ্ণের এই 
অদ্ভুত লীলারসেব তুলনা জগতে 
কোথাও খু'জিয়! পাইবে না। 
কৃষ্ণতাত্বর যখন কোনও কিছুই ষদ্ধান 
পাই নাই, তখনও কুষ্ণলীলার কাব্যরস 
চাকিয়া মুগ্ধ হইয়া ছলাম। তাই ত্রিশ বৎসর 
পূর্বে, বাধারৃষ্ণের লীলাকে শুদ্ধ নায়ক- 
নাগিকার প্রেমাভিনয়পে দেখিয়া 
“গ্রচারে” যখন কৃষ্চরিত্র ও“ নবজীবমে” যখন 
আধা।ত্বিক বৈষ্বতত্ব প্রকাশত হহতেছিল, 
তখন “আ.লাচণ1” নামক মাসিক পঞ্জে 


আর 


৩৬৪ 


“বাধিকাঁব গেম” লিখিয়াছিলাম' প্রথম 
যৌবনে আ্রীরাধিকার পেমমাহাত্মা যথাধুদ্দি 
একটু কীর্তন করিয়াছলাম বণিয়াই, বুঝি বা 
আজ এই শেষ বয়সে,বুঝতত পাবে আর 


বঙ্গদশন 


[ ১৩শ বধ, ভাদ্র, ১৩২০ 


না পারি, কৃষ্ণকথা শুনিতে ও বলিতে এমন 
মিষ্টি লাগিতেছে। সেই লোঠেই কষ্ণতত্বের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 

আবিপিনচন্দ্র পাল । 


বিজ্ঞানে সুক্মগণন। 


সর্পোর অতি নিকটে যে বু নামক গ্রশ্ণটি 
তলনায় তুধ্োর গুরুত্ত 
আধক কি বাহাত্বর 
এই প্রশ্গের মীমাংসায় 


বহিয়াছে, তাভ'র 
একান্ধবর লক্ষ প্তণ 
লক্ষ গুণ অণ্ধক, 
আমাদের কিছুই যায় আস না, এছ প্রকার 
অভিযেগ “অবৈজ্ঞানিক বন্ধুগণের নিকট 
হইতে অনেক সময়ে শ্রনিমাছি । ঠাহারা 
বলেন, বিজ্ঞীনে এত চুলাচবা ঠিসাব কেন? 
পৃথিবী হইতে কর্যোর দরহ্ব নর কোটি 
আটাশ লক্ষ আঁমী হাজার মাইল, এই 
কথাটা শুনিলে তাচাবা অবাক্‌ 
বলেন “ই|, হুর্াটা খুব দূরে আছে বটে।” 
কিন্ত যখন বলা যায়, আধুনিক গবেষণায় 
শূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্গ মাইল 
বলিয়া নিণীত হইয়াছে, তখন এই কণাট। 
তাদের মনে একটু বিস্ময়ের উদ্রেন করে 
মা। তাহারা হয় ৩ বলিয়া ফেলেন, এই 
এক লক্ষ কুড়ি হাজার মাইলের নুনাধিক্যে 
আমাদের জ্ঞান-বৃদ্ধি হইল কোথায়! এই 
চুগ্চের! হিসাবের ত কোন এরয়োজনই দেখা 
যার না। 

বিজ্ঞানে হুষ্ম গান।র প্রয়োজন এই অভি- 
ঘোঁগকারীদিগকে এক কথায় বুঝা কঠিন। 
আঁমবু। বর্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি উদাহরণ 


তয়! 


দিদা এ প্রঞগোজনের বিষয় পাঠকদিগের সম্মুখে 
উপস্থিত করিব। 

জোতিঃশাস্ত্রে কথাই আলোচনা করা 
যাউক; প্রাচীনত্বে বিজ্ঞানের কোন শাখাই 
ইচ্ছার সমকক্ষ নয়। অতি প্রাচীন যুগের 
সভা মানবগণ চন্তরস্থণ্য গ্রহ-দক্ষত্রের গতিবিধি 
ও উদয়াস্তের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখিম! যে ফত 
আনন্দ উপভোগ কগিয়'ছেন, তাহা আমর! 
অনায়াসেই অন্রমান করিতে পারি। কিন্ত 
প্রাচীন জ্যোতিষীরা গণনা করিয়া চন্দ-সর্মোর 
গ্রহণ ৭ গ্রহগনের উদয়ান্ত প্রতি ব্যাপারে 
যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করতেন, তাহাই বোধ 
হয় “অবৈজ্ঞানিক” জনসাধারণকে বিশ্িত 
ইংরাজি নৌপঞ্জিকা 
এবং আমাদের 
দেশীয় পঞ্জিকায় গ্রহণা্দি সম্বন্ধে যে সকল 
ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবন্ধ থাকে, তাহা মিলিয়া 
গেলে, জনসাধারণকে কম বিশ্রিত কৰে না। 

এগন প্রশ্ন হইতে পারে, জ্যোতিংশাস্ত্রের 
এই মোহিনী শক্তিটির উতৎপতি কোথায়? 
বিজ্ঞ পাঠককে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে 
হইবে, জ্যোতিধিক ব্যাপার গুলির কারণ অনু 
সন্ধান করিয। ভাবষ্যত্ধণী প্রচারের সামর্থ্য 
মানব কখনই একদিনে পায় নাই। বৎসরের 


করিত। আজও 
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পর বখসর বত অগ্রসন্ধিতম্বকে রাত্রি জাগিয়া 
জ্োতিফদিগের গিবিধি পর্মাবেক্ষণ করিতে 
হইয়াছে, কত গণনায় সময় পেপ করিতে 
হহয়াছে, কত পরিমাপ করে হইয়াছে, 
তবে ভাহারা জ্যোতিঃ-শাস্ত্রেব প্রতি জন- 
সাধ।রণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। 

অনেকে মনে করেন, কিছু কাল ভাল 
করিয়া জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণে আমরা তাহাদের 
গতিবিধির মধ্যে যে নিম্ম দেখিতে পা) 
ভবিষ্যতে গ্রহ নক্ষত্রেরা বুঝি সেচ নিয়মেই 
চলে,কাজেই জ্ো্ঃশান্্৯ট' চরমে জ্যোতিষী- 
দের হাত হইতে গণি*্বিশ রদদিগ্র হাতে 
পড়াই উচিত। এই অবস্থায় গণিওজ্জেরাই 
কেবল কাগজ-বলমের হিসাব চ্যোতিষিক 
ঘটার কথ বলয়! িতে পাঙ্িবেন। ধাহাা 
বুদ পুত জ্যোঠিষক আবিষ্চ রের ইতিহাঁপ 
অনুঃগ্দ'ন করিয়াছেন, ভাহ!দেব নিকট হইতে 
অবশ্য এই প্রকার উদ্ি আশা কবা যায় 
না। দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণেব উপরেই ক্ষুদ্র বুং 
সকল জ্যোতিধিক নিয়মই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু 
যতই সাবধানে পর্যবেক্ষণ করাযাউক নাকেন, 
যন্ত্রের দোষে বা পধ্াবেক্ষণের অসঠর্কতায় 
একটু আধটু ভ্রম হিসাবের মধ্যে গ্রবিষ্ 
হওয়। অবশ্তন্তাবী। প্রারস্তের এই অবস্ঠ- 
স্তাবী ক্ষুদ্র ভ্রম কালক্রমে জমিতে জমিতে এত 
বৃহৎ হুইয়1 দাড়ায় ষে, পূর্বেকার গণনায় ষে 
ফল পাওয়। যাইত, তখন আর তাহা পাওয়া 
যায় ন|। গ্রহণের বা অপর কোন ঘটনার কাঁল- 
নিরূপণের জন্ত হিসাবে বনিয়া জ্যোতি ষিগণ 
যে ফল লাভ করেন, তখন প্রত্যক্ষদৃ্ট 
জোতিধিক ব্যাপারের সহিত তাহার মিল 
দেখা যায় না। ভূল পথ্যবেক্ষণ করিয়া নিয়ম 

্‌ 


বিজ্ঞানে সুশ্গনগণন। 


৩৬৫ 


আবিক্ষার করার পরে, নিয়মের এই প্রকার 
স্থালন প্রাচীন (ঞা!তিষিগণ পদে পদে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন। ইহ! হইতে জোঠিষক 
গণনায় চুলচেরা গিসাবের প্রয়োজনীয়তা 
আমণা অনায়াসেই বুঝতে পারি । গণনার 
সহিত প্রত্াক্ষদৃষ্ট ঘটনার মিল দেখানোর 
উপারই জ্যোতিঃশান্ত্ের মহিমা প্রতিষ্ঠিত। 
প্রথম পর্যাবেক্ষণে ভূল হইলে, এই মিল রক্ষা 
করিয়া গণনা কর! একেবারে অসস্ভব। 
কাঁজেই মোটামুটি পর্যবেক্ষণের ফলে কোন 
নিয়মের সন্ধান পাইফাও জ্যোঠিষীরা নিশ্চিস্ত 
থাকিতে পাবেন না; বংশেব পর বংশ, 
বৎসরের পর বংসর এবং রাত্রির পর বারি 
ইহ!দিগকে বার বার জ্যোতিক্ষ-পর্ম্যবেক্ষণ 
ও বড় খড় হিসাবের খাতা লিখিরা 
জীবন কাটাইতে হয়) আমাদের গ্াায় 
অবৈজ্ঞানিকদগের নিকটে এই প্রকার 
টুল-চেরা হিসাবপত্র বাড়াবাড়ি ঠেঁকিতে 
পারে, কিন্তু জ্যোতিংশান্্ের মহিমাটুকু এই 
বাড়াবাড়ি এবং চুল-চেরা হিনাবের উপরেই 
স্থগতিষ্ঠিত। 

একট! উদাহরণ দিলে আমাদের বক্তবাটা 
পরিষ্কার হইধাঁর সন্তাবনা। পাঠক অবশ্যই 
কেপলার সাহেবের আবিক্ষুত জ্যোতিষিক 
নিয়মাবলীর কথা গুনিয়াছেন; সাধারণতঃ 


এগুলি কেপজাকের নিয়ম (1১6৮1078 
[9৬১ ) নামে সুপরিচিত) যখন নিয়ম 
গুলির প্রথম প্রচার হইয়াছিল, তখন 


সে গালকে অত্রান্ত বলিয়াই পঞ্ডিতগণ গ্রহণ 
করয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, 
ফেপলারেব নিয়মে অনেক গলদ বর্তমান। 
ভীহার স্থুল-পর্/বেক্ষণলন্ধ। নিকমধীবধী। সু" 


৩৬৬ 


সারে কয়েক বৎসর গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি 
ঠিকই দেখা গিয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহার 
প্রথম পর্যবেক্ষণের ভ্রম যখন বৎসরে বৎসরে 
পুপ্রীভূত হইয়া বুহৎ হইয়া ঠাড়াইয়াছিল, 
তখন আর গ্রহ-নক্ষত্র কেপলারের নিয়ম 
মানিয়া চলে নাই। কাজেই নিয়মের 
সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছিল। জগদ্ধিখ্য/ত 
মহাপগ্ডিত নিউটন্‌ সাহেব তাগার মহা- 
কর্ষণের নিয়ম[বলী দ্বারা কেপলারের নিয়মের 
সংশোধনে লাগিয়া! গেলেন, খুব সুক্ষ 'ইসাব- 
পত্র চলিতে লাগিল এবং শেষে জানা 
গেল, কেপলার যে সকল নিক়ম কেবল 
প্সযকেহদের সাকা আবিষ্কার করিকাছিতলন, 
তাহাদের মুল মহাকর্ষণের নিয়মাবলীতেই 
প্রোথিত। পৃথিবী যে নিয়মের অন্থগ 
হইয়। আতা-ফলকে মাটিতে ফেল, সৌর- 
জগতের প্রত্যেক জ্যেতিফই যে, সে 
নিয়মেরই অধীন হইয়া মহাকাশে পারভ্রমণ 
করে, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল। এই 
সকল ছাড়া, চন্দ্রের গতির উচ্ছজ্খলতা এবং 
জোয়্ারভাট1 প্রভৃতি যে সকল প্রাকৃতিক 
ঘটনা! জ্যোতিযীর্দিগের নিকটে মহা প্রহেলিকা 
হইয়া দাড়াইয়াছিল, একে একে সেগুলিরও 
কারণ আবিষ্কৃত হইয়] পড়িল। ধুমকেতু যখন 
সৌরজগতে প্রবেশ করিয়া সুর্য প্রদক্ষিণ 
আরম্ভ করে, এবং অতি দূর প্রদেশে বুগা- 
তারকাগণ যখন পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে, 
তখনও যে তলে তলে জ্যোতিষ্ষগণ মহা - 
কর্ষণেরই নিম্মমাঁধীন থাকে, তাহাও সকলে 
জানিতে পারিলেন। সুতরাং দেখ! যাইতেছে, 
নিউটন্‌ সাহেব থাতাপত্র লইয়া! ও সুস্ষাতিসথঙ্্ 
হিলাবে নিধুক্ত খাকিয়া যে সময়টা ব্যয় 


বঙজগদশন 


[ ১৩শ বর্ধ, ভাদ্র, ১৩২০ 


করিয়াছিলেন, তাহার অপব্যবহার হয় নাই। 
তাহার গুগ্ধ হিসারই এখন গ্রহ-নক্ষত্রের 
বর্তমান ও শুবিষ্যং গতিবিধি আমাদিগকে 
সুক্ষারূপে জ্বানাইতেছে, এব সৌরজগৎ ছাঁড়িক্া 
আতিদূর নক্ষত্রলোকের সংখাদও আমাদিগের 
নিকটে বহিয়া আনিতেছে। আমরা ষে 
পৃথিখীথানির উপরে বাদ কারতেছি, তাহার 
জন্মুত্ব এবং শৈশবের ইত্হাস জানিবার 
ইচ্ছা কাহার না হম? নিংটন্‌ সাহেবের হুঙ্ষ 
গণনাই এখন আমাদের সেই সকল ইচ্ছারও 
পুর” করিতেছে । নিউটনের হিসাবপত্র 
খুব সক্ষম হ£লেও ইহা একেবারে অভ্রান্ত নয়। 
তয় ত খহ শত।র। ফা! এঠ নিরযে ঠিস!ৰ 
কাক্ছলে আমরা কুল পাহ৭ না, [কন্ত অতিদূর 
ভ!বধ্যতে ঠিক এহ |নয়মে গ্রহ-নক্ষত্েরো চপ 
ফেরা করিবে কি লা, তাহা কেহই বলিতে 
পারেন না। বরং এ প্রকার কতকগুলি 
লগ্ণ দেখা যাইতেছে, যাহাতে এছ যুগ পরে 
কেপারের নিয়মের ভ্তার নিউটনে 
নিয়মেরও সশোধন প্রয়োজন হহবে বঁণিয়া 
মনে হয়। ছুই হাজার ব্পর পরেষে দিন 
নিউটনের নিয্বম দা মানিয়া জ্যোতিফদিগকে 
ভ্রমণ কবিতে দেখ! যাইবে, সেই দিনই কোন 
স্ক্ষ্ুতর গণনা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতেই 
ইহবে। গৃতত্নাং এখন হইতেই যদ্দি পণ্ডিত- 
গণ জ্যোতিফদের গতিবিধি লইয়া খুব সুষম 
গণনায় কালক্ষেপ করেন, তবে তাহাকে 
সময়ের অপব্যধ্হার বলা যায় না। 

আমরা এ পধ্যস্ত সৌরজগতের কথ। 
লটয়াই আলোচন1 করিলাম, যে অনন্ত নক্ষত্র- 
লোক আমাদের চক্ষুর সম্গুখে প্রসারিত 
হইয়াছে, এখদ তাহার কথ! স্মরণ কর! 


৫ম সংখ্য। ] 


যাউক | হার্সেল সাহেবের পব বহু জ্যোতিষী 
বহু অনিদ রজনী নক্ষত্র-পর্ণ্যবেক্ষণে 
কাটাইতেছেন; ইহাতে যে,কত এক্স হিসাবপত্র 
এবং তর্ক কোলাহলের উৎপন্তি করিতেছে, 
আধুনিক জ্যোতিঃশান্কের যাহারা সংবাদ 
রাখেন, তাহাদের নিকটে তাভাব পুনরুলেখ 
নিপ্রয়োক্ধন । বলা বালা, এগ্ুলিও নিসর্্দার 
সময় ক্ষেপণের উপায় নয় । চন্দ্র-ন্থা্যেক গ্রহণ, 
গ্রহগণের উদয়াস্ত এবং তাভাদর চলা-ফবা- 
ক্রান্ত যে সকল ভবিষ্যগাণার সার্থকতা 
দেখিয়া মপাক্‌ 
হইডা যান, তাহাদের মল৭ উন্ত হিসানপত্রেব 
মধো প্রোথিত। 
নাই, আমর! যখন জমি-জমা জরিপ করাত 
আরম্ত করি তথন প্রাচীন বুক্ষ বাঁ অপর কোন 
স্থায়ী বস্তকে কেন্দরন্বরূপে গ্রহণ করিয়! 
থা!ক। সেই স্থ।য়ী চিঙ্গ হইতে পার্থ জমিৰ 
দুরত্ব কত, তাগাই জরবপি চিঠাপত্রে লেখা 
থকে । সৌরজগতের গ্রহ-উপগহাদির চলা- 
ফেরা পিপিবদ্ধ রাখিতে হইলেও, এ প্রকার 
এক একটা স্থায়ী চিহ্নের প্রয়োজন হয়। 
কিন্ত অনস্ত আকাশে দে প্রকার চিহ্ন 
কোথায় ! জ্যোতিষীর1 টপায়ান্তর না দেখিয়া 
স্থির নক্ষপ্রগণকে চিন্কম্বরূপ গ্রহণ কবিয়! 
হিলাব করেন। চিড্বের (০1101) গোলযোগ 
হইলে জমিদারকে জমিজমার [হসাবপত্র 
লইয়। ভবিষ্যতে অশেষ হাঙ্গীমা় পডিতে হয়। 
যে সকল নক্ষত্রকে স্থায়ী চিহ্নরূপে গ্রহণ 
করিয়া জ্যোতিষীর হিসাধপত্র করেন, 
তাহাতেও এক চুল নড়চড় হুইলে, গণনায় 
মহা বিভ্রাট আলিয়া উপস্থিত হয়। কাজেই 
চিহুত্ব্ধপে গৃহীত নক্ষত্রগুলির উপরে 


অপবজ্ঞানিক জনদ'ধাৎণ 


পাঠকেব বোধ হয় মঅদ্রাত 


বিজ্ঞানে সুন্গমগণন। 


৩৬৭ 


জ্যোতিষীদের নিয়তই খরদৃষ্টি রাখিতে 
হইতেছে। প্রাচীন জ্যোতিষীর নক্ষত্র গুলিকে 
নিশ্চল বলিয়া জানিতেন, কিন্ত এখন আঁর 
কোন নক্ষব্রকেই নিশ্চল বল! যায় না। এক 
একটি নক্ষত্র এক একটি মহান্থর্স্যের শ্য় 
বৃহৎ) কত গ্রহ-উপগ্রহ ধুমকেতি নিশ্চয়ই 
তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়। পরিভ্রমণ করিতেছে 
এবং ইহার প্রত্যেকেই এই পকার জ্যোতিক্ষ- 
পাঁরবাবে পিবৃত হইয়া এক একটি নিদ্দিষ্ট 
পথ অবলম্বন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। 
আধুনক জ্যোতিষীদিগকে নক্ষত্রের কথা 
জিজ্ঞাসা কবিলে, সকলেই একবাঁকো এই 
কথাই বলেন। কাঁজেই দেগা যাইতেছে, ষে 
সকল নক্ষত্র নিশ্চল বলিয়া স্থির ছিল, সেই 
গুলির স্বকীন গতি আবিক্কুত হওয়ায় 
জ্োতিষীদের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে । নিয়তই 
উহাদিগকে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতে হয়, 
এবং তাহাদের অধিক্কত স্থানের একটু নডচড় 
দেখিলে, তাহা লিপিবদ্ধ রাখিয়া ভবিষ্যৎ 
গণনার পথ সুগম করিতে হয়। স্থতরাং 
নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণেব জন্ত জো[তিষিগণ যে শ্রম 
করেন এবং যে স্থক্ম হিপাবপত্র খাড়া করেন, 
তাহারও মধ্যে একটুও বাহুল্য নাই বলিয়াই 
মানিতে হয়। 
আঠাবে! কোটি যাইট লক্ষ মাইল ব্যাস- 
বিশিষ্ট এক মহাবুত্তাকার-পথে পুথিবী হৃর্য্যকে 
এক বতসরকালে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। 
অর্থাৎ বলিতে হয়, পৃথবী আঙ্গ আকাশের যে 
ংশে আছে, ছনন মান পরে তাহা! আঠাকে। 
কোটি ষাইটু লক্ষ মাইল দুরে গিয়া দড়াইবে। 
আমরা! যখন গা$ীতে বা ঘোড়ায় চড়িয়। চলিতে 
থাকি তখন পথের পার্থের বুক্ষগুলিকেও 


৩৬৮ 


স্বানচ্যত হইতে দেখি। ষে গাছট একটু 
পুর্বে আমাদের সম্ুথে ছিপ, গাড়ি অগ্রপর 
হইলে তাহা পিছাইয়া পড়ে । সুতরাং এই 
পাছাভ-পর্ব্ত, নদী-সমুদ্র বুকে লইয়া আমাদের 
এই পৃথিবী খন ছয়মাসে আঠারো কোটি 
যাইট লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে, তখন 
পথিপাশ্বস্থ হক্ষের হায় আকাঁশের নক্ষত্র- 
গুলিকেও একট, আগাইতে বা পিছাইতে 
দেখ!রই নক্ষত্রগুলি গুথিবীর 
গতিতে প্রকৃতই এই প্রকার নড়াচড়া করে 
কিন) জো।তিকষগণ বছ ধিপ হইতে ইহার 


সম্তারনা। 


অনুসন্ধান করিতেছেন এরং কতকগুলি স্থব 
নক্ষত্রের এই পকার শ্তানচাতিও লক্ষা করিয়া- 
ছেন। এখন এই শ্রেণীর নিকট নক্ষত্রের 
ংখ্যা বু জোতিবিদের চেষ্টায় প্রায় চারি 
শত হুইয়! দাড়াইয়াছে। বাঙ্জেই বলিতে হয়, 
আকাশের অসংথা নক্ষত্রের মধ্যে কেবল চারি 
শতটিই সৌরজগতের নিকটবত্তী এবং 
তাহাদেরই কেবল দূরত্ব পরিমাপের পায় 
আছে? তদ্বাতীত সকল নক্ষত্র এত দূরে 'আব- 
স্থিত যে, আমরা সাড়ে আঠারো কোটি মাইল 
পরিভ্রমণ করিয়াও তাহাদের একটুও বিচলন 
লক্ষা করিতে পারি না। হুক্ম পর্যাবেক্ষণের 
ফলে জ্যেতিষিগণ অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ডের এই যে 
একটু আভাস প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, 
তাহ! জনসাধারণকে কম লাভবান করে নাই। 

পূর্বোক্ত প্রকারে অতি দূরবন্তী নক্ষত্র- 
দিগের সংবাদ জানিতে না পারা জ্যোতিষি- 
গণ হতাশ হন নাই। উপায়ান্থর অবলগ্ধন 
করিয়া আরো স্ুঙ্মতর হিসাবের সাহায্যে দূর 
নক্ষত্রের সংবাদ আনিবার চেষ্টা চপ্তিতেছে। 
আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, 'গ্রত্যেক নক্ষত্রই 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩২৯ 


এক একটি মহান্থধা, এবং তাচাদের 
প্রত্োকেরই এক একটি স্বশীয় গতি আছে। 
যেগুল অতি দূরে অবস্থিত শগ্ষু পর্যবেক্ষণে 
তাহাদের গতি ছুই চারি শত বৎসরেও ধর! 
পড়ে না) কেবল নিকটবত্ী নক্ষব্রেরাই 
একট, দীর্ঘ কাঁলে একট,মাত্র বিচলন দেখাই 
স্বকীয় গতির পরিচয় প্রদান করে । নক্ষত্র 
দিগের এই গতিব পরিচয় পাইয়া হাসেল, 
সাহেবের মনে হইয়াছিল, আমাদের স্যরি 
যখন নক্ষ্রজাতীয় জ্যোতদ্ষ, তখন ইহাবরও 
একট। গতি থাকার সগ্তাবনা। হাল 
দীর্ঘকাল ধরিয়া! এট বিষয়টি লইয় পর্দাবে্ষণ 
ও গণন! আবন্ত করিদ্বাছিলেন। এবং শেষে 
দেখাইয়াছিলেন বুধ বৃ*ম্পতি শনি এবং 
পৃথিবী প্রতি গ্রহ-উপগ্রভে পারবুত হইয়া 
আমদের স্দ্যটি লতাই হারকিউললস্‌ রাশির 
দিক প্রচণ্ড বেগে ছুউয়া চলিয়াছে। 
আধুনিক জ্যোতি ধগণ হাসে সাহেবের 
প্রদশিত পন্তান্স ননাপ্রকার উন্নত যন্ত্রাদি 
সাহায্যে সৌরজগতের গতর পর্যবেক্ষণে 
শিমুস্ত আছেন এবং এই গতির পরিমাণ 
বৎসরে অন্ততঃ চল্লিশ কোট মাইল বলিয়া 
স্থর করিয়'ছেন। কাজেই পৃশিবীর ষাগ্মালিক 
সাড়ে আঠ!রো কোটি মাইল পরিহ্ৃমণেও 
যে সকল নক্ষত্র বিচলন দেখাই! আত্মপরিচয় 
দেয় নাই, সৌরঞ্জগতে বার্ষিক চণ্লিশ কোটি 
মাইল ভ্রমণে তাহাদেরই পরিচয়-গ্রহণের 
সস্টবনা দেখা যাইতেছে । দূর নক্ষত্রণিগের 
প র5য়-সংগ্রহের জন্য জ্যোতিষিগণের এই যে 
অক্লান্ত শ্রম, ইহার কি সার্থকতা নাই? অনন্ত 
্রহ্ধাণ্ডের রহন্ত বুঝি! মানবঙ্জাতি কি ইহাতে 
ভ্রানল1ভ করিতে পারিবে না? 


৫ম সংখ্যা ] 


ধাহারা আধুনিক জে]াতিষিক আৰি- 
ফারের সংবাদ রাখেন তাহাদের নিকটে 
গ্রনিন্জেন্‌ বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রপিদ্ধ অধ্যাপক 
ক্যাপ্তেন (1520)067) সাহেবের পরিচয় 
নিশ্রয়োজন। ইনি সম্প্রত নাক্ষত্রিক জগং- 
সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কথা প্রচার করিয়া 
ছেন ষে, তাধ। শুনিলে প্রকৃতই বিস্মিত না 
হইয় থাক] যায় না। ক্যাপ্তেন সাহেব 
বলঠেছেন মহাকাশে এই মে 
তারকাগুলি কোটি কোটি 


অসণ্থ্য 
মাইল খিশ্ন 


থ!কিয়া ফ্টি মিটি জলে, তাঁহাদের 
প্রম্পূরর মধ্যে ণকট' অর গুঢ সঙ্গন্ধ 
বর্তমান আছে। উহার মতে সমগ্র বিশ্বের 


নক্ষত্র গুলির মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাগ 
রহিয়াঙ্ছে ; বিশৃঙ্খলভাবে 
থ।কিয়াও ইঠাদের প্রত্কও ই 
মধ্যে কোন একটির অন্ত ভগ আক!শে 


ম'কাণে স্ত 


গর 


প্পল্রমণ করিতেছে | একটা উদাহরণ দল 
কারপেেন্‌ সাহেবের এই মাব্কারটি সহজে 
বুঝিবার স্রবিধা হইবে । মনে করা যাটক, 
যেন আকাশে ছুই ঝাক পাখী উড়িগা 
চলিয়াছে; একক্বাক পূর্ব হইতে পশ্চিমে 
ছুটিভেছে, আর এক ঝাঁক যেন দক্ষেণ হইতে 
উত্তরে চলিয়াছে। দুই ঝাকের কোন 
পাধীরই বিশ্রাম নাই, দকলেই উড়িয়া 
চলিপাছে। আকাশের নকত্রগণ এই পাখীর 
ঝাকের মতই ছুই দলে বিভক্ত হইর়। 
ছটিতেছে বলিয়া! ক্যাণ্ডেন্‌ দ'ছেবের সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস হইয্নাছে। তাহার! কোন্‌ দিক্‌ 
অবলম্বন করিনা! চলিয়াছে, তাহা ও পর্যাবেক্গণ 
ও গণন। ছার! স্থির হইয়াছে । যে সকল 
নক্ষত্রকে প্রাচীন জ্যোতিযিগণ চিরগ্থির বলির! 


বিজ্ঞানে সুন্মমগণন। 


৩৬৯ 


অনুমান করিতেন, তাহ।দেরই 'এই প্রকার 
সুশৃঙ্খপিত গঠ মআবিক্ষার করা আধুনিক 
জোতিঃশান্ের কম গৌরবের কণা নম্ন। 
কিন্ক আধুনিক যুগের এই বুহতৎ আবিষ্কারটির 
ইতিহান আলোচনা করিলে দেধা বায়, 
প্রাচীন ও আধুনিক পঞ্ডিতদিগের চুলচের। 
সুক্ষ গণনাই ইহাকে পূর্ণহা প্রদান করিয়াছে। 
স্থগ্রনিদ্ধ হতরাঙ্জ জ্যোতিবিদি ব্রাড'ল 
(13110 ) সাচেব প্রায় দেড় শত বংসর 
পুর্বে গ্রীন্উইচ. মানমন্দিরে বসিয়া যখন 
আক'শের নক্ষহদর মানচিত্র অঙ্কনে ব্যাপত 
ছিলেন, ঠখন এই নক্ষব্রগণনাক্ষে নদীনীরে 
বাস্যা জনমোতের গণনার ন্যান্ন একটা 
বলিমাই অনোক মনে 
মা ক্যাপ্ডেন্‌ সাহেব 
সহকর্মাগণ নক্ষব্র-জগতের 
যে সকল সংব'ৰ প্রচার করিস্া মকলকে 
করিতেছেন, তাহা লেছ ব্রাডলি 
নক্ষত্র-পরিচয়েব সহিত বর্তমান- 
অবস্থানাদি মিলাইয়াই 


'অনাবশ্নক কারা 
করািতন। কিন্তু 
এনহ জাচার 


বণ্সত 
সাহেবের্‌হ 
কালে নক্ষত্রদিগের 
জানা যাইতেছে । 
সুক্স গণনায় জ্যোতিঃশাস্ত্র কত উন্নত 


হইন্াছ্ছে এবং মানবের গানও ইহাতে 
কত বৃদ্ধি পাইয়ছে, বর্তমান প্রবন্ধ 
তাহার অতি অল্লহই পরিচস্স প্রদান করা 
হইল। দুর জ্যোতিকদিগের ক্ষীণ অ'লোক- 
রশ্মি বিশ্লেষণ করিয়। আজকাল নক্ষত্র 
লোকের মে সঙ্কল সংবাদ পাওয় 
যাইতেছে, সেগুলির কথাও আলে!চনা 
করিলে দেখা যায় বৈজ্ঞানিকর্দিগের 


সুগ্ব গণনাই এখানে জয়যুক্ত হইফ়াছে। 
কেবল জ্যোতিঃশান্মে নয়, রসায়নীবিস্ঞা, 


৩)৭ ০ 


পদার্থবিগ্তা, ভ-তন্ব প্রড়তি পকল শান্বেবই 
ইতিহাস মনসন্ধান করিল, পাচীন ও 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগেব চুলচেরা সুঙ্ষা 


বঙ্গদর্শন 


([১৩শ বর, ভাদ্রঃ ১৩২০ 


গণনাকেই সেগুনলর উন্নতির মুলক্কারণস্বকূপ 
দেখা গিয়া থাকে। 
ভশ্ীজগদানন্দ রায় 


নিমাই-চরিত্র 
[বিশ অধ্যায় 
সাঁপ্বভৌম মিলন 
বালুদেব সাকভৌম ঢৎকলরাজের সভা সর্কবোস্ঠ সন্্য।লী সম্প্রদায় নহে ।” গোপীনাগ 
পপ্তিত। তাভার জন্মস্থান নবদাপ | গে'র কহিলেন “উহার বাহা"পক্ষা নাই বলিয়াই 


তক্ত গোপীনাথ আচার তাহাব ভগিনীপা । 
দৈবযোগে গোপীনাথ মাচার্সা এ সময় পুখা 
ধামে উপনীত হইসেন। সাদ্দভৌম গোপী- 
ন1থের নিকট গোৌবের সমস্ত পরিচয় অবগত 
১ইয়া গৌকে কিণেন--পনীলাঞ্ব চকবণ্তা 
আমাৰ পিতার সহাঁধ্যমী ছিলেন 3) মিশ্র 
পুরন্দরও আমার পথম পুঁজনীয়। আপনি 
সম্পকে আমার পূজশায়, তাহা উপর 
সন্যানী, আমাকে আপনি ভূতোর মত জ্ঞান 
করিবেন।৮  গৌৰ  কহিলেন--“আপনি 
বেদাস্তের অধ্যাপক, আম বালক সম্মাশী, গুরু 
বলিয়! অমি আপনার অ'শম্প গ্রহণ করিয়া ছ, 
আপনার জন্যঃ আমি পুরী আপিয়াছি, 
আপনাকে আমায় সর্বথ! পালন কগিঠে 
হইবে |” সার্বভৌম নিজের মাতৃত্বসার গৃহ 
গৌরের বাসের জন্ত নিদ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। 
সার্বভৌম শঙ্করাচার্যের মতংবলম্বী অদ্বৈত 
বাদী ছিলেন। একদিন গোপীনাথের নিকট 
শুনিলেন গৌর ভারতীসম্প্রদাতুক্ত কেশব 
ভারতীর নিকট মন্ত্র-দীক্ষ! গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। শুনিয়া কহিলেন “ভারতহীরাও 


বড সম্প্রদ'য় উৎপম। করিরাছন |” ৩খন 
ভট্াচাধ্য কাঁহলেন "এই হখণ বয়সে ইনি 
সম্্যাস রক্ষা করিতে পাববেন ত! ভাল, 
আমি ইঠাকে [নিপন্তব বেদান্ত শুনাইয় মত্থরই 
অটদ্বশুমার্গে পবেশ কবাইয়া দিব। যদি ইচ্ছা] 
করেন তাহা হইলে উত্তম সন্প্রদায়ভুক্ত মহা- 
পুকষের নিকট পুনঃসদ্বৃত হইয়া মঙ্বদীক্ষা 
গ্রহণ করিতে ও পারিবেন ।” 

গোপানাথ দুংখিত হইয়া কহিলেন সার্ক 
ভৌম, তুমি এখনও ইহাকে (চনিতে পার 
নাই, যদি ঈশ্বরের রুপা হয়-তাহা! হইলে 
জানিতে পারিবে, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অব- 
তার।» সার্বভৌম কহিলেন, তামার চৈতন্য 
মহাভাগবত, সনেহ নাই; কিন্ত কলিকালে 
বিষ্ণুর অবতারের কথা শাস্ত্রে নাই।* গোপী- 
নাথ কহিলেন “কৃষ্ণ প্রতিযুগেই অবতার 
গ্রহণ করেন, শান্ধে তাহার প্রমাণ আছে। 
শ্ীমদ্ভাগবতে আছে (১1৯৮০) 
আসন্‌ ব্ণীস্ত্রয়ো হাস্ত গৃহ্ৃতেহন্তযুগং তন্ুঃ। 
শুর্লে! রক্তন্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ 
গধষি নন্দকে বপিয়াছিলেন «তোমার 


৫ম সংখ্যা ] 


পুর গ্রতিযৃগেই হম্থু পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। 
অন্ত তিন যুগে ইহার শুক, গোহিত ও পীত, 
এই ভ্রিবিধ বর্ণ; অধুন কৃষ্ণ প্রাপ্নু হইয়াছেন। 
ইতি দ্বাপর উব্বীশ স্তৃবন্তী জগদীগ্রবং | 
নানাত্স্ববিধানেন কলাবপি বথা শণু ॥ 
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কষওং সাঙ্গোগাগ আপার্ষনং | 
যজ্ঞ; সন্কীর্তন প্রায়ৈ যজন্তি ডি সুমেধসূ ॥ 
২.৮ 
হে রাজন্‌, এই প্রকারে দ্বাগর যুগে জগদী- 
শ্বরের স্তব করিয়া থাকেন সম্প্রতি নান।- 
তন্ত্র বিধান দ্বারা কলিকালের পৃঁজাবিধ অব- 
ধান কর। যাহার মুখে কুঘঃ £ই ই বর্ণ 
নিরম্থর ধ্বনত হয়, মাহাগ কান্তি ,গীব এবং 
যিনি অন্গ,উপাজ ও মন্বপার্ষণ সমগ্ি *, ভনেধা- 
গণ নামকীর্নরূপ যক্ষদ্ধারা ভাহাব উপাসনা 
করিয়া থ|কেন। 
মহাভারতে ভগবানের এহ সমস্ত নামের 
উল্লেখ আছে $-- 
সুবর্ণবণো! হেমারঙ্গে। বরাগশ্চনানালন। 
সন্ধসকৃতৎ সমঃ শাস্তে। শিপ্ঠাশাস্তি পরাণ, ॥ 
(কন্ত তোমার সহত এ সমন্ত আলোচনায় 
পাত নাই। উধর ভূমিতে বাঁজ বপন করিলে 
তাহা অস্কুরিহ হয় না। তোমাৰ উপর যখন 
ঈশ্বর-কূপা হইবে তখন আপনা হইতে ঠমি 
এ সমস্ত বুঝিবে । শীমদভাগবতে আছে ।-- 
যচ্ছক্তয়ো বদ তাং বাদিনাং বৈ, 
বিবাদ সংবাদ ভুবো ভবস্তি ॥ 
কুর্ববস্তি চৈষাং মুহরাত্মমোহং। 
তশ্মৈ নমোহনস্তগুণ!য় ভূয়ে 1৮: ৬1৪২৬ 
ধাহার মায়াশক্তি বাদী ও গ্রতিবাদিগণের 
বিবাদ ও সংবাদের উৎপত্তির হেতু এবং 
স্তাহার্দগের আত্মবিষয়ে মোহযুক্ত করে-_ 


নিমাই-চরিত্র 


৩৭১ 


আমি দেই 
নমস্কার করি। ৃ 

গৌর গোপীনাথেব নিকট সমস্ত কণা 
শবণ করিয়া কহিলেন “ভট্রাচার্ষ্যেব আমার 
পরত যথেষ্ট অন্ুগ্রহ। আমার সন্যাস-ধন্ধ 
বাহাতে রক্ষা ভয়, তিনি তাহ!'র বিধান কবিতে 
চাহেন- ইহাতে আর দে'ষ কি?" 

একদিন সাব্বভৌম শিষাগণকে বেদান্ত 
অপ্যাপ. করিতেছেন_-গৌর পার্থ বসিয়া 
আছেন। সান্্মতৌম গৌরকে কহিলেন 
“বেদান্ত-শ্রবণ সগ্মাপীর পর্ব, তুমি নিরন্তর 
আমার বেদান্ত শ্রবণ কাব31” 

গৌর কহিলেন “আপনি বাড বলিবেন 
ব্রিব।” সাশুদিন ধরিয়া 
গৌর সাব্ব,ভীমের বেদাস্তব্যাখ্যা শ্রবণ 
করিলেন, কিন্তু ভাল মন্দ কিছুই বণিলেন 
ন1। অইম দিনে সার্বভৌম কহিলেন তুমি ৩ 
মৌন হইয়াই আছ, বুঝিতে পারিতেছু কি না 


অনগগণের আধার তুমাকে 


আমি তাহাই 


আমি বুঝিতে পারিতোছি না)" গোর 
কঠিণেন “আপনার আদ্দেশমত কেবল এনির! 
যাইতেছি--কিন্তু আপনার অর্থ বুঝে 


গারিতেছি না । স্ুত্রেগ অর্থ মামি পরিষ্কার 
বুঝিতে পারি, কিন্তু আপনার কৃত ব্যাখ্যা 
শুনিয়া মনে দ্বন্দ উপস্থৃত হয়। স্ত্রের অর্থ 
প্রকাশ করাই ভাঁষোর উদ্দেশ্ত। কিন্তু 
আপনর ভাষ্যে হত্রের অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া 
পড়ে--সুত্রের মুখ্যার্থ না কিয়া আপনি 
কলিত অর্থ করিতেছেন। উপনিষদের অর্থ 
ব্যাসস্ত্রে প্রকাশিত। আপনি ব্যানহত্রের 
মুখ্যর্থ ত্যাগ করিয়া! গৌণার্থ কল্পনা করিতে" 
ছেন, শব্দের আঁশ্ধাবুত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষগার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। লক্ষণার্থ করিলে 


৩৭২ 
বৈদিক বচনেব শ্বঙঃগ্রামাণাহানি হয়। 
ব্রহ্মনিন্ূপণ বেদ ও পুরাণের লক্ষ্য। “ব্রঙ্গ 


বৃহৎ বস্ত ঈশ্বর লঙ্মণ।” যে ভগবান ষড়ৈ- 
শ্বর্যোর আধার, তাহাকে আপনি নিরাকার 
বলিয়া ব্যাখা। করিতেছেন। অনেকগুলি 
শতিতে ব্রহ্ম নিব্বিশেষ বলিয়া কী্িত হইয়া- 
ছেন, সত্য । কিন্তু সেই সমস্ত শ্রুতিতেই 
আবার বঙ্ধাক সবিশেষ বলা হইয়াছে । যে 
শ্রুতিতে ব্রচ্ম অপাঁণ ও অপাদ বলিয়া উল্ত 
হইযাছেন, ভাহাতেই আবার তাহাকে জবন 
ও গৃহীতা বল। হহয়'ছে। যিনি শীপ্ চলেন, 
যিনি সর্ধ গ্রহণ করেন, তাহাকে সবিশেষ 
বলিতেহ হইবে । বন্ধ হহতে বিশ্ব উদ্ভূত, 
এব* ব্রঙ্গেই পীন হয়। ব্রহ্ম জগতের অপাদ।ন, 
করণ ও অধিক্রণ_ এই তিন কারক । ব্রঙ্গ 
অর্থে স্বয়ং ভগবান। শাস্ত্রমতে ভীরৃষ্ণই স্বয়ং 
ভগবান্। সৎ চিৎ আনন্দ ঈশ্বরের স্বব্ূপ। 
একই চিৎ-শক্তি ত্রিবিধনূপে প্রকাঁশিত। 
আনন্দরূপে ভাহ'কে হুলাদিনী বলে, সংব;প 
সন্ধিনী ও চিৎরূপে সংখিৎ বলে। ঈশ্বর 
মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়াবশ। এছেন ঈশ্বরে 
ও জীবে ভেদ নাই বল! অসম সাহসের পরি 
চায়ক। ঈশ্বরের বিশ্রহ সচ্চিদানন্দাকাব। 
বিগ্রহ যে মানে ন')«স পান্গু। পরিণামবাধ 
ব্যাসস্থত্রের অভিমত। স্পশমণি অবিকৃত 
থাকিয়াও যেমন তাহা হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি 
হয়, চশ্বরও নিজে অবিকৃত থাকিয়া জগত্রূপে 
পরিণত হয়েন। বিবর্তবাদ কথনও ব্যাগের 
অভিমত ছিল না। জীবের দেঁহায্ু-বুদ্ধিই 
মিথ্যা, জগং কখনও মিথ্যা নহে। প্রণব- 
বাকাই মহাঁবাকা) “তত্বমপি।” প্রাদেশিক 
বাক্য মন্ত্রে । 


বঙ্গদশন 


[ ১৩শ বষ, ভাদ্র, ১৩২০ 


গোৌরের বক্তূতা শ্রবণ করিয়া সার্বণভীম 
বিশ্মিত হইলেন, তাহার মুখ হইতে আর বচন 
নিস্থত হইল না। গৌর পুনরায় বলিতে 
লা'ঃলেন “ভগবানে ভক্তিই পরম পুকুষার্৫ঘ। 
শ্রীতরির এমনি আরনির্বঠনীয় গুণ যে আত্মারাম 
মনিগণ বিধিনিষেধের অতীত হইয়াও তাহাতে 
অহৈতূকী ভন্তি করিম! থাকেন।” ্ 
আত্মার!নীশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রাস্থ। অপুযুরু ক্রমে । 
কুঁববস্ত্যছৈতূকীং ভক্তিমিখন্তু তগুণো। হিঃ ॥ 
ভাগবত 1১৯1৭।৯০ 
সার্বভৌম গৌবকে এই শ্রেকের ব্যাখ্যা 
করিতে বলিলেন। গৌঁব শ্বোকের ব্যাথ্য 
করিলে সাব্ব,ভীম বিস্মিত হইলেন এবং 
তাহাব আসধারণ প্রাতভাৰ পবিচর পা 
হইয়া, পুর্বে।িচিহ বাংসলাভাব স্মবণ করতঃ 
লঙ্িত হইয়া পড়িলেন। অতি বিনীতভাবে 
গোৌরের নিকট সার্মভৌম নিজের হীন্ত। 
স্বকার করিলেন । গৌর গ্রীত হইয়া প্রথমে 
চতুভূপ্জ মুভিতে তাহার নিকট প্রকাশিত 
হইলেন, তত্পরে বংশীবাদন শ্যামহুন্দর মুন 
ধাগণ করিয়া সার্ধভৌমের মনঃপ্রাণ হরণ 
করিলেন। 
কতিপয় দিবস গঠ হইল অরুণোদয়কালে 
গৌর হঠাৎ সার্ধভৌমগৃহে উপনীত হইলেন - 
সার্বভৌম ভ্রস্তভ'বে গাত্রাথান করিয়া তাহার 
অভ্যর্থনা করিলেন। গৌর পার্বভৌমকে 
মহা প্রপাদ দান করিলেন। তখন 
শুষ্ধং পর্যযধিতং বাপি শীতং থা দূরদেশতঃ | 
প্রাঞ্চমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যবিচারণ] ॥ 
ন দেশনিয়মন্ত্র ন কালনিয়মস্তথা 
প্রাপ্তমন্নং দ্রতং শিষ্টে ভোক্তব্যং হক্রিরব্রবীৎ ॥ 
বলিয়াই অধোৌতমুখ অক্সাত অকৃতদন্ধ্যা- 


৫ম সংখা! ] 


বন্দনাদি সার্বভৌম তৎক্ষণাৎ সই পসণদ 
শক্ষণ করিলেন। গৌর ভীত হইয়। তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। 
সার্বভীম একদিন নিয়দিখিত বন্ানা- 
শ্রো্চ দুইটি জগদানন্দ দ্র! 
গ্রেবণ করিলেন। 
বৈবাগাবিগ্।-নিজ ভক্কিম্যাগ- 
শিক্ষার্থমেকঃ পুকষঃ পুকা।ঃ। 
হ কৃষ্ণচতগ্ভ শরীব্দ'পা 
কপাম্ুধির্যস্তমহং পপাা | ১ 


গৌবসমীণে 


শক্ষ র-পূজা 


৩৭৩) 


কালানষ্টং ভক্তিষে'গং নিজৎ মঃ 

প্রাতর্ত ম্‌ কৃষ্ণচৈতন্তনাম। 

আবিভৃতিস্তচ্ত পাঁদারবিন্দে 

গাঢং গাঁতং লীয়তাং চিন্তড়জঃ ॥১ 

মুকুন্দদন্ত গৌরের নিকট প্রা পৌছিবার 
পূর্নে ভিত্তি-গাত্রে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। 
তাই শোক হষ্টটি আজিও ভক্কের মুখে মুখে 
উচ্চারিত হইতেছে । গৌর শ্লোক দুইটি 
পাইয়াই ছিড়িয়া ফেলিলেন। (ক্রমশ) 
্রীত।রকচন্দ্র রায় । 


নক্ষ ত্র-পৃজী। 


অতি প্রাচীনকালে অমভ্য অবস্তায় কি 
আর্দা কি তক কি দিহুপি চি চীনম্যান 
নসএ পুরা কনলত। 
৯১] লহজেই ভপশন্ধি হয়। 

নিশাব ঘে'র অঞ্ধকারে ভগ্মাকু।, হিংস্র 
জন্গর গজ্জনে কম্পবান বনবাণী আদিপুকষ- 
গণের ভন্নঘাতা পিতা সর্ট ভিন্ন আর কে 
ছিল? শী“ত কাতর বনবাঁদীর দেছে তাপ- 
সঞ্চার করিত *প্রাচীন নক্ষত্র” বাতীত কে 
সক্ষম ছিল? চন্দ্র ও তারাগণের বিমল জ্োতি 
মানবের শ্রান্তচিত্ত দিনান্তে যেমন ক্িগ্ধ কবিতে 
পারে, তেমন ন্িপ্ধকর মোহিনীশক্তি আর 
কাহারও নাই। “দবিতা সত্যধর্ম1” উদ্দিত 
হইলেই বনবামীর ভন দূর হইত, দেহে 
তাপের সঞ্চার হইত। বনবাসী আহার-সংগ্রহে 


সাহসী হইতেন। দৈনিক পর্যটন অন্তে 


দল 


শানামাবেই 





" চন্দ্রদ্য)দি দক্ষ । 
৬ 





নৈশ নভোমগুলের সুবিমল জ্যোতক্গায় বনবালী 
শ্রান্থ চিত্ত, কুম্ভ দেহ ুম্নিপ কবিতেন। 

কাজেই তিনি ক্ুতজ্ঞতার বশে ভঙ্ষির 
চক্ষ নক্ষ্ দন করিতেন ক্রমে নক্ষর 
তাহার ভন্মচর্ভী পিতা ৪ শাস্থিদাত্রী মাতা 
হইলেন। 

প্রাণ ও রি আদি বনবাপীর পি মাতা 
হইলেন! সবিঠা জগতের প্রাণ, চন্দ্রম! 
জগতের রমি। উভয়ে কৃতজ্ঞ বনবাসীর চিত্ত 
পুন্তলিক! হইলেন। সবিতা ঈগল পক্ষী, 
শকুনি, রক্তবর্ণ চক্রবাক, হংসাদির স্তা বিমানে 
উজ্ডীন হয় বলিয়া গকত্বান্‌, শকুনি, লে!হিত 
পর্মী ও হংস উপাধি পাইলেন । সপিতা প্রঙ্কাণড 
মহিষের বীরদর্পে বরাহের অটলবিক্রমে অগাধ 
পারাবার-বারি হইতে উত্থিত হয়। সবিতা 
ঘনঘটা-গঞ্জন সহ সিংহের লম্ফে লন্ফে উদয় 
গিরি আরোহণ করে। দিংহের চক্ষুর 
মত সবিত। মুছুত্তের জঞ্ট ও মুদ্দিত,হয় ন।। তাই 


৩৭৪ 


সবিত1 “মহিষ “বরাহঠ "সিংহ ও হরি? 
নাম উপহার পাইলেন। 
শুরু ও কৃষ্ণ- চন্দ্রের এই দুই পক্ষ। 
আবার চন্দ্র মিনিটে ৪০ মাইল চলে। বনবাসী 
চন্তজ্রকে দ্বিজরাজ খেতাব দিলেন | বনবাসী 
দেখিলেন শুত্র শশকেব ন্যায়, শুভ্র বিড়ালের 
হ্যায় লক্ষমমন্ন চন্দুমা বিমানে বিচরণ করেন । 
চন্ত্রম! “শর, বিড়াল, ও লক্ষ্মী নাঁম উপহাব 
পাইলেন । 
সবিতা ও চন্দ্রমার উদয়ে ভক্তিরসে 
ডুবিয়া আনন্দে মপ্র আদিমানব মুছিমান্‌ 
বাউরা আদ্মী'র তানে বাউলের সরে গীত 
ধরিলেন-__- 
ভেবে মরি কি সন্ধন্ধ 
তোমার সনে 
তুমি হবে কেউ আমাব 
আপনা হতে আপনাব 
আপনা হতে নইলে 
মনকি টানে 
ভোমাপ পানে 
আপনা হতে নহলে 
প্রাণ কি টানে 
ওহে জনক কি জননী 
ভাই কি ভগিনী 
প্রণয়িনীস্ত্রীকি 
পুত্র কন্তে 
এ নয় তোমাতে সম্ভব 
এ কি অসম্ভব 
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে ।” 
আঁদি বাউলের সংজ্ঞালাভ হইল, বাউল 
বিশ্মিত লজ্জিত হইয়! চিস্তামশ্ন হইলেন এবং 
তিনি দিন দিন ভাঁবিতে লাগিলেন । অগ্নি ময় 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, ভাত্র, ১৩২০ 


হইলেও সবিতা জড়বস্ত, জোংস্াময় হইলেও 
“লক্ষীভ্রা তা শীতরশ্মিঃ” জড়বস্ত । বনবাসী 
বাউলের মনে ক্রমে জ্ঞানের সঞ্চার হইল । 
তিনি বলিলেন জডবস্ত ত আমার ভক্তি গ্রহ ণ 
করতে পাবে না, আমার দেবতা "'সবিতৃ- 
মণ্ডদমধাবত্তী' চিন্ময় বধু, কান্জেই সিদ্ধান্ত 
হইল 'দবগুগাঃ বৈ নক্ষত্রাণি' | বনবাপী 
1টলের নক্ষত্র-পৃজা! বহাল বাঁহল এবং তিনি 
লতোব পথে অগ্রপর হইয়া “সবিতা সত্য- 
ধণ্মার' উপাসনায় ব্রতী হইলেন । 

স্থমেরুস্থিত বনবাসী দেখিলেন ছয়মাস 
কাল জলমযন পাতালে অলক্ষিত বাসের অব- 
গানে সবিতা রুদ্রমুন্তি ধারণে তারাবুষের 
কবুদ মআরোহণে বৌদবিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন । 

রুদ্রপেবের বৃুষবাশি হইল । 
করত র্যা নারায়ণের বাহন মহান উক্ষা 
2০1 


বাভন 


এবামচন্দ্রকে 
“কাকুত্স্ং ককণাময়ং, বলিয়া প্রণাম কবিতে 
হয়। 

তিনি দেখিলেন_-আদিম কাগেব আদিতা- 
পথ ( ছাকম্-পথ ) ভেদ কবিয়া উদিত স্শা 
নারায়ণ নিশার অন্ধকার বিনাশ করিলেন। 
ছায়া-পথ স্ফটক ম্তস্ত আককৃতি। ইতিহে 
নারায়ণ নৃসিংহ আদিত্য-পথ স্ষটকস্তস্ত 
এবং নিশা হিরণ্যকশিপু (নক্ষত্র যাহার স্ব) 
নাম ধারণ করিলেন। 

বনবাসী কার্তিকী পুণিমার রাত্রিতে 
দেখিলেন--অমৃতশ্রাবী চান্দ্র বিড়ালের পৃষ্ঠে 
ষটকন্তিকা নক্ষত্র “শিশুনাম্‌ পালয়িত্রী' 
যী (যট্মাতৃকা) রূপে আপীন আছেন । 
বিড়াল বীর বাছন হুইল। প্রাতঃহুর্্য 
রক্ষা নামে সৌর হংদে আদীন খাঁফেন) হংস 


ভাই হা খন 


৫ম সংখ্যা ] 


ব্রহ্মার বাহন হইল । মধাাহ্চয্য জগত্ব্যাপী 
বিষুণ। হ্র্য-ন[রায়ণ মণ্যাহনে সৌর গরুড়ে: 
পৃষ্ঠে অ'সীন থাকেন। গরুড নারায়ণের 
বাহন হইল। সায়াহ্ৃ-হুর্যা তেজ সঙ্কোচ 
করিয়া! “যম” নম গ্রহণ করেন। 

স্বমেরুস্থ বনবাপী দেখিলেন; “যম” দেব 
ছয় মাসের পর তারা বুশ্চিকের কবলে 
পতিত হইলে অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইতে 
থাকেন, কালাস্তক বৃশ্চিক সপ--'যম” 'মহা- 
কাল” রুদ্রদেবের অঙ্গ হষণ তহল। 
সৌর মহিষ “যম+ দেবের বাহন হইল। এই 
কপে সৌর হংস পৃষ্ঠে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত, নৌর 
গরুড় পৃষ্ঠে বিধু প্রতিষ্টিত, দৌব মহিষ 
পৃষ্ঠে রুদ্র ঘম পতিত হইছেন। 
তিন, তিনে এক। 


বং 


এক 
এই হিন্দুর তিমুর্টি-- সন্ত 
রজঃ তমঃ গুদে ভঁষিত 
লয়-কর্তা। পাশ্চাতোর দ্রিনীা৩__ঈশ্বর পিতা, 
ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পর্বত্রকত (যম ) এষ 
হইল ত্রিনীতি (11711115) 1 কাজেব বেণা চিল 
নেই । ময়না পড়ে বেশ কিন্তু বুঝে না। 
মহাকাল কদ্রদেব নারীবেশ মহাকালী 
হইজেন। জংঘয় বৃশ্চিক ভূষণ হইলৌন। 
এবার মুর্তিমান্‌ রুদ্রদেব বাহন। পদ-দলনে 
মৃত্যুঞ্জয় মরিবাব নঠে । পকালীর চেলা” 
(শ্রীক-চেলাই) হিন্দুর অবধ্য। সন্যাসার 
চেলা কি বস্তু! 

বনৰামী জানিতেন যে বৃশ্চিক সর্পের 
কবলে দ্ুপড়িলে সুর্যের তেজ অপহৃত হয়। 
তিনি এক দিন দেখেন দিনে দুপুরে অন্ধকার 
উপস্থিত, হুর্য্য অনৃষ্ত । তিনি তখনই স্থির 
করিলেন বৃশ্চিক সর্প অলক্সিত ভাবে আসিয়া 
সূর্য্য গ্রাস করিয়াছে । তুশ্চিক সর্প লুক্কা্গিত 


নন্মত্র-পূজা 


এবং শট্রিৎন্থি 5- 
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(রহাদ-স্থিত) বলিয়া] “বাছ”” নাম পাইল, 
আবার গ্রহণকালে সুর্যের জ্যোতি খ্বুয় ছট! 
(091919 ) বাতির হয়। বনবাসী মনে 
করিলেন বিমানস্থ কোন ভান্ুর ছট! হহবে। 
জো তর্দয় ভানু হর্যোর তে হরণ করিপ। 
যথা-_ সুর্যের উদয়ে গগনের তারা অনুষ্রতাবে 
তাই অমর পিংহ বলেন-- “তিমস্ত 
রহঃ “স্বভান্ত2 1” চিন্তাশীল পাঠক বুঝিবেন 
পদার্থ তিনটা পৃথক, কিন্তু তাহাদের 
ব্যবস| এক | গাঁই অভিধানে তুল্যমুল্য 
হইয্জাছে। একটা শব্দ অপর শব্দদ্ধয়ের প্রতি- 
শব হইতে পারে না। তঙঃ লম্বতান? 
বনবাসীর হর্দর নিশার সহচর হুতুমের স্বরে 
কম্পিত হইত। ফলিত জ্যোতিষের আশী- 
ব্বাদদে |হন্দুর হৃদয় ফের বনব!'সে গিয়াছে। 
টিকাটকীর ডাকে রক্ষা নেই । তাত হুতুম। 
তাপ নাম শুনিণেই “অগ্ঠাপি কীপিয়? উঠে 
থা/কয়ে থাকিয়ে।” এ সব অপুর্ব মনুষ্যত্বের 
পরচয়। কস্তু হন্দু মনে করেন না যেমু্ষক 
তক্ষণের গুণে এ হৃতুম মা লক্ষমীর বাহন 
হহয়াছে। গৃহে .আসিলে তাহাকে অভ্যর্থনা 
করা হন্দুর হিতজনক। সুষক ঝড় গুণা- 
পড়া করিতে বেশ দৈবজ্। ভাবী ঝড়ের 
পুর্ণে জাহাজের নৌ-নিগড় তুলিলে মুষিক- 
দল জাহাজ হইতে লাফাইয়া ঝাকেবঝাকে 
সমুদ্রের জলে পড়ে এবং সাতার দিয়! কিনার! 
লয়। জাহাজের বিলাতী কাগুারী ঠেকে 
শিখিয়াছেন যে, মুষিক চম্পট দিলে জাহাজ 
ভাদাইতে নাই । সেই মু'্ষক মনোজব 
বৃহস্পতির বাহন। বেদে “ত্বং গণানাং গণ- 
পতি, বলাম দেবগুরু বৃহস্পতি গণেশ নামে 
সকলের আগে পুজা! লইতেছেন। আবার 


থাকে । 
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দ্বিকৃস্তিগণ পৃথিবীতে জল ঢাঁলে। আবার 
“বারিপুর্ণাং মহীং কৃত্বা পশ্চাৎ সঞ্চরতে 
গুরুঃ1” সঙ্কেত-তন্বে হাতী বুহস্পতির 
প্রতিকৃতি । হাই বলে গণেশ পেটডগরং 
হাতীশুডং” নমোহস্ত তে। 

পুরাণের আপাশগঞ্গ! বেদের ( আকাশ) 
সরস্বতী ছিলেন, কারণ উভয়েই ছায়াপথে 
অধিষ্ঠিত । 

ছাঁয়া*থ-তলে মকর রাশি অধিষ্ঠিত আছে 
এবং তাহার উত্তরে তাবাহণন ৪ পাঙ্ে বীণ!- 
মণ্ডল /1.)7৭) অবস্থিত আছে। তা 
আকাশ গঙ্গ(কে ধ্যান করি £_ 

' সিতমক বনিষপাং?, 

আব সরম্বতীকে নমস্কার কর্ণ" বাণ রঞ্জিত 
পুত্তক হস্তে” 
দূত। তীগ্ঘদেবের নিকটে সংবাদ জই"৩ গিয়া- 


তাবা হল আপবাশ গুলাব 


ছিলেন 1 আবাঁব তারাভত্স বন্ধ শীব 
বাহন । 

দেবরাজ ইন বৃহ১ বখধে” আরোহণ 
করেন । 


“যন্ত্র রথস্ত বু১তঃ বিধানম” (খক্‌) 
সর্প নহ্ষরাঙ্জ শটীলাভের ঢরাশায় ব্রঙ্গধিগণ- 
বাহিত “শিবিকা” আরোতণ করিলেন । এই 
“বৃহৎ রথ” বা “শিবিকা” সপ্ুষিগণ গঠন 
করেন বেবিলন নগবে এই বৃহৎ রথ 
“মাগিড্ডাগ নাম পাইয়াছিল। তর্জামা বাজ 
মুরোপে সপ্তির্ষিমগ্ডল 75076 0172091 নাম 
পাইয়াছে। কেহই মাগিড্ডা বা 1,071 
0102009 কাছার সে খবর রাখেন না। 
ইন্দ্রের বুহত্রথ বা শিবিক1 সামান্য বস্তু নহে। 
ছ*দিনের জন্য স্বর্গ-দিংহাসনে বলিয়া, ইন্দ্র 
বৃহত্রথে নন্ধরাজ উঠিলেন। অগন্তোর 


ব্জদশন 


[ ১৩শ বষ, ভার, ১৩২০ 


শপে পরমব্যোম হইতে নভুষ “পণাত ধবণী- 
তলে” । তবে মণিপুরের রাজবংশ অগ্ঠাপি 
এই স্মগবাঁজকে নিত্য ছুধকলা দিয়। পুজ। 
করিতেছেন। এবং চীনসআতট এই সর্প- 
রাজকে বাজপতাকায় উড়াইতেছেন। 

ছয় হাজার বৎসর পুনে খাষিবেখা কন্তা 
রাশিতে ছিল। তখন তারা কণ্ঠ! রাশি 
চক্রের শীর্ম স্তান অধিকার করিত। পিং 
রাশি কন্তাব তলদেশে ছিল। প্রকাণ্ড জল- 
সর্প (75014) তারা কম্তার কব (হস্ত- 
নক্ষত্র )শোভিত করে। 

(সংহবাহনী ভারা কন্তা ব্ণবজিণী মগ্ডি 
৪ দৌমামুন্দি এই উভয় মর্ডিতে পুজিত | 
তাঁরা, একের করে এ৭ং অগের গ্গে 
বিরাজিত। পাঠক বুঝিযা লইবেন। 
কন্তাব মাথার উপব 
(1১০০৮০) সদ্রদেব বিয়া! আছেন। 

বন্ণাসী দেখিতেন যে সর্প ওবাদ্বজীব্ব 
খিনাশক। তাই তিনি মহাকাল কুদ্রদেবের 
দেহ পব্যাত্রকত্তিবলানং'” এবং সর্পশোভিত 
করিলেন। তারা ব্যাপ্ত (1,81)85) বুশ্চিক 
সর্পের তলে বসিয়া আছে। “সেই খুড় বলদ 
আছে পু”? বুড় বলদ ছাঁড়িবে নী । কাজেই 
ব্যান্র বাহন হইতে পারিল না। ব্যাত্রচর্ম 
বসন হইল। স্ত্রমেকস্থিত বনবাসী দেঁখিলেন 
ষে ছয়মন স্থামী নিশার অবদানে বৌদ্রহীন 
বাল সুর্য বলির (0171017 6176 01816) 
শিরোদেখে উদ্দত হইত্েছেন। ঘটনাটী ছুই 
হাজার বর্ষের পূর্বেকার । বাল সুর্য উঠিয়াও 
উঠে না। আপন খেয়ালে বনিয়। থাকিল। 
বনবাসী 5759)121)এর অধ্যায় ত পড়েন নাই, 
কাঁজেই অবাক হইলেন। তিনি দেখিলেন 


তারা 


তূদ্তশ মণ্ডলে 


৫ম সংখ্যা | 


বরলপণ পারে (1518170% ) হরি বন্ধ হইলেন । 
রুমে হরি-ক্র্যা বলির মস্তকোপরে উঠিয়া সৌম্য 
পূব হইঠে যাম্য ফ্রুব পর্স্ত কিরণ বিস্তার 
করিয়! বিরাট মুন্তি ধারণ করিলেন! বনবাসী 
'ন্মন্তে বামন 1, বলিয়া সাষ্টাঙ্গে বাঁল- 
স্রন্যকে প্রণিপাত করিলেন। বণ্ল বামনের 
বাহন হহলেন এবং “বলির দ্বারে বামন বদ্ধ” 
প্রবাদ রটিল। 

ভক্তিশুন্ত সফোক্রিস্‌ দেখিগেন অন্ধ বলি 
বামন স্কন্ধে লইয়া পথ দোখতে পাইলেন। 
গীনদেশ হইতে ইযুরোপে €])৮ 0102 0009 
01571” প্রবাদ ভাসিল 1 বনখাসী দেখিলেন 
যে কালপুরুষমগুলে (0)1107) সুন্দর মযর- 
পুষে স্কনদদেৰ বিয়া আছেন স্কন্দদেবের 
শিরোদেশে তারা কুক্ধুট অবাস্থত রখিয়াছে। 
মুর ও কুক্কুট উভয়েই কণজুন্মদ, উভয়েই 
পরম রূপবান্‌। স্কন্দদেব চীন হইতে পেরু 
পর্ধ্যন্ত রণবীর কুমার খ্যাতি পাইলেন যোদ্ধ- 
তারা (11818) তাহাব দাক্ষী। গ্রীপদেশে 
কুমার 1৯9002-017 (7 01761111006] থ্যাতি 
পাহলেন। তাহার রাজ্য 
হইল। আবার নারীবেশে কুমারা মধুর-পৃষ্ঠে 
উঠিতে রাজি কি না সন্দেহ। তাই পড়ি__ 
“ময়ুরকুকুটৰূতে মহাশক্তিধরেইনঘে। 
কৌমাসীবপসংগ্থে ৮ নারায়ণ ! নমৌহস্বতে ॥” 

(চণ্ডী) 

গ্রীমদেশে কুমার (07190) 40০9০%১ 
(০ উপাধিমান্র পাইয়াছিলেন। মধুর বুঝি 
গ্রীনদেশে নাই? 

তারাস্তবক 'মধুচক্র (0০০-1:৩) 
মান্্রাজে পুষ্যা নক্ষত্র | পুবারথে হরি উঠিলেই 
বর্যধা আরস্ত হইত এরং নববর্ষের আগমন 


508.) 011)2৬1 


নক্ষত্র-পুজা 
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হইত। র্রথযাঁতার দিনে হরির বাহন পুষা 
রথ, গ্রুড় নহে । অয়নাংশের গঠির ফলে 
উত্তর-অকনান্ত বিন্দু ( 077717 901511-৮) 
কর্কট-রাশিন্থ প্ষ্য-নক্ষত্র ছাঁড়িরা মিথনরাশি স্থ 
আদ্রণানক্ষত্রে আপিয়াছে । রথয'আার দিনে 
গোল বাধিল। স্ুুচতুর মন্লীবী ঠকিবার নহে। 
“আয ঢস্ত £সতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্য-সংযুতা?, 
বচনের বলে হরির রথ আরোহণ চলিত 
হইল | “মধু অভাবে গুডং দগ্চাৎ” বচনের 
নজীরে শ্থিন*রাশিস্থ হরি রথে উঠিলেন 
এবং রাশিচক্র পরিভ্রমণ উলটা রথে দেখাই- 
লেন। দুঃখ এইমত্র যে দক্ষিণ-অয়নগামী 
হরির রথ দক্ষিণে যাইবে । উন্ভর অয়ন- 
গামী হরিব রথ উন্রমভিমুখে চলিবে । 
মূল অভিনয় কেহ দেখেও না-বুঝও না। 
যিনি টপদেশ দিবেন তিনি দক্ষিণা গাঁটে 
বাঁধিয়! প্রস্থান করেন। হাট্ররেরা যেদিকে 
বান্তা পায় সেই দিকে রথ টানে আর রথে 
গোল বাধায় । হরির কি বিডন্বনা দেখ। 
বর্ধারস্তে কদ সুর্য মহান্‌ শ্বা নক্ষত্র 
(199৮ 527) উপনীত ভইয়া থাকেন। 
তখন ঝুরোপে “কুক্ধুর দিনঃ, (130 099) 
উপস্থিত হয়। ভারতে রুদ্রদেব বলদ ছাড়িয়া 
কুকুরের পৃষ্ঠে চড়েন। তাহার নাম হইল 
“শ্বাশ্ব” | সেকালে হরি-হ্ুর্্য পুষ্যানক্ষত্রে 
উঠিলে তৎপরদিন তিনি তারা-জলসর্পের 


(11719) পৃণ্ট ভর করিতেন। হরির 
শয়ন আরম্ভ হইত। জলসর্প কর্কট হইতে 
বৃশ্চিক পর্যান্ত লম্ঘবান রহিয়াছে । তার! চিত্র 


দেখ, সত্য কি মিথ্যা । 

জলসর্প অনস্তুসপ নাম ধারণ করিয়া 
সুর্যয-হরিকে বৃশ্চিক রাশিতে লইয়া হাদির 
করিলেন। অগ্রহায়ণ মালে উত্থান একাদশীর 


৩৭৮ 


দিনে হরির দক্মণ অয়নজাত নিদ্রার অবসান 
হইল | সম্মুখে গরুড় (/১০]০) উপস্থিত। 
অনন্ত সর্পকে বিদায় দিয়া *ব্রি তাবা গকড- 
পৃষ্ঠে উঠিলেন!  সমুদ-শধ্যা পরিত্যক্ত 
হইল। ঘুরোপের কুকুব দিন ভাবতের অন্ু- 
ব1চি( বর্ষাবক্তা )। অন্ুুবাচি হইতে আবম 
করিয়! উথান একাদশী পর্য্যন্ত ভবি হুর্যোর 
নিদাকালে কুর্যা-অগ্রিকে সচেতন করিতে 
নাই। তাই সুর্ধাপক অন্ধ ৪ ফলমূল 
আহারে মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ দক্ষিণ অয়ন অতি- 
বাহিত কবেন। বাঙ্গালা ব্রাহ্মণের মাছেব 
ঝোল ব্যবস্থা । তবে হিন্দু বিপবা অনু- 
বাচি পালনে ও চাতুমাস্ত ব্রত ধাবণে দক্ষিণ 
অয়ন যাপন করেন বলিয়' বাঙ্স!লায় হিন্দুয়াণী 
চলিতেছে | 

কামাগি ছাগে প্রবল। তাহ অগ্রিবরন্ধেব 
বাহন ছাগ এব ব্রহ্গষমগলের ( এর) 
প্রধন ভারাব নান অঞ্জ (০91)1118 )। 


বঙ্গদশন 


| ১৩শ বধ, আদ্র, ১৩২০ 


অজ (গ্রীক /1) ইত্যাদ্দ। যুরোপ বলেন 
অঙ্গ তারা এখানে কেন? ক্দ্রদেব পরন- 
মুন্তিতে ইুতেশমণ্ডলস্থ ম্বাতি (স্ু-অতি) 
নক্ষতে অধঠিত। 

“রোহি ৩” তাবায় শ্বাতি নক্ষত্ত গঠিত 
হইয়াছে । বেদমতে বে'হিত ( মুগবিশেষ ), 
মরুতৎগণের " পৃষতী” রথ বহন করে। * 
রোহিত (ঞোা(াম১) মুগ গবনের বাহন 
হইল। তাই দেখি খনোজব হরিণ মনোজব 
পবনের বাহন হইয়াছে । পবন দেব ব্ক্তর্ণ, 
পোহত তারাও বত বণ। 

তাই বলি 

কপে গুণে তুল্য যেত । 
দেবেব খাঠন ডুষণ সেই ॥ 
যন্ত দেৎগ্য বদ্প্পং 
তথ ভূষণ বাহনম । 
এ বচন কাখা করিব? 
তাবাদর্শক | 


উৎপল 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
অভ্যাগতেব পুজা 


পথে চলিতে চলিতে সঙ্গীয় তাটিকে প্রমীত 
জিজ্ঞাসা কবিলেন ১-- 
“তোমাকে কি আর 
দেখিয়াছি?” 
“আর এক দিন দেখিগ্াছিলেন।” 
“€তভামার নাম বাহক ?” 
“হা 1 একদিন সগ্ধা বেলার ঝড়বৃষ্টির 


কোন দিন 


নিরাপদে ঘরে পৌছিয়াছিলেন 1৮ 


মধ্যে আমরা বড় বিপদে 
আপনি রক্ষা কবিয়াছিলেন।» 


“তোমার কর্ত্রী কেমন আছেন? সেদিন 


পড়িয়াছিণাম, 


* ** * পৃ হীরথে 
পাঞ্চিঃ বহতি বোভিতঃ। 
+ ্ 
( ধক) 


৫ম সংখ্যা। 


“আমাদের আর কোন বিপদ হয় নাই । 
কর্তী ভালই আছেন ।৮  * 

«তোমরা সেদ্দন কোগা হইতে আগিতে- 
ছিলে ?” 

“ঠাঁকুবাণী কোন পয়োজান পাটলী গ্রামে 
গিয়াছিলেন।” 

গ্রমীত দেখিলেন বাভক অধিক কথা 
কহিতে চায় না । তাহাব সাঙ্গ আলাপ করি! 
তাহার কত্রাঁব কোন পরিচয় পাণ্যার সম্ভাবন! 
নাই । 
জিজ্ঞাসা কবা?গ তিনি সঙ্গত মন করিলেন 
নাঁ। বাছুক নীরবে পথ দেখাইয়া চলিল। 

নগবের যে অংশ দিয় প্রমীত যাইক্ভ- 
ছিলেন, তাহাতে অপেক্ষাক্কত ধনী লোঁকেবই 
বাস। পথেব উভগ়পার্খে স্থশোভন অগালিকার 
মধ্যে 


শ্রতবাং তংসম্বন্ষে হাহাুক আব কিছু 


সারি। মাধ দলেব বাগান, ফলেব 
বাগান। ক্রমে সন্ধ্যা ণ্হ গৃহে 
গৃহ-বিগ্রহের আবতি, সাক্ষাস্তি আবন্থ হইল । 
শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদে পলী মুখবিত হইল | ধৃপ- 
পূনা-গুগগুল-গ্ন্দ সন্দাব শ্বথদ মুদ্রবাঘু 
নুরভিত হইয়া উঠিল । বাজপথে আলো ছিল 
না, কিন্তু উভয় পার্খের পুরী প্রবেশ-পথে এবং 
মুক্তবাতায়ন-পথে গৃহমধাস্থ দীপরশ্মি বাঁজপথে 
পড়িয়াছিল, স্থতরাং পণ নিতান্ত অন্ধকারময় 


হইল | 


ছিল না। 
বসন্তকাল; শীত নাই, গ্রীম্মের আতিশষ্য ৪ 
1 
হয় নাই । রাঁজ-পথে লোঁকচলাচলের 


অভাব নাই।  পুষ্পমালাধাবী, চন্দনচর্টি ত- 
দেহ সৌথীন যুবক, ব্যস্তসমন্ত ব্যবসায়ী, 
ভিক্ষার্থী খ্জ অন্ধ আতুর, দ্যৃতকারী, সভিক, 
ন্ট, বণিক, বৈপবিক, চঞ্চল, নগর- 
শোভিনী, চকিতনেতরা অভিসারিকা, ভারিক, 


উত্পলা 
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মালিক, বারীবহ-র'জপথে অনেক লোঁক 
যাতায়াঁত করিতেছিল। অনেকে প্রমীত- 
সেনকে দেখিয়া নমস্ক।র অভিবাদন করিল, 
কিন্ত প্রমীত দ্রতপদে চলিলেন। পরিচিত 
কাহাব? সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তাহাঁই তীহাব 
ইচ্ছা । পথের এক পর্ব একটুকু জনতা হইয়া- 
ছিল। একজন মালী নানাণবধ স্থুগন্ধি ফুল, 
ফলের মালা, মুকুট, বলব, কুগুল ইত্যাদি 
বিকুম কর্রতৈছিল। কয়েক জন লোক 
হাহাকে ঘিরিদ়্া দাঁড়াইয়া ইচ্ছাক্ুরূপ দ্রব্য 
নির্বাচন করিতেছিল। প্রমীতসেন পাশ 
দিয়! চলিয়া গেলেন। কিন্ত সোমদনু সেথানে 
ছিলেন, তিনি পমীত এব তৎসহচর বাছুককে 
দেখিয়! বিস্মিত হইলেন। 
পারিলেন ন1। 


পমীত জানিতে 
কিন্তু সোমদত মালা-ক্রয় 
প্রত্যাগ করিয়া! অলক্ষো তাহার অন্বপরণ 
কবিলেন। 

বাহুক অবশেষে প্রমীতসেনের অপরিচিত 
এক পলীতে একটী বুহং বাঈীর নিকট উপ- 


স্সিত ভন | দ্বারবান দ্বার খুলিয়া দিল। 
প্রশ্বীবা নমস্কববঅসভিনাদন কবিল। 
আলোকিত প্রবেশ-পথ অতিক্রম করিয়া 


ফুলের উদ্যান অদূরেই উচ্চ দ্বিতল গৃহ, গৃহের 
কক্ষে কক্ষে দীপালোক। প্রমীত পিঁড়িব নিকট 
পৌহিতেই দুই তিন জন পরিচাবিক1 প্রণাম 
করিয়া তাহাকে উপরে লইয়া গেল। প্রথম 
কক্ষেই একটী পৌডবয়স্কা স্ত্রীলোক ঠীডাইয়"- 
ছিলেন। তিনি প্রমীতসেনকে অভিবাদন 
করিলেন, প্রমীতসেনও প্রৌড়াকে নমন্ধার 
করিলেন। প্রো! বলিলেন )-_ 

“আমাদের আজ কত সৌভাগ্য ৃ 
আপনি আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া আমীা- 


২৬)৮০৩ 


দিগকে চরিতার্থ করিলেন। আমার কন্যাকে 
ঘোর বিস্দ হইতে রক্ষা করিয়া আপনি 
আমাদিগকে চির-অন্্গৃহীত করিয়াছেন। 
আমার কন্তা আপনার প্রতীক্ষা কবিতেছেন। 
চঞ্চল, ইহাকে লইয়া যা ১" 

চঞ্চলা প্রমীতসেনকে লইয়া এক শ্রসজ্জিত 
দীর্ঘ বারান্দ দিয়] চলিল। বাম পাশ্বে কক্ষে 
পর কক্ষ, পক্ষিণ পার্খে মন্দ্বে আচ্ছাদিত 
গশত্ত অঙ্গন, ভাহার অপর তিন দিকে 
দ্বিতল পর্য্যন্ত সাবি সাবি আলোকিত কক্ষ 
এই “উপকৃত! কে, কি নাম, কাহার কন্তা, 
কাহার সী? প্রমীত কিছুই 
কিন্তু সেই পুরীব বিশালত্ব এবং সঁজ্জত মুলা- 
বান দ্রবাসস্তার দেখিয়া তাহার প্রীতি হইল, 
'উপকুতা” যানই হউন, তিনি 
সম্পত্তিশালিনী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
সেই ঢদ্দিন ভন্ধকাব অন্পঈ-আমাঙ্কদুষ্টা, 
বাকৃচতরা, আললাঘিভকন্ত”া অপুন্রস্তন্দদী 
তরুণীর মুড বারধার ষ্টাহার স্্বতিপটে উদ্দত 
হইতে লাগিল। আজ তভীাহারই গৃহে তাহার 
সঙ্গে দেখা হইবে। প্রমীতসেন্র চিন্ত 
কৌতহলে উদ্বেলিত হইতে লাগিল । 

চগ্চলা পরিশেষে একটী কক্ষের দ্বারে 
উপস্থিত হইয়া প্রমীতসেনকে ইঙ্গিত করিয়া 
বলিল £-_ 

“আমার কর্জী এই কক্ষে আপনার 
গ্রতীক্ষ। করিতেছেন।” 

প্রমীত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। 
মহান্ত্গন্ধি তৈলপূর্ণ প্রদীপে প্রদীপে সমগ্র 
কক্ষ আলোকিত। একটা সুন্দরী যুবতী 
মুদছপদে অগ্রসর হইয়া তাহাকে অতি বিনীত 
নমস্কার করিল। সমীপস্থ! অপরিচিত! হ্থন্দরী 


জানেন না। 


প্রভৃত- 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বর্ম, ভাদ্র, ১৩২০ 


যুবতীর প্রতি স্বস্থন্দ দষ্টিক্ষেপ অগন্তব। 
নিমেষমাত্র প্রথম দৃষ্টিতে প্রমীত যাহা 
দেখিলেন তাহাতেই ঠিনি অত 'বশ্মিত 
হইলেন, ক্ষণক।ল নীবব স্তন্তিত হইয়। 
রাথলেন। ইনি সেই নগর প্রবেশ-পথের 
আরুল-কুস্তলাঁ উপকৃঠাই বটেন। কিন্ত 
আরও কোথায় মেন ইচ্গাকে দেখিগছি ! 
কিন্তু তখন অব ভাবিবাব সময় নাই, 
তাঁকেই প্রথমে কম কহিতে হইল্‌। 


“আপনি আমাক পণ পাঠাইয়া- 
ছিলেন +* 

মস্তক নত করিয়া বমণা অত মুচশ্ববে 
বলিলেন +-- 

“অধিনীই এই দঃদাহসেব কাজ 
করিয়াছে ” 


বধণীর বিনীত নিদশে কক্ষ মধো অনতি- 
উচ্চ শিল্তুত পালক্ে শো হন গপনে প্রহীহ 
উপবেশন করিলেন। ঢাবিপার্খ, 
কক্ষে নানাস্থানে ক্ষুদ্র গুদ্র ত্রিপদার উর 
থালে থালে সুগন্ধি 
স্তবক। শ্বেতরক্তনীলপীত নানাবর্ণের মল্য- 
বান প্রশ্তরে গ্রথিত চিত্রিতবং অতি স্থন্দর 
ফুল-ফল-তকলতার ছবিতে কক্ষের দেয়াল ও 
মেঝে সুশোভিত । একপাশে অতিপুরু হথ- 
স্পর্শ কম্বলাসন, তাঁহার উপর ধোত পউবস্ত্রের 
আচ্ছার্দন। কক্ষের সমস্ত তৈজ্জসপত্র মূল্যবান 
এবং স্থদৃশ্ত। গৃহের বৈভব-্রী দেখিয়া পরমীত 
অতি বিম্মিত হইলেন। 

রমণী নিকটেই দেয়ালের পার্শে ঈাড়াইয়। 
বলিলেন £-- 

“আমার প্রার্থনা, আমাকে 
বলিবেন না &, 


আ' ল?। 


ফুল, ফুলদানে ফুলেব 


'আপনি' 


৫ম সংখ্যা ] 


“আমাকে আপনি, বলিতেছেন, আমি 
কেন বলিব না ?” 

“আমি তনুপধুক্ত লোক নহি। আপনি 
আমার কোন পরিচয় পান নাই । আমি--১ 

“আপনাকে কি কাল বসস্তোৎ্সবে 
দেখিয়াছি 1” 

«অসম্ভব নছে) 
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ইনিই সেই 
উৎ্সবোচিত পাবিপাটা নাই, মণি-দাণি কা- 
কিন 


উতৎ্নবে আমি নীত 


গল | বেশ্যার ণ্ন 


এচিত সে লঙ্ষ্কার-সমাবণ নাই । 


গৌরদেছের কি অপূর্র্ব লাবণা-ছটা । শ্বেতকুন্ুম- 


ম।ল্যবিজড়িত দর্থ কেশবাশির কি তরঙ্গায়িত 
লীলা । বিছ্যাগর্ভ স্থির আরক্ত চক্ষুর কি 
বিনম মধুব দৃষ্টি! প্রমীনাণন আর সময় 
পাইলেন না, বলিলেন ,__ 

“আপনি-আপনাণ-- 

' আমি অতি সামাস্ত স্ীলোক |” 

“আপনাব--", 

মঞ্জুপা অতি বিনীত স্ববে বলিল ; 

«আমাকে আপনি” বলিল মামি অভ্তান্ত 
ঠঃখিত হইব 1% 

“আমার 
আপনার পরিচয়--- 

“আমার প্রার্থন! 1” 

*তাছাই হউক ।--তোমার পরিচয়, গুণ- 
কাহিনী আমাকে বলক়াছেন। আপনি 
গ্রসিদ্ধ বিছুধী এবং গুণবতী। আমার দুর্ভাগা, 
আমি ইতিপূর্বে কোন দিন আপনার 
তোমার গুছে আসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ 
করিবার জুথের অধিকারী হই নাই। পে 
দিন মানুষের অবশ্ঠ কর্তৃত্য অতি সামান্য কাজ 

৪ 


বন্ধু অসঙ্গ সেন মহাশয় 


উৎপল! 


৬৮১ 


করিয়া যদি তোমার কুতজ্ঞন'-ভাঙ্রন হইয়া 
থাকি, তবে আমি বডই ভাঁগাবান।” 

“মে দিন আপনি উপস্থিত না হইলে 
আমার যে কি ছুর্দশা হইত, তাহা মনে করিতে 
ভয় হব, আপনি চিরকালের জন্ত আমাকে 
পী করিযাছেন। সে দিন আমি নিজ 
পৰিচয় দিতে সাহস পাই নাই, আমার সে 
অপবাধ অবশ্যই ক্ষমা করিবেন |”, 

“অপরিচিত 1থিকের নিকট মান্সপ্রকাশ 
নাকর্রলে ক কোন বমণাব অপবাধ হয়?” 

“আমাকে হৃদম্হীন 'অরুতজ্ঞর মনে 
এতদিন আমি কোন শ্যোগ 
পাই নাই । তাহার পর বাঁজাধিরাজেব মুগয়া- 
যাত্রার দিন ভিক্ষু টউপগুপ্রের কত অপরাধের 
জগ্য নগরপাল আপনাকেও বন্দী করিয়। 
সমস্ত নগরবাপী আপনার 
বিপদে অতি দুঃখিত হইয়াছিল। আপনার 
স্ক্কৃতি বপে আপনি রক্ষা পাইয়াছেন।” 

“আমি যে কেমন করিয়া কাহাব অন্থ- 
রোধে অব্যাহতি পাইযাছি, তাহা! এখনো 
জানিতে পারি নাই। ধন্মপাল মহাশয়ের 
সঙ্গে মামাব বিশেষ পরিচয়, তিনি আমাকে 
সর্রদ। 'অন্তগ্রহ কবিয়া থাকেন । কিন্ত অনেক 
অন্ুনয়ে, অনেকেব অন্থবেধেও প্রথম দ্বন 
তিনি আমাকে মুক্তি দেন নাই। তৃতীয় দিন 
কেন যে হঠাৎ আমার মুক্তিলাত হইল, আমি 
তাহ! এখনো জানিতে পারি নাই 1” 

“আপনি নিরপবাধী, ধম্মপাল মহাশয় 
তাহা বুঝিতে পারিয়াহ বোধ হয় শেষে 
আপনাকে মুক্তি দিয়াছেন । আপনার মুক্তিতে 
আমর কত অ।নন্দিত হইর়াছি !--অন্ত কোন 
উপায় ন৷ দেখিয়! শেষে আঞ অতি সাহসে 


কবিবেন না' 


ল্ইয়। যায়। 


৩৮৭ 


পর পাঠাঈয়।ছিলাম। আমার সে ধৃষ্টতা 
ক্ষমা করিবেন 1” 

“পুইতা !--তোমার মত গুণবহীর সদয় 
অনুগ্রভ। আমারও এক প্রার্থনা আছে। 
এতপ্দিন পর্যান্ত আমি যে পবমন্থথে বঞ্চিত 
ছিলাম, আজ হইতে যেন তাহার অধিকাগা 
হইতে পারি। তোমাব গৃহে অনেক ভানী 
এবং স্থধী লোকের সমাগম হইয়া থাকে। 
আমার মত অকিঞ্িতকর লোককে তুমি 
তোমার গৃহে সময় সময় আসিবার মন্ুমতি 
দিয়া মাম।কে আনন্দিত করিবে ?” 

“আপনি আমার পরিচয় পাইয়াছেন, 
আমার সকল কথা শুনিয়াছেন ?” 

“শুনিয়াছি |” 

“কেহ কেহ এখানে আলিয়া থাকেন, 
আপনিও কি ভবিষাতে আসবেন ?” 

'অ!দিবার অনুমতি পাইলে পরম মুখা 
হইব ।” 

“এ গৃহের দ্বার আপনার নিকট সর্বদা 
উনুক্ত থাকিবে, ষখন আপনার ইচ্ছা হইবে, 
আপিলে আমি নিজেকে অতি সৌভাগ্য ৰতাঁ 
বলিয়া মনে করিব” 

প্রমীত হাসিয়া বলিলেন 7 

“তদথিতেছি, সে দিনের সেই ঝডবুষ্টি- 
ছুর্দ্যোগেই আমার এই পৌভাগ্যেব সঞ্চার 
হইয়াছিল । 

“সৌভাগ্য ত আমার !” 

“উৎসবে তোঁমাকে দেখিয়া তুমিই সে 
সেই ছর্ষোগ-রাত্রর বিপন্ন রমণী, তাহা 
বুঝিতে পারি নাই ৮ 

মঞ্জলার মুখও স্মিত প্রভাসিত ভইয় 
উঠিল। চিত্রা এবং চঞ্চলা কক্ষের একপাশে 


বঙ্গ শন 


[ ১৩শ বর্ষ, ভাত্র, ১৩২০ 


ঠাড়ইয়া ছিল । মঞ্জলার ইঞ্জিতে চঞ্চলা 


পাশের খর হইত একখানি থালা লইয়। 
আদিল । থালাখানি ফল, ফুলের মালা, 


মশুরু-চণ্দন এবং গন্ধচূর্ণে পরিপূর্ণ । মগ্জলা 
সেই থালা প্রমীতের পদপ্রাপ্তে রাখিয়া 
যুক্ত করে বলিল £-_: 

"অ'মার “ই মামান্ত পূজা গ্রহণ ককন। 

প্রমীহসেন হুরুণীর বাক্পট্রতায় বিস্মিত 
হইলেন। বলিলেন _ “আপনি-তুমি 
এই অর্বঞ্িতেব সন্মান শতগুণে বুদ্ধি 
করিতেছ। 

পমীতসেন মেহ থালা হইতে চন্দন গ্রহণ 
কবিলেন এব* একটী ম্ুবভি মালা লইয়! 
তাহা মস্তক বেই&টন কব্রা পরিলেন। সন্ধা। 
অতীত হইল, ঝাত্রি হইল। প্রমীঠের গৃহে 
ফিরিধার সময় ভইয়াছে। মধ্রীলার ইঙ্গিতে 
চঞ্চল' নাব একখ'নি খাল আনিল। খালার 
উপব শ্থপ্ষ ধৌত লক্ষের আম্ছাদন, "াহাব 
উপর অতি শ্গনি ফল ফালর মালা ও চন্দন 
গঙ্ষেপ। চঞ্চলাব হাত হতে সেই থালা 
লইয়া মঞ্জুলা বলিল )-- 

“সে রাহিতে আপনার গায়ের ষে ওঢনি 
আমাক দিয়া! আমাব লজ্জা রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন, এই ঘেই খনি |» 

আবরণ উনুক্ত করিয়া পুষ্পচন্দনস্রভি 
সেই ওঢ়নিসহ থ'লাখানি মঞ্জলা প্রমীতের 
সন্ৃথে স্থাপন করিল । 

« একদিন ব্যবহার কণ্রয়া আমি এই 
মচণ্্থ ওঢুনির অবমাননা করিয়াছি, আপনি 
সে অপরাধ ক্ষমা! কর্রবেন। বাহক আজ 
ইহা আপনার গৃঁজে দিয়া আলিবে |” 

“এই সামা বন আপনার- তোমার 


৫ম সংখ্যা ] 


গাত্জম্পশ করিয়া পবিজ্র হইয়াছে, আম আর 
এ ওঢ়ুনি ব্যবহার করিখার মধিকারী নই। 
এখানি আপনার গৃহেই থাকুক 1১ 

“আমার গৃহে থাকিবে অণমাত কাবতে- 
ছেন 1--আঁমার গৃহে ইহা (চঞ্গদন পুর্গিত 
হইবে।” 

মঞ্জুলা তখন অতিনমিত মন্ত্ণে প্রণীতকে 
ন্মস্কার করিল। তখন পমাত উঠিলেন। 
অপরকক্ষে মঞ্জুশার মাতাকে নমস্কার অভি- 
বাদন করিয়া প্রমাতসেন ব্দা৭ হইণ্দে। 
বাহক আলে! জালিয়া তাহ পথপ্রন্শক 
হইয়া সঙ্গে চলিল। 

প্রমীতসেন চলিয়া গেলে মঞ্জুলা পুনরায় 
সেহ দ্বিতল বক্ষে প্রবেশ কারল। গবাতসির 
নিকট দাড়াইয়া গ্রতচন্ত্রতারধাথাচত শাগা- 
কাশের দিকে অনেকন্মণ চাহয়া রহিল। 
তাহাগ দৃষ্টি যেন কেমন উন্মনা, মুখ থেন 
কেমন উচ্ছদিত। নঞ্চুণা তাগপর গৃহস্থ 
উজ্জল দীপের নিকট দাড়াহয়া মুকুগে নিজের 
মুখচ্ছৰ অনেকক্ষণ ধারয়। দেখিল। মুকুর 
রাখিয়া দিয়া পুষ্দামে শ্রথ জড়িত সেই ধা্থ 
কষ্ণকুঞ্চিত কুস্তলরাশি অংনের উপর দিয়া 
বক্ষের দিকে আনিয়া হচ্ছদারা যেন তাহার 
মস্থণ কোমলত্ব পরীক্ষা করিয়া দেথল। 
কেশরাশি পৃষ্ঠে সরাইয়া দিয়া আপনার 
অনুলিদ্দাম, প্রকোষ্ঠ, বাহু, অংস--সর্বাঙগ ভাল 
কারয়া দেখিল। শেষে নিঃসহ শরীরে 
শয্যায় শুইয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিল, 
“অত কথ! ব্লয়ছি, তিনি আমাকে মুখরা 
মনে করিবেন 1” 

চঞ্চল! নীরবে €েই কক্ষে প্রবেশ করিল, 
বিন্মিতনেতে জিও়াসা করিল,_- 


উশ্পল। 
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“শুইয়া পড়িয়াছ ! কেন, তোমার কোঁন 
অন্তখ হইয়াছে 1? 

মঞ্ুলা চমকিত হইল, ঝলিল,-- 

“না, কিছুই হয় নাই 1” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


রক্ষা-কবচ 


এই স্থানে আমরা পুর্ব কথা কিছু 
বণিব। পাঠক মঞ্জুলা অথবা অঞ্দেকার 
বিশেষ পরিচয় এতক কিছুই পান নাই। 

অলোকা এক ধনাঢ্য ভদ্র পরিবারের 
কন্তা। প্রথম বয়সেই তিনি বিধবা হন।, 
তাহার চরিত্রও মন্দ হই্া যায়। শ্বশুরুকুল 
পঁপত্যাগ করিজা অলোক তৎকাল-গ্রসিন্জ 
সন্ত ধনী রাজকুটুন্ষ [বিশাখদত্তের গৃহে 
আ।সয়া বান করেন। এহইথানেহ তাহার 
কণ্। মঞ্চুলাপ জন্মহয়। [বিশাখদতত |বপত্বাক 
মঞ্্ুলাকে তন কন্তানব্বিশেষে 
লালন পাপন করেন। (বশ।খদত্তের মৃত্যু 
হহলে অলোক ও মঞ্জুলা অতুল ধনসম্পত্তির 
অধিকারী হন। [কস্ত তাহাদদের অভিভাবক 
কেহ ছিল নী। বিশীখদন্তেত্র পিতৃব্য-পুত্রী 
রাজ্ঞী কারুবকাী বালিকাকে কাছে মানিয়া 
তাহার অপূর্ব রূপলাবপ্যে মুদ্ধ হন এবং 


[€ লেন, 


প্রচ্ছন্ন রক্তসম্বন্ধে নেহার হইয়া তাহাগ রক্ষণা- 


বেক্ষণ ও [শক্ষাভার গ্রংণ করেন। মঞ্জলা 
জনকের গৃহে মাতার নিকটেই রহগ, [কন্ 
মহারাজ্জীর ম্লেহ এবং অন্রগ্রহের পাতা বলয় 
দংসারে তাহার কোন অভাব রহিল না। উপ- 
যুক্ত গুরুর নিকট বাপিক] লেখাপড়া, নৃত্যগীত 
এবং লানাৰিধ ললিত কলায় হুশিক্ষিতা হইতে 
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লাগিল। রাজ্ঞী সময সময় »ঞ্লাকে অস্কঃ 
পুবে ডাকাইয়া *ইয়া তাহার শিক্ষা এবং 
বাবহারের পৰীক্ষা কবিতেন। 

বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সাঙ্গ অলোকাব চবিত্রও 
₹শোধিত হইয়াছিল। সেকালে আর একালে 
অনেক প্রতেদ। একালের রুপজীবিনীরা 
সমাজে যেরূপ হীন, সেকালে সর্বথা সেঙপ 
ছিল ন'। সেকালের কোন কোন নগকপ- 
শোতিনা উচ্চপদস্থ অন্বান্ত ব্ক্তিব ভাশ্য় 
থাকিয়া অটুট মানমন্মের সহিত দিন 
কাটাই ত পারিত। [শাক্ষতা এব দ সম্পন্া 
হইতে সন্ত্রাস মঙা'দ' 
স্বীকৃত হইত] 
অগ্রণী পা ও 
হইতেন না। এবপ 
গীতবাছা, নানাবিধ শ্রকৃমার কলাধিদা জং 
বাক্চাতুন্য। ধনী মানী শিক্ষিত সমাণত্ল চিৎ 
বিনোদন করিত। 
পুত্রকন্। তদ্রসমাজে বিবাহিত হুইয়া সম্পূর্ণরূণে 
সমাজভুক্ত হইত। 
এইক্লূপ মর্যাদা লাভ করিয়াছলেন। 

যৌবনে!দ্গমে মঞ্জ,লা অসামান্ট কগণতী 
হই উঠিণ। তাহার গা।ণগ্রহণাণীর ছণ্ডাব 
ছিল *1।| তাহার শিক্ষ', চগ্গিত্র, বাবহাব, 
রূপলাঁবণা, ধনসম্পর্তি অনেকের চিত্ত প্রলুব্ধ 
করিয়াছিল। কিন্তু অভিভাবিক। বাজ্ঞী 
তাভার বিবাছে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। 
বোধ হয় তাহার বিবেচনায় শেহ-পালিতা, 
ক্রপসী, ধনশালিনী মঞ্জলার অনুরূপ বর মিলিয়া 
উঠিল না । 

প্রমীতসেন বন্ধু অসঙ্গের মুখে অলোকা 
এবং মঞ্জলার অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। 


সম্প্রদার়েও তাহার 
তাহার আমন্ত্রণে সদ'সভর 
বাহ 


ন£বাশাভিনীক 


তাহার গুঠে চ্গুচিত 


অনেক সময় ঠহাদর 


অলোকাও কালে সমাজ 


বহদশন 


| ১৩শ বধ, ভাদ্র, ১৬২০ 


পে দিন বাড়ীতে পৌছিতে প্রমীতসেনের 
অনেক রাত্রি হইল। এদিকে উৎপলা 
উদ্বিগ্ন হইগা উঠিলেন। কি আশঙ্কা, কেন 
আশঙ্কা, উৎপল! তাহা! বিচাব করেন নাই, 
তথাপি উদ্বগ্ন হইয়াছেন। রাত্রিকালে এক। 
নগরপথে চল ঘৃদিও সকল সময় 
নিরাপ্দ নহে, তথাপি চোর-দম্থা প্রভৃতি 
দ্বার! যে স্বামীর কোন বিপদ ঘটিতে পারে, 
ৎপলার মে বিশ্বাস ছিলনা । নগরে তি 
স্থপরিচিত, («নি অপরিমিত 
শারীরিক বলশালী , হঠাৎ কেহ ঠাহাকে 
আক্রমণ করিবার সাহস পাহবে না। জন্জ 
পালাভনের বস্তু কিছুই নাই, সুতরাং চোর- 
দন্্যুকর্তীক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাও কম। 
পথ-ঘাটও হার অপবিচিত নঠে। কোন 
বিপাদর সম্ভাবনা হইলে, মঙ্গা প্রহরী অথবা 
বাহক কি অশ্ব সংগ্রহ তাহাব পক্ষে অতি 
সহজ । তবে এই জ্যোতসাময়ী বাসন্তী 
রজনীতে অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর আমন্ত্রণ, 
একাকা গমন, শ্বচ্ছন্দ আলাপেব অবসর-- 


কা 


বশেষতঃ 


মনে করিতে উতৎপলার মুখ লজ্জা ম'ভমানে 
এক্তিমাভ হহল। না; সেবূপ কোন আশঙ্কা 
আসিতেহ পাগ্গে না। স্বামীর প্রতি উৎপপার 
ভক্তি, শ্রক্কা এবং বিশ্বান অপীম এবং অচল। 
কিন্তু মহার্ঘ মণিরত্ব অরক্ষিত অবস্থায় পথে 
ঘাটে ছড়াইয়! চোরদন্যকে প্রলোভিত কর! 
কি উচিত? অথবা প্রাণপ্রিক্ম আত্ীয় অস্ত- 
রঙ্গ ব্যক্তিকে অপরিচিত| স্থন্দরী যুবতীর-_ 
ডাকিনী কি মায়াবিনীর !-_-আহ্বানে একক 
পাঠায়! গভীর বিশ্বাস এবং অচলা শ্রদ্ধার 
পরিচয় দিতে যাওয়াই কি সঙ্গত?--কি 
আশঙ্কা, কেনই বা আশঙ্কা, উৎপল তাহার 


৫ম সংখ্যা ] 


বিচার করেন নাই, তথাপি তিনি বিষম 
উদ্দিগ্রা হইলেন । 

বাড়ীতে পৌছিতে সে বাতিতে গ্রধাত- 
সেনের অনেক বিলম্ব ইইগ। 
পুরে পৌছিলে উৎপলা অগ্রপর হত ভিজ্ঞাস! 
করিলেন ;-- 

“কগেো) ঘর বাড়ী ভ্রণিয়া গিয়াছিলে 
নাকি?” 

“ক্তাই ত! ঘর ধাডা কুপিয়',। কোন্‌ 
পথে, কোথায়, কাহার কাছ "আসিয়া 
পৌছিলাম ?”? 

“বটে ?- স্বামীর হাত ধবিয়া উৎপলা 
ঘরে প্রবেশ করিলেন। 

“ “উপকৃতা”র সঙ্গে দেণা ভপা ')? 

“হইয়াছে 1” 

“কেমন লোক ?+ 

“অপুর্ব সুন্দরী ।” 

“তাহা ত জনেক দিন হহতেহ জুন । 
কি নাম, কাহার কনা, কাহার স্ব 2 

“শুনিতব ?? 

উৎ্পলা বিন্মিত নেও 
দিকে চাহিয়া রহিলেন। 

“উপরুতা-মঞ্জুলা !” 

মঞ্জুলা! উৎপলা চমকিয়। 
তাহার চক্ষু বিশ্ময়-বিস্ফারিত হইয়' উঠিল । 

“.পমগ্জুল। !-_কেমন করিয়া জানিলে ?% 

«দেখিয়াই চিনিলাম। বুষ্টি-ছুধ্যোগের 
দিন ইহাকেই দেখি, গতকল্য উৎসবে 
ইছাকেই দেথিয়াছি। ইনিই দেখানে গীত 
গাহিয়াছিলেন।” 

উৎপঞ্থ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন, 
শেষে বলিলেন) -- 


এত বিলম্গ কেন? 


পমীভ অহ 


স্বামার মুখের 


উঠিলেন, 


উৎ্পল। 
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“তুমি কি 
'উপরুতা1” ?”, 

“আগে আর কেমন করিয়া জানিব ?-. 
ম্ুপাকে উত্সবে দেখিয়াছি, মঞ্চুলাই বে 
সে দিনের দেই উপকৃত, তাত। ত আজ 
এই মাত্র জানিয়া আসিলাম | 

“মঞ্জুল। কে, কাহার 
শুনিয়াছ ?” 

“শুনিয়াছি |, 

“কাহার নিকট শুনিলে ?” 

“অমর 'নকট শুনয়াছি। 

“কি শনিষাছ ?” 


জানিতে যে, মঞ্ুলাই 


কন্তা-- তাহা 


নিকট শত 
*ঘুলার পরিচয়ুচক অনেক কথ! উৎপলাকে 
বাঁঞ্লেন। শুনিয়া উৎপলার খিন্ময় বুদ্ধি 
প'ইল। 


মাত তখন অপলঙ্গের 


প্রমাত নিজ মস্তকে জড়ান সেই ফুলের 
মাও। খুপিয় তাহার লহর খিশ্তার কয়া আতি 
আধরে উত্পলার কে পরাইয়া দ্িলেন। 
মহাস্থরভি ফুলের মালা, €কোৌখলময় তাহার 
গাথনি। স্বামীর প্রণফোপহারে উৎপলার 
চিন্ত উৎফুল হইয়া উঠিল। উৎপল! জিজ্ঞস! 
করিলেন )-- 

“কোথায় পাইলে ?” 

“মঞ্জুলার পৃজোপহার।” 

উৎপলার শরীর শিহরিয়া' উঠিল। নগর- 
শোভিনীর ছন্ম গ্রেমোপহ!র! অথবা মন্ত্রসিদ্ধ 
গুপ্ত মোহনান্ত্র? কিন্ত তাহায় পবিত্র হৃদয়ে 
সন্দেহ স্থান পাইল না। উৎপলা হাসিয়া 
বলিলেন ;-- 

"অমন সুন্দরী, অমন মিই গায়িকার 
পৃজায় ত চিত্ত হারাইয়া এম নাই £ 


৩৮৬ 


“এ চিত্ত হারাইবার ভয় নাই ।--দিবা 
রাত্রি সুরক্ষিত !”” 

“এমন নিতাজাগ্রত রন্মণীকবচ তোমার 
চি আছে?” 

“তোমার পবিন্ন মুখ 1১ 

পমীত স্ত্রীর হর্ষ-প্রফল মুখ চুহ্ধন করিলন। 
" “তোমার স্কুরছুজ্জল চক্ষু 15 

প্রমীত স্বীর সম্ভনিমীলিত মৃদ্ধ কম্পিত চক্ষু 
চনত করিলেন। 

“--এ হৃদয়ে স্থির 
তোমার মধুর মৃত্তি !* 

উদত্গলা উদ্চ(সিত গাত্রে স্বামীর বাহ 
বেষ্টন হইতে ছুটিয়া পলাইয়া 
নিকট গিয়া বলিলেন; - 


প্রতিষ্ঠিত পেমোজ্জল 


কক্ষদ্বারব 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বষ, ভাপ্রে” ১৩২০ 


“মাধবা, মাধবী, আজ কি আনার 
আহাবাদি হইবে না??? 

দেদ্দিন গভীর রাত্রিতে কি যেন স্বর 
দেখিতে দেখিতে পমীত হঠাৎ 
উঠিলেন ;-- 

“অপূর্ব স্থন্দরী !” 

পার্খে শয়ানা উতৎপলা সে শবে অন্ধ" 
জাগরিত হইয়া নিদাবিজাড়ত কে জিজ্ঞাদ! 
কবিলেন )-- 

“কি বলতেছ ?” 

প্রমীত নিদিত। 

উত্পদা৪ পুনবাণ মুবুপ্তি লাভ করিলেন ] 

(ক্রমশ। 


হলিয়! 


শ্ীভবানীচরণ ঘে।ষ। 


বৈদিক সাধনার আভাস 


ইহ্ঠর অনুবাদ ও *1ৎপধ্য 


১1 তংকাপে অনত ছিল না, সৎ ছিল 
না, রক্তঃ অর্থাৎ পাতালাদি পৃথিব্স্ত পোক 
সকল ছিল না) বোমোপর বিস্তৃত যাহা 
(অর্থাৎ দ্রালোক হইতে সতালেক পর্যন্ত) 
তাহাও ছিলনা। কি আবরণ করিবে? 
কোথায় ? কাহার স্থথছঃখহেতু ? গহন, 
গচীর অন্থই কি ছিল? 

তাৎপর্যা ১--ততৎকাঁলে অর্থাৎ প্রলয়কালে 
অসৎ ছিল না, কারণ জগতের মুলকারণ ছিল। 
গ্রলয়কালে জগতের মৃলকারণ না থাকিলে, 
পরে জগতের উৎপত্তি সম্ভবে ন1। সংও 
ছিল না, কারণ সন্দ্রুপে অর্থাৎ পৃথক্সত্তাভ1বে 


জগছের অন্তিত্ব ছি না। এইরূপে জগতের 
সন্তা ৪ অসভা উতয়ই অঙ্গীরুত হইল । সৎ 
ও অসৎ, ভাব ৪ অভাব, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, 
ইছছার! বিপরীত পদার্থ, ভেদমূলক। ইহাদের 
একক্র অবস্থান পধ্যস্ত সম্ভবে, যেমন 
যেখানে একের সত্তা, সেখানে অন্তের অসন্তা ৷ 
কিন্তু ইহাদের একত্ব কিরূপে সম্ভবে? একই 
পদার্থের নির্ব্যঢ় সত্ত। ও অসন্তা কিরূপে হইতে 
পারে? প্রলয্নকালে হইতে পারে; কারণ, 
সদলদাআ্মক ভেদ তখন ছিল না) ভেদন! 
থাকাগ্ সন্ত। ব! অসত্ত। বলিয়! কিছু ছিল না । 
“অমৎ ছিল না, সৎও ছিল না” বলিবার 


৫ম সংখ্যা ] 


ইহাই তাৎপর্য । সংছিলন| এই কথায় 
আশঙ্কা হইতে পারে যে,পারমার্থকসন্থা ব্রঙ্গ ও 
ছিল না। দ্বিতীয় কের “আনীদবাতং স্বধয়া 
তর্দেকং,,ঃ এই বাক্যদ্ধার। এই আশঙ্ক। নিরা- 
কৃত হইতেছে। মায়ার পাঁবশেষ অর্থাৎ লয় 
হেতু তাঁহারই অনস্তিত্ব “সং ছিল না” ণই 
বাকান্ধার1 সচিত হইষাছ। ব্লস্ত পার 
যে, ব্যবভারদশীতেও পরমার্থতঃ মায়ার অস্তিত্ব 
অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পথক্‌ সন্তা নাই শ্রুশাং 
« ততকালে” এই বিশেষণ মনর্থক ভঈয়1 
পড়ে । কিন্তু ব্যবহারদশান পূ্থব্যাদি 
ব্যবহারিক সৎ প্দার্থের অপ্তিত্ব আছে। 
অতএব সৎ ছিল না” এই নিষেধ পরথি- 
ব্যাদির বর্তমানকালে প্রশস্ত হইতে পাবে 
না। সেই জন্য খষ পুনবাঠ লিম়্াছেন যে, 
পৃথিব্যা্দ চতুদ্িশ ভূবন” ছিশন।। আর্থ 
ব্যবহার দশায় মাযাব 
থাকিলেও, পৃর্িবাদদিরূপে বাবচ' বক ফা 
আছে, কিন্তু জ২কালে প্রপণয়কালে, মায়ার 
পারমার্ণিকসত্ত। ব্যবহাপিক সস্তা উভয় সত্তাই 
ছিল না। ভাল. ব্রহ্মা না গাকিলেও 
ব্রক্মাণ্ডের আবরক আকাশাদকি ছিল? 
ন। 


পণ্রুঃাথিবসথা ৮" 


আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি 
ব্র্মাণ্ডকে আবরণ করিয়া থাকে (বিষুপুরাণ, 
১,২,৫৪-৫৫ দ্রষ্টব্য )। খাষ প্রশ্রচ্ছলে এই 
সকল আবরকেরও অগ্রিত্ব নিষেধ করিতে- 
ছেন। কি আবরণ করিবে? আবাধ্য 
পদার্থ থাকিলে, তবেই ত তাহা" আবরক 
থাকিতে পারে” যেখানে আবার্্য বহ্মাণ্ই 
নাই, সেখানে আবক্ক [বয়দান্দ থ'কিবে 
কিসের অন্ক 1 আবার, কোথায় আবরণ 
করিবে? জ্োনু গ্রদেশে অবস্থান করিয়া 


বৈদিক সাঁধনর আভাস 


৩৮৭ 


আবরক আবরণ করিবে? প্রলয়কালে 


অধ্ধারদত গকপ কোন দেশও ছিল না। 
আবার, কাছার গুধঃখ হেতু আবরণ 
করিবে? জীবগণের উপভোগার্ই স্থাটটি। 


স্থষ্টি থারালেই ব্রঙ্গাণ্ডের গাবরক থাকে।, 
স্থট্টি ন। থাকিলে 
প্রাপু হয়; স্বতরাং 
ভোক্ত] থাকে 


ভোক্তা! জীবপকল শয় 
কোন পদার্থের কেহ 

এইবপে বরণের 
প্রগ়োঞজণীয় লা লোপ পাইলে, আবরক থাকে 
না। সংক্ষেপতঃ, খধষি বলিলেন যে প্রলয়- 
কালে ভোগ্য প্রপঞ্চ  ভোক্, প্রপঞ্চ_উত্তয়ই 
ছিল না । পুনশ্চ, আবরণসহ ব্রহ্ষাণ্ডের 
অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইলে, অন্ত অর্থাৎ, জলের ও 
অনস্তিত্ব পিদ্ধ হয়। তথাপি খধি থুনবায় 
প্রশ্ন করিতেছেন, অন্ভই কি ছিল? ইহার 
কারণ কি? যে প্রলয়ের কথা বল! হইতেছে, 
ইহ! ছাড়া অপর আব একরপ প্রলয় আছে। 
প্রতি কল্পান্তে ব্রন্ধা নিদ্রিত হইয়া, এক কল্প 
পর্যস্ত নিদ্রিত থাকেন। ব্রহ্মার এই নিদ্রা- 
কালে ভূ, তুব, স্ব এই তিনলোক দ্ হঈয়া 
একার্ণব হইয়। যায় । (তৈত্তিযীয় সংহিতা 
৭১1৫১) বিষ্ুুপুরাণ ১।৩ ২০-২৩ ভ্রষ্টব্য।) 
এহ প্রলয়কে নিষিদ্ধ করিবার জন্তই উক্ত 
পশ্ন। বর্তমান শত খধি নিদিষ্ট এগয় 
এরূপ আংশক একার্ণবী প্রলয় নহে। 
ইহাতে জলের অস্তিত্ব নাই । 

২। সেই সময়ে মৃতা ছিল না, অনুত 
গর্থৎ অমরণণ৭ ছিল না, রাত্রি ও দিনের 
প্রজ্ঞান ছিল না। স্বধার অর্থাৎ মায়ার 
সহিত এক পেই (ব্রহ্মতত্ব) অবাত- 
প্রাণিত ছিল» তাহা হঈতে অন্ত পরকালীন 
কিছুই ছিল না। 


৮৭ | 


৩৮৮ 


তাঁংপর্য্য £--প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব বিনষ্ট 
হইয়াছিল বলিয়া! যে তাহার কিঙ্জাশক মৃত্য 
ছিল, তাহা নহে; আর মৃত্যু ছিল না বলিয়া 
ষে'অমরণ ছিল, তাহাও নহে। অর্থাৎ সেই 
ভেঙ্গরহিত অবস্থায় মৃত্যু ও অমৃতুা-ভেদমূলক 
এই ছুই বস্ত্ই ছিল না। সর্বজীবেব পরি 
পর কর্মুসকলের যখন ভোগ হইয়া যায়, তখন 
তোগের অভাবে জগতের প্রয়োজনীয়ত! 
সেই সময়ে পরমেশ্বরের মনে 
অনভ্তব তিনিই 
অত এব 


থাকে না। 
জগত-সংভারের ইচ্ছা হয়। 
মৃডারপে জগৎ সংহার করেন। 
প্রীলয্নকফালে মৃতারহ বা স্থান কোথায় এবং 
তদতভাবভূত্ত অমৃত্তারই বা স্তান কোথায়? 
জীবের ভোগের জন্ঠই মৃত্য ও অমরণরূপ 
পরিবর্তনের লীলা । ভোগ ফুরাইলে এই 
লীলা ফুরায়। তখন রাত্রিও থাকে ন'. 
দিনও থাকে না, অর্থাৎ, অঙোকাত, মাস, 
দিন, সংবতসর প্রভৃতির দ্বাবা নিদ্দি্ট কাল 


থাকে না। কালের কোলে জীব ক্রীড। 
করে। কালে সে স্থী হয়, কালে দুঃখী 
হয়। কালে জন্মে, কালে মরে। এইরূপে 
জীবের হখছুঃথখছেতু কালের প্রযোজন 9 
অস্তিত্ব । পুনশ্চ, সুর্য ও চন্দ্রেব উদ্দয়ই 
কান্লের হতে । প্রলয়ে এই সকল হেতুর 
অভাবে কালের অভাব হয়। প্রশ্ন হইতে 


পারে- যদি কল ছিল না, তাহ! হইলে “ভৎ- 
কালে সৎ ছিল ন1' এই কাল নির্দেশ 
কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এই যে, উপ 
চারহেতু অর্থাৎ মিথ্যান্ঞান বা মায়াহেতু এই 
কালের নির্দেশ মানুষ যখন কোন বিষয়ের 
নিষেধ করে, তখন কাল সেই নিষেধের অব- 
চ্ছেদ্ক হইলেও মায়া এ অবচ্ছেদের হেতু। 


রগ দর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, ভাদ্র? ১৩২০ 


মায়ার অধীন জীব মায়ারহিত অবস্থার যথাযথ 


নির্দেশ করিতে পারে না, এবং জৈব ভাষাও 


মায়াজনত কাঁলকফে বাদ দিয়] এ অবস্থ। 
প্রকাশ করিতে পারে না। এইজন্য অব- 
চ্ছেদকত্ব-রহিত অকাল-অবস্থাকেও কালবাচক 
শন দার] নির্দেশ করিতে হয়। এইরূপে 
পলয়কালে আবরণসহ ব্রহ্মাও, মৃত্যু, আ্মুতুু 
ও কাঁল অর্থাৎ ভেদমূলক ও ভেদরূপী সমস্থ 
পদাথই নিষিদ্ধ হইল। তাহা হইলে তৎকালে 
কি ছিল? ইহার উত্তবে খষি বলিতেছেন-- 
সেই সকল বেদান্তপ্রসিদ্ধ এক বঙ্গতত্ব ছিল। 
জীবেব নিকট প্রাণই অস্তিত্বের নিদর্শন এবং 
প্রাণ বায়মূলক। ব্রহ্মকি এইরূপ বাযুমুলক ' 
প্রাণগ্কার প্রাণিত ছিলেন? ইহার উত্তরে 
খষি বলিতেছেন__বন্ষেব অস্তিত্ব বাঁধুর উপর 
নির্ভব করে না, ত্াভাব পরাণ অবাত অর্থাৎ 
বাুব অপেক্ষা বহিত। যর্দি এক অদ্বিতীয় 
বহ্গওত্বই ছিল, তবে জগংকারণ সন্বরজস্তমো, 
গুণান্সিৰা মায়া কোথায় গেল? (স্বধাল 
মায়া। স্বস্মিন ধীরতে ধিয়তে আশ্রিত্য 
পর্ভতে হত স্বধা। নিজেতে ধাৰণ বা আশ্রয় 
কবিয়া যে থাকে সেই স্বধা বা মায়া বা 
প্রকৃতি । ) মায়া সেই ব্রঙ্গতত্বের সহিত 
এক হইয়। অণিভক্তবূপে ছিল। খষির এই 
বাক্য দ্বাগা মায়া বা প্রকৃতির সন্রপত্ব অর্থাৎ 
পারমার্থক নির্ণাঢ় সত্তা প্রত্যাথ্া/ত হইতেছে। 
বলতে পার, মায় যদি ব্রঙ্গের মহিত' এক 
হইয়াছিল, তাহা হইলে রজ্মদত্ত(কে অবাঁত- 
প্রাণিত বলিলে কিরূপে, এবং ব্রহ্মসত্তায়যখন 
মায়াসত্তা ছিল, তখন“'সৎ ছিল না” এ কথাই 
বা বলিলে কিনূপে? এরূপ আশঙ্কা অমূলক; 
কারণ, প্রন্ম ও মায়াকে ভিন্নরুপে দর্শন-হেতুই 


৫ম সংখ্যা 1 
তাহাদের এক্যাবভাস হন, একরূপে দর্শন 
করিলে মায়াংশের বিভিন্ন সত্তী থাকে না এবং 
বরন্দেরই সতত! প্রতিপাদিত হয়। 

5। তমঃ ছিল, এহ সব্ব (জগং) অগ্রে, 
অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাকৃকালে প্রলয়াবস্থায়, তমঃ 
বার! আচ্ছাদিত হইয়। অনিদেশ্তরূপে লীন 
হইয়াছিল। তুচ্ছ তমঃ দ্বারা যাহা সম্যক্‌ দ্ধণে 
আচ্ছাদিত ও তাহার সহিত একীভূত ছিল, 
তাহা তপের মাহাত্ম্য দারা উৎপন্ন ইয়। 

তাঁৎপর্যয £--যদ্দি প্রলয়কালে জগং না 
ছিল, তাহা! হইলে পরে তাহা আসিল 
(করূপে? কারক ন! থাকিপে ক্রিয়া হয় না, 
সুতরাং জায়মান জগতের জন্মক্রিয়ার কাৰক 
অবশ্তই ছিল। পুনশ্চ, কারক কাবণেব 
রূপান্তর মাত্র। অতএব জগংসষ্টির প্রাক্কালে 
জগতের হ্কারক বা কারণ থাকা অবগ্যন্তাবা। 
এইঞ্জন্ত খষ বলিতেছেন যে, হষ্টির প্রাকৃ- 
কালে তমঃ ছিল এবং পরিদগ্তমান জগৎ এ 
তমঃদ্বারা আচ্ছাদিচ হইয়া অপ্রকেত বা 
অনির্দেশ্য বা! অনির্বাচ্যরূপে তাগত্তে লীন 
হইয়া ছিল। তম: অর্থে তাবরূপ, অর্থাৎ 

স্কাররূপ, অজ্ঞান, আত্মতত্বের আবরক 
অপর মায় বা অবিস্তা। ইহাই জগতের 
মূল কারণ, ইহার দ্বারাই গং গন্ঠিত এবং 
ইহাই জগৎ। প্রলয়কালে জগৎ নামরূপের 
দ্বার! বিস্পষ্ট ছিল না। পরস্ব তৎকারণ যে 
অজ্ঞান, তাহাতে তন্রুপে লীন হইয়া ছিল। 
কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝা আবশ্তুক। 
হিষ্ীয় খকে বল! হইয়াছে যে প্রলয় কালে 
এক অধিতীয় ভরগততব ছিল, মায়া সেই বর্ষ, 

'আভিন্নয়গে ছিল, এবং পরিদৃণত- 


রা ছা পভ না। এতন্থীরা শডিত 


বৈদিক পাধনার আভাস 


৬৮১ 


হইয়াছে যে, মায়া ও ব্রচ্গে ভেদ উৎপ্ন্ন হইলে, 
পরিদৃশ্যমান জগৎ স্য হয়। মায়! বদ্থেয় 
সৃষ্টিশক্তি। এই শক্তি যখন নিক্ষির থাকে 
তখন স্ষ্টি থাকে না। শক্তি ও শক্তিমান্‌ 
পরমার্থতঃ এক হইলেও, শক্তি যখন ক্রিয়া শীল 
হয়, তখন উহাদের মধ্যে ব্যবহারত: তেদ 
জন্মে। এইরূপে মায়া বা স্যষ্িশক্তি বা 
প্রকৃতি যখন ক্রিয়াশীল হয়, তখন ব্রদ্ধ 
হইতে ভিন্ন বলিয়া উহা! ব্যবহারতঃ প্রতীয়- 
মান হয় । শক্তি যখন নিষ্কিযম় থাকে, 
তথন শক্তিমান হইতে তাহার ব্যবহারিক 
ভেদ থাকে না, কিন্তু সক্রয় হইলে 
শৃক্তিমানের দেহে ব্যবহারিক ভেদ উৎপন্ন 
করে এইঈ'পে শক্তিমানের দেহে থে 
সকল ভেদমূলক ভাব পরনে, তাহা শর্রিমান্‌ 
হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন না হইলেও, ব্যবহার 
ভিন্ন বোধ ছয়; যেমন-_সমুদ্র ও বীচি। এই- 
রূপে ভেদমূলক পদাথের ছইটি সত্তা থাকে-_ 
একটি পারমার্থিক, অপরটি ব্যবহারিক । 
পারমার্থক সত্তার উপাদান নেই শঞ্তিমানূ, 
আর ব্যবহারিক সত্তার উপাঙ্থান শক্তি । 
পরিদৃশামান জগতের পারমার্থিক সম্ভার উপ্ণা- 
দান ব্রঙ্গ ও ব্যবহারিক সত্তার উপাদান 
মায়! বা প্রকৃতি । নামন্বপাত্মক ভে উৎপন্ন 
করিয়া মায়! বা প্রকৃতি জগৎকে ব্রঙ্গ কইতে 
ভিন্ন বলিয়া দেখায়। পঞ্চভৃতাত্মক জগৎ 
ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু বর্ঘপদার্থে 
এই যে পঞ্চতৃতরূপ ভেদাত্বক উপলগ্ধি ইহার 
উপার্ধান মায়া বা প্রকৃতি । এই তেদাস্মক' 
উপলব্ধি আবার প্রক্কতপক্ষে রূপের উপলক্ি 
ভিন আর কিছুই নে এবং জপ আবরণ, 
মাঙ্জ। অপরিচ্ি্&ী সর্বব্যাপী" এষ 


৬)৯৩ 


ব্রহ্ধসত্বহী রূপরপ আবরণ দ্বারা আত 
হইয়া জগব্রপে প্রতীয়মান হয়। মুতরাং 
মায়াই আ'বরণরূপে ব্রহ্ম হইতে পৃথবভৃত 
ব্যবহারিক জগতের উপাদান এইজন্ঠ গে 
বলিয়াছেন যে, গলয়কালে তমঃ 
আববণতত্ব ছিল এবং পরিধৃশ্যমান জগং 
তাহাতে লীন হইয়া ছিল। পুনশ্চ, ত্বকে 
গ্রুপে দেখা, সৎপদার্থকে অনং বলিয়া 
ধারণা বরা, অবিগ্ঠা বা অজ্ঞালজগ' 
স্থতর।ং এই অবিদ্ভাহ জগতের মুলকাৎণ 
ও উপরোক্ত আবরণতত্ব। মায়াশক্তি 
ক্রম্প!শীল হইখা তাহ।ব ভাবরূপ অবিস্তা এ 


অথাং 


হয় | 


দ্বারা বরহ্গপদার্থেরঃ আববহক ভয় ও জগদ্দপ 
প্রকাশত করে। 
অবিস্কারূপ, ইহাকে অপরা মায়া বা অপব' 
প্রকৃতি বলে । মায়া বা প্ররূুতির অস্ত পের 
নাম পরা মায়' বা পৰা প্রকৃতি । ইভা নিগ্ভা বা 
জ্ঞান। ইহার দ্বারা জীবের জগন্রেপ ভ্রমের 
নাশ হয়, 
বঙ্গর্ূপে প্রতীয়মান হ্য়। 
তমঃ বা আবরণতত্ব, বিদ্যা তেমনি সত্ববা 
গ্রকাশতত্ব। এই বিদ।া ও বিদ্যার লীপাই 
জগৎ-লীলা। পরস্পর বিত্দমান 
এই ঢই তত্ব লীল' করে। অবিদা বিদাক 
পর1ভুত করিলে ব্রহ্ম জগন্রপে প্রতীম্রমান হয় 
ও বিদ্যা অবিদ্যাকে পরাভূত করিলে, জগৎ 
ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হয়। ব্রক্ষকে জগন্রূপে 
উপলব্ধির নাম বন্ধন ও জগৎকে অঙ্গন্নপে 
উপলব্ধির নাম মুক্তি। এইরপে সমষ্টি ও 
বাট্টিভাবে তমঃ বা! অৰিগ্ভা ব আবরণভত্‌ 
জগতের ব্যবহারিক উপাদান ও জীবের 
হন্ধনদ্বরপ। গধি ইহাকে তুগ্ছ বলিয়াছেন 


মংয় ধা! প্রকৃতির 'এ্হ 'য 


আবগ্যা দর্ধ হয় ও তংফলে জগৎ 
অবিদ্তা ফেমন 


হইয়| 


বজগদশন 


| ১৩শ বষ, ভাদ্র, ১৬২ 


কারণ, ইহা ভ্রম উৎপাদন করে। যাহা 
ভ্রম উৎপাদন করে, তাহা কখনও মহৎ হইতে 
পারে না; কারণ, ভ্রমেব নাশ অবশ্থস্তাবী ৷ 
অবিগ্ার তুলনায় বিদ্ভা মহৎ) কারণ, 
পরিণামে বিদ্ভার দ্বারা অবিদ্তার পরাভবৰ 
অনিবার্য । কিন্তু অধিদ্যা তুচ্চ হইলেও উঠ! 
সমগ্র বিশ্বত্রক্ষাপ্তকে সম্যকৃবরূপে আচ্ছাদিত 
করিয়া রাধিয়াছে। প্রলম্বকালে ব্রহ্গাণ্ড 
এহরুপে তমঃ দ্বারা আবরিত হইয়া তাহার 
সাহত একীভূত অবস্থায় থাকে। এ কথা 
'অগ্রেই বুঝাইয়াছি। অতঃপব খধষি বলিতে" 
ছেনধে, এই কারণের সহিত একীভূত জগং- 
কার্ধা স্্টকালে তপের মাহাত্ম্য দ্বারা উৎপন্ন 
মায়াশত্তি ক্রি্াশীল হলে, জগৎ 
স্ষ্ট হয় । তমোরূপ কারণাকাবে প্বিণ ৩১ তমঃ 
ছাঁণা শব্ঠোতভাবে আবুত জগুৎ পভ দাও 
প্রকাশিত হইণে, তবে কাধ্যকশে আবভূত 
হয়। স্তর বাষা করা--তমকে 
দ্ধ করা; এইজন্ খধষি ইহাকে '৩পঃ, জাথ্যা 
দিয়াছেন। পার্ক তপ ধাতুর উত্তর 
অসব প্রত্যয় কাযা তপস. শন্দ হইয়ছে। 


তয় 


প্রকাশ 


যাহার দ্বারা অবিদ্ধা থা ৬ম: দগ্ধ হয়, তাহাই 
তপঃ। ভৌতিক অন্ধকার নাশ করে বলিয় 
স্যার নম তপন। মানাসক অক্ককার ব 
অজ্ঞান নাশ করে বলিয়া সত্বপ্রধান মানসিক 
ক্রিয়া বা পর্যালোচনার নাম তপঃ। তপ£ 
জ্ঞানময় ( মুণ্ডকোপনি্ষৎ--১১।৯ ), প্রকাশ 
ধপ্মী ১ত্বই জ্ঞান। অতএব তপঃ ছার! 
এখ'নে ক্রিয়াশীল সবই উপলক্ষিত হইস্টেছে, 
যাহা, আবরিত জগৎকে প্রকাশ করে। 
অতএব মন্বকে এখানে তপঃ, শসা) দিবার 


উদ্দেস্টা এই যে, স্ষ্টিকাধ্য আইরা পা, 


৫ম সংখ্য ] 


লোচনারপ ক্রিগ্নাশীল সত্ব ্বার| সম্পাদিত হয় । 
এই কথাই মুগ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে; 
যথ।,--“তপসা। চীয়তে বক্ষ"? (১১৮) অর্থাৎ 
ব্রহ্দ তপঃ দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞাণ দার স্থষ্টিলমুনুখ 
হন। তুচ্ছ তমের তুলনায় খাষ সক্রয় সত্ব ঝা 
পকে মহৎ বলিয়্াছেন। এই মহব-হেত 
দর্শনশাস্্রে সব্বপ্রধান বুদ্ধি ত্বক মহ নামে 
অভিঠিত করা হম । 

৪1 যেছেতু মলের দদ্বদ্ধী ০4৩, অর্থাত 
ভাবী প্রপঞ্চের বীজ, প্রযনে হিল, “দই হেতু 
অগ্রে, অর্থাৎ বিকারজাত ক্র প্রাণবস্থায়, 
(পরামশ্বরের মনে) কাম, অর্থাৎ [দস্যক্ষা, 
দঞ্জাত হইয়াছিল । সতের, অর্থাৎ পরিদৃত্ত- 
মান জগতের, বন্ধুকে অর্থাৎ হেতুভ্ত কর্- 
সকলকে, কবিগণ, অর্থাৎ কান্তদর্শন  হীতা- 
নাগতবর্তমানাতিজ্র যোগিগণ, হদয়ে বুদ্ধি- 
দ্বারা বিচার করিয়া অপ, অর্নাৎ সাঁদ্বি 
লক্ষণ অব্যাকত কারণে, নিফষণ করিয়া, 
অর্থ।ৎ পথগ পে, জানেন । 

তাঁৎপর্যা;_-বুঝিলাম_-তপ অর্থাৎ অষ্টব্য 
পর্যযালোডনা-কপ সক্রিয় স্দ'বা জগৎ কষ্ট হয়, 
কিন্তু দব জগংস্থ্টার্থ কি জন্ত সক্রিন্ধ হয়? 
প্রলয়কাঁলীন নিক্ষিয় সত্বকে স্থির প্রারস্ডে 
কে সক্রিয় করে? এই প্রশ্নের উত্তরে ধাষি 
বলিতেছেন,_স্ষ্টির প্রারন্টে কাম সঞ্জীত 
হষপ্ভাছিল। কাম অর্থে প্রবৃত্তি, প্রতি 
রঝোগুণের ক্রম।। এইরূপে মায়াশ'ক্ততে 
তবযোগুণ ও সত্বগুণ ভিন্ন রঞ্জোগুপ অঙ্গীকৃত 
ছ্্লা। ফলত; দ্বিতীয় খকে খধি প্রলয়কালে 
ক আছিতৌ আঙ্ষের সহিহ অভিন্ন মাস়্াশক্ষির 
সানীর করিলেন ) তৃতীর স্ব পরিদৃশ্তমান 
দগার়ের কোরগক্ত জএযয়ণতত তমোখণের ও 


বৈদিক সাধনার আতাদ 


৩৯১ 


তমঃপারপন্থী, পকশধন্মী, স্যটিমুক্তির স্থেতৃত্কৃত 
সত্বগুণের অঙ্গীকার কারলেন) এধং চতুর্থ 
থকে এই দহ গুণের প্রবর্তক রজোগুণের 
অঙ্গীকার করিলেন। ইহাই দশনশাস্ত্রের 
প্রকতিতন । অতঃপর পুনণ্চ প্রথ হইতেছে; 
কাম সম্ত্রাত হইল কেন? গ্রলর়কালে রো” 
গুণ স্থপূ ছিল, তমোগুণত্বারা গুঢ় জগৎ 
হদ্ধাপ লীন হইয়াছিল, স্থষ্টির প্রাকৃকালে 
বাজাগ্ুণ ত্কেন জাগ্রত হইল, কে তাহাকে 
জাগ্রত ধরিয়া সন্বকে ক্রিয়াশীল করিতে 
গ্রৃন্ত করিল? এই প্রশ্থের উত্তরে খষি 
বলিতেছেন__ প্রলয়ের পুর্বকাঁলীন স্থষ্টিবীক্ধ 
প্রথমে প্রলয়কালেও ছিল বলিয়া প্রলয়াস্তে 
উহা রক্দোগুণকে জাগ্রহ করে। দ্বিতীয় 
কের তাংপর্য্ে বলিয়াছি, সর্বজীবের পরি- 
পক কম্মদকল যখন ভোগ হইয়া যায়, তখন 
ভোগের অভাবে জগতের প্রয়োজনীয়তা থাকে 
ন' বলিয়া প্রলয় হয়। আলোচ্য থকে উক্ত 
5£৩ছে বে, প্রলয়কালে গগতের বীজ 
ধাকে। এই বাঁজ জীবের সঞ্চিত অপরিপক্ক 
কর্ম। এই অপরিপন্ক কম্ম পরিপক হইলে, 
তাহার ভোগার্থ জগতের প্রয়োজন হয়, 
স্থহরাং গলয়ান্ে স্থষ্টি হয়। অতঃপর প্রশ্ন 
হইতেছে--থই বীজ কাহার এবং কোথায় 
অবর্ান করে? উত্তরে খষি বলিতেছেন, 
ইহ! মনের, এবং মনে অবস্থান করে। প্রলঙ্ব- 
কালে মানপ সংস্কারন্ধপে পরিণিত্ত এই ব্বীঞ্জ 
বাসন।-শেষহেতু মায়ায় বিলীন সর্ধ্জী বাস্বঃ. 
করণে অবস্থান করে। তৎকালে জীবের স্বোখ 
ন। থাকায় কাম বা বাসনা থাকে না, সুতরাং 
কর্মমংস্কার স্বৃণ্ত বা নিক্রিয় থাকে । কর্শ- 
সংস্কার নিক্ষিয় থাকায় মন্ত্রের করণীয় কিছু 


৮০০২ 


থাকে না, ম্থৃতরাং মন পরকালীন স্্টির 
স্বীজন্বপ  কর্দমসংম্কারুসকলকে 
কবিয়া! মায়ায় লীন হয়। পরে যখন কন্ম 
পরিপক হওয়ায় সংন্কাব জাঁগরিত হয়, মনে 
তখন বাঁপনা ব। কামেব টাক হয়--অর্থাৎ 


সংগ্রহ 


রজোগুণের ক্রিয়া হয়। অতঃপর রজোগশুণ 
সক্রিয় হইয়া সন্কে ক্রিয়াশীল করে। সত্ব 
ক্রিয্ শীল হইয়া! অ্টবাপর্ধ্যালোচনাদ্বাব জগৎ 
কটি করে। এইরূপে আশ্মাব গুণাধারত্ত 
প্রতাধ্যাত ও নিক্ষ্য়ত্ব প্রমাণিত হইল। 
জীবেব সঞ্চিত ফন্খ্ব পণরপন্ক হইলে, বন্ধ 
তত্বেব মায়াশক্ত তাহার বিধান।নুসাব 
্পনিত বা ক্রিয়াশীল ভয়, প্রবুদ্ধ কর্খ্-স্কাব 
সফল মনস্ত্বকে ক্ষোভিত করিয়া বাসনা বা 
ক[মেব উত্জেক করে এবং কাম উদ্দিক্ত হইলে 
অর্থাৎ ভোগের প্রায়াজন হইলে ভে।গা জগং 
স্যটু ভয়। এই যে স্ঈিব পিয়া ইার 
বিধাতা দেই সকলবেদান্থবেদা বন্ধতস্থ পব 
মাস যিনি এক অদ্বিতীয় চৈহন্যশনূপ । 
পর়মেশ্বর-রূপে শুদ্ধ, বুদ্ধ, চৈতন্থময় প্বমাহ্া! 
জীবের কর্মফল প্রদান কবেন এবং তদ্দেত 


জগৎ স্যঙ্টিকরেন। সাধারণ দেহী যেমন 
ইচ্ছামত নিজের দেহগত শক্তিনকলকে 
চালনা করে, সেইব্ধপ পরমেখর মায়াকে 


পরিচালন করিয়া জীবের ভুক্ক-মুক্তি বিধান 
করেন। জগৎ কর্মানুস!রে মায়ার অধীন 
স্থতরাং স্ষ্টিকার্ষ্যে অক্ষম । মানা পরমে- 
শ্বরের অধীন, ম্ৃতর।ং পরমেশ্বর স্ষ্টি 
কার্যে অক্ষম। প্রলয়াস্তে বখন ৃষ্টির 
প্রযোগন হয়, তথন এই সর্বপাক্ষী চৈতন্তময় 
পরমাত্বা নিগ্েকে অষ্টারূপে কল্পনা! করিয়া, 
মারাকে আত্মদেহে প্রবুপ্ধ করিয়া, তোগা- 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, ভার, ১৩২৭ 


গ্রপঞ্ক ও ভোক্ত পপঞ্চ সৃষ্টি করেন। 
পরমেশব দেভে পবমেশ্বকের অধীনে এই যে 
মায়ার প্রবোধন, ইহাকেই বলে পরমেশখরের 
সিস্ক্ষী | সাধারণ বদ্ধজীবের ইচ্ছ। যেমন 
তাহার নিজের কন্দানুগত, পরমেশ্বরের এই 
ইচ্ছা! তেমন তাহার নিজেব কন্মান্থগত নছে; 
কাবণ, তাহার কর্ধবন্ধন নাই । পরস্ত এই 
ইচ্ছা নিখিল জীবেব কর্ম্মীনুগত , নিখিল 
জীবের ক্র তাহ'র বিধানান্ুলাবে ক্রিয়াশীল 
হইয়।' মায়াশক্তিতে মনস্তববে যে ক্ষোভ উৎপন্ন 
করে, তাহাই তাহার ইচ্ছা । নিখিল জীবের 
মানর সমষ্টিই কীহার মন এবং নিখিল জীবের 
মনে যে সকল কামের উদয় হয, তাহার নমষ্টিই 
তাভাব কাম। প্রভেদ এই যে, জীব মনের 
ও কামের অধীন, তিনি মনের ও কামের 
ঈশ্বব। জীব স্বীয় কর্মদ্বারা সষ্টি করিলেও 
সাহাব স্বজপ অবগত নাহ, পরমেশর জীবের 
কণ্মানুসাবে তি করেন এব” কমার তিনিই 
ইহার স্গরূপ অবগত আছেন। সক্কের শেষ 
ধাকে খষি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। 

স্যব্যাপারে কার্ধাকারণের সম্বন্ধ বিচাব 
করিয়া খধি দেখালেন যে কর্মই স্ষ্টির মূল 
কাঁরণ। অন্ঃপর প্রশ্ন হইতে পারে, কর্বের 
মুলপকি? উহার উত্তরে খষি বলিতেছেন, 
কম্মের মূল অনির্দেষ্ঠ, অনির্বচপীয়, বুদ্ধির-_ 
তথা ধিঠারের--অনধিগমা। কিন্তু এই জগং- 
কার.ণর কারণান্তর বুদ্ধর অগোচর হওয়ার 
দরুণ যে উহ শশবিষাণবং অপতা, তাহ! 
নহে। কর্মের জগংকারণত্ব অর্থাৎ কর্ম বে 
স্যষ্টির বীগ্রূপে মায়াতে অবস্থান করে, ইহা 
অতি প্রমাণের ছার! পমাণিত হইতেছে । এই 
শ্রুতি গরদাণ হৃথে্ট হইলেও খয়ি তমভিরিজ 


€ম সংখ্যা। বৈদিক সাধনার আভ।স ৩৯৩ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্িতেছেন, পাছে কোন সকল, বিগ্দাদি ভোগাপকল হইয়াছিল 
নাস্তিক্যবুদ্ধিপম্পন্ন ব্যক্তি হতিপ্রমাণকে শ্বধা, অর্থাৎ ভোগ! প্রপঞ্চ, নিক এৰং 
অগ্রাহ্য করিয়া কর্ধের জগৎকারণত্বে প্রয়তিতা, অর্থাৎ ভোক্তা, উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ 
অবিশ্বাসী হয় । যথা,-_একাণদশী যোগিগণ ভোগ্য প্রপঞ্চ ভোক্ত প্রপঞ্চের পরে কষ্ট 
ইন্দ্রিয়গ্রাম নিগ্রহপূর্বক অন্তর্ছি সম্যক হইয়াছিল | 


জাগরিত করিয়! জদয়ক্ষেত্রে অব্যাকৃ5 কারণ, 
অর্থাৎ মুলপ্ররূতিতে, প্রকৃতিব বিরুতিষ্ববূপ 
দৃহামান জগতের 
বিশ্রদ্ধ সন্ববৃদ্দির দ্বারা বিচার কবিয়া পথগ.. 
তাবে দর্শন করিয়া 
প্রতাক্ষ জান লাভ করেন। 
মূলপ্ররূতিকে অবাক্ত বলা ভইন্রানে। শঙ্কবা- 


ছেড়5ত কম্মনকলকে 
তাঁগা দাগের সম্বন্ধে 
উপনিশ্দে এই 
চার্ধা অবাক্কের লক্ষন করিয়াছেন, ''সব্বশ্য 
জগতো বাঁজভূতং অব্য।কতনামকপং নতত্বং 
সর্ব কার্য্যকাবণপক্তিদমাহারবূপ, 
(কঠ 2১১ ভাষা ১, অর্থাৎ সমস্ত জগণ্তব 
বীজভুত সমন্ততববমন্ন অনভিবাক্ক ন'মনপাগ্রক 
নবকাধ্যকারণশন্তির সমট্িনক্প 
অধান্ত। উপন্ষদিক এ5 অবাণ্ শন্দট 
আরুতিতে ও অর্থে থকের অনং শন্েরই অগ্- 
রূপ। সৎ শব্ধে নামরূশান্মক হইন্ছ্িগগ্রাহা 
ভৌতিক পদার্থ বুঝায়, সুতবাং অদৎ শব্দে 
অবাককৃত মূলপ্রক্ৃতি বুঝায়। সত্তা 9 বাক্তচা 
সমানার্থবাচক, স্ুতবাং নং ও অব্যক্তও 
একার৫থবাচক । 

৫1 এই সকলের, মর্থাং সষ্টির অবিস্যা- 
কামকর্থন্বপ হেতুদকলের, রশ্মি কি (পিথমে) 
তি্যাগ ভাবে, অর্থাৎ মধো, বিস্ৃন হইয়াছিল, 
অথব! অধোদেশে বিস্তৃত হইস্যাছল) অথব| 
উপরে বিস্তৃত হইয়াছিল? রেতোধাঁনকল, 
অর্থাৎ বীজতৃত কর্ত্বের বিধাতা, কর্তা! ও 


মবাভ্তু১ল 


পণার্থ 


তাৎপর্য ২২৭ অপৎ ছিল না” এতন্বারা 
প্রলয়কালে অবিদ্ার অস্তিত্ব "প্রতিপন্ন 
হইয়াছে, “অগ্রে কাম সঞ্জাত হইয়াছিল,” 
এতদ্বারা কষ্টির পুর্বে কামের উদ্ভব উক্ত 
হইয্াচে; এব” “মনের সম্বন্ধি রেত প্রথমে 
ছিল”, এতদ্দারা স্থাষ্টর পুর্বে কর্মের অস্তিত্ 
স্বীরুত হইয়াছে । বির়দাদি ভূত সকল এই 
অবিগ্ঠ(কামকন্মর্প হেতুদকল হইতে স্থষ্টি- 
কালে উদ্ধ» ভয়। অতঃপর প্রশ্ন হইঙেছে 
ইহার কিন্ধপ পর্যায়ে, কত সময়ে, কোন 
দেশের পর “কান্‌ দেশ অবলম্বন করিয়া! উদ্ভুত 
হয়? ইচ্ছার উত্তবে খষি প্রশ্নচ্ছলে বলিতে: 
ছেন--বিয়দাদি ভূতসকল ক্র্য্যরশ্ির স্তায় 
মতি শীঘ্র নিমিংষর মধ্যে একেবারে সর্নাজগৎ 
বাপ করিয়া উত্পন্থ হয়। গুণানুসারে 
ভূতসকল পর পর পর্যায়ক্রমে উত্তৃত হয়; 
যথা,--আকাশ হইতে বায়ু, ৰাযু হইতে অধি, 
'অগ্নি হইতে জল, ভ্রল হইতে ক্ষিতি। কিন্ত 
এই ক্রমান্তযায়ী উৎপত্তি বিছ্যতপ্রকাশের 
৫ ক্ষিপ্রতার সাহত সম্পন্ন হওয়ায়, প্রথমে 
কোন্‌ ভূত কোন্‌ দেশে উৎপন্ন হইল, তাহার 
নির্দেশ হয় না। এইকুপে অতিশীন্ব সর্বদিকে 
ভূতন্ষ্টি নিষ্পন্ন হয়। এখন দেখা! যাউক, এ 
পর্ম্যস্ত ্ষ্টিকাধ্য কতদূর অগ্রসর হইল। 
গ্রলয়কালে মূলগ্ররুতি ত্রহ্গের সহিত অভির 
অবস্থা ছিল ৮ অতংপর সৃষ্টির গ্রাকৃকালে 


তো! জীব সফল, ছইয়)ছিল বং মহৎ । “তপের মাহাস্থ্যুপ্থারা জগৎ উৎপন্ হন” এছ 
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বাক্যন্ধারা! প্রকৃতির ব্রহ্ম হইতে ছ্ৈতভাবে 
সন্বরজন্তমের ক্রিয়াশীল অস'মা অবস্থার উৎ- 
পত্তি হুচিত হইয়াছে! তংকালে মূল প্রকৃতি 
্রজ্ধন্য বপত্থ ছাড়িয়। জগঙ্গের আদিকারণ অপৎ 
বা অবক্তরূপে আবি তা হন। এক্বপে 
অবাক্তেব আবির্ভাব নিদ্দেশ করিয়া খষি বাক্ত 
বিযদাদি পঞ্চ স্ক্ভৃতের স্ট্টিব কথা বলিয়া- 
ছেন। অতঃপর খষি বলিতেছেন--ভোক্ত। 
জীবসকল ও ভোগা বিয়দাদি স্য্ট হইয়াছিল 
এবং তন্মধ্যে ভোগ্যের অগ্রে ভোক্তার শ্যজন 
হইয়াছিপ। হক্ষদেক্কাবচ্ছিন্ন আম্মাই কন্মের 
বিধাতা, কর্তী ও ভোক্তা জীব | এই নুক্ষাদেহ 
মহত্ত্ব হইছে শ্থক্া পঞ্চকত পান্থ তব্দ্বার। 
গঠিত । অত এব গঙ্গা পঞ্চভৃতেব স্থট্টি না হওয়া 
পর্যন্ত জীবের কর্টি হইতে পাবে না, এবং 
জীবের সৃষ্টি না হইলে ভোগা স্ুল পঞ্চভতের 
পয়োজন বিধায় স্ষ্টি হইতে পারে না। 
আলোচ্য খরকে পষি সষ্টির এই পর্যায়ে উল্লেখ 
করিয়াছেন, যথা,--অগ্রে ক্মভৃতের সি, 
তৎপরে জীবের সৃষ্টি, ততপরে সুল প্রপঞ্চের 


স্ষ্টি| গুক্মভৃতসকপকে খষ রশ্খা 
ৰলিয়! তাহাদের সম্ষত্ব স্চিত করিয়াছেন 
এবং স্থুলভূতসকলকে মত বলিয়া 


তাহাঙের স্গত্ব সচিত করিয়াছেন। ত্বধা 
প্রুতির নাম। প্রকৃতি জীবের ভোগ্যরূপে 
আবিভূতি হন বলিয়া স্ধা শবে ভোগা প্রপঞ্চ 
বুঝায়। 

৬। এই পরিদৃগ্তমান বহুপ্রকারের স্যটি 
কি উপাদানকারণ হইতে ও কি নিমিত্ৃকারণ 
হইতে জাত, ভাহা! কে যখীধখভাবে জানে 
এবং এখানে, অর্থাৎ এই জগতে, কেই ব! 
চটাছা গ্রেরুষ্টকধপে বরিতে গাঁরে? দেবগণ 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বধ, ভাদ্র, ১৩২৭ 


এই জগতের বিবিধ স্থ্টির পস্চাজ্জাত। 
অহএব যাহা হইতে আগত উদ্ভুত হইয়াছে 
তাহা কেন্জানে? 

তাৎপর্য" উপরে খষি ভোজ.ভোগ্যরূপে 
নিখল স্থির ক্রম সংক্ষেপে দেখাইলেন। 
'অতঃপব খষি পশ্রচ্ছলে বলিতোছন যে, এই 
বিশাল ও বিচিত্র জগতের স্থষ্টির কার্ম্য কারণ- 
সম্বন্ধে বিশ্গারিতভাবে কেহই জানে নাও 
জানিতে পারে না। 
ভোগা দিরূপে এই বহু প্রকার স্ষ্টির উপাদান- 
কাব ও নিমিতকারণ যে কি, তাহা কেহই 
বলিতে পারে না এমন কি, দেবতারাও এই 


াত-ভৌতি ক-ভোক্ত,- 


কাধাকার [সন্বন্ধবিষয়ে অনভিজ্ঞ) কারণ, 
তাহার! ক্ুষ্টির মাদিতে ছিলেন না; পরক্ 
ভতকষ্টিৰ পবে উৎপন্ন হইয়াঙ্কেন। বেদ- 


সততার দেবগণকে গাবাপথিব র অর্থাৎ 
ছাশোক ও পুথিবার সন্তান বলা হইয়াছে । 
[ত্য গত জ|তা আদতরদ্রম্পরি যে পৃথিব্যান্তে 
ম ইহ শ্তা হব (১৯ ৬৩-২ )। অর্থাৎ 
যেসকল দেবা ঢালোকে অপজকল অর্থাৎ 
অন্তরীক্ষ হইতে জন্মিাছেন, এবং বাহার! 
পৃথথবী হইতে জন্মিয়াছেন, তাহারা আমার 
আহ্বান এবণ করুন। ] শ্ৃতরাং গ্ভাবাপৃথিবীর 
বাহারা সন্তান, তাহারা গছাব।পথিবীর--তথা 
সমগ্র বিচিত্র স্যষ্টির_-বিস্তারিত কারণ কিরে 
যথাযথভাবে অবগত হইবেন? আর দেবগণই 
বদ অবগত ন| হইলেন তাহা হইলে আর 
কোন্‌ ব্যক্তি ঈবগত হইতে পারে? €কহুই 
পারে না। 

৭। হা হইতে এই বিচির, নগর 
জঙ্জিয়াছে, তিলিই যরি কুটি স্বরিয। থাকেব 
অঙগবা! কর্দ না করিয়া থাকেন): বিছা 


৫ম সংস্যা | 


অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে অধিচিত তিনিই যদি 
জানেন অথব! যি না জ।নেন। 

পূর্ব প্রশ্নের অনুবর্তন করিয়। পথ বলাতে 
ছেন,_স্ট্টির কারণ চীব নে কিছুতে হথা- 
যথতাবে জানিতে পারে না, তাহার হেত এই 
যে, যে পরমাত্মা হইতে জগৎ জন্মিক'ছে অথাৎ 
যে পরম1ত্ম। জগতের উপ!দানকাগণ, এখং যে 
পরমাত্ম! জগং স্থট্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ যে 
পরুমাত্মা জগতের নিমিওবাবণ, 


সহ 


ব9 বাহাছুর জর্দার সংসারচন্দ্ 
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পরমাআ্াকে কেহই জানিতে পারে না। শধে 
একজন আছেন, ধিনি এই জগতের কারণ 
পরমাত্ম! ব্ষি্ধে অবগত 'মাছেন। জীশ্বব 
যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ, ৪ বোমে অধিষ্ঠিত 
তিনিই এই বিশিষ্ট জ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন 
জগৎকারণের জ্ঞাত আর কেহই নাই। এই 
খকে খষি জগতের উপাদান ও নিমিত্ু-কা রণের 
একত্ব নিদদেশ করিয়াছেন । (ক্রমশ ) 


শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার । 


নার 2 


রাও বাহার সর্দার সংসারচন্দ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


দিনে 
করবা 


আজকালকার 
বেতনভোগীর 
হইয়াছে। 
কোন যোগ নাই । বরুঞ্ণ পাশ্চাঙা |শগণব গুণে 
আমরা বুঝিম্াহি যে, কার্ষোরু দ্ধ গদয়কে 
আপিলে কাজে ব্যাঘত হয় মাঞ। পুণে 


প্র 2৩াব সম্বন্ধ 
কথ্মে পগ্যবাপত 


অফিসের কাজের সঙ্গে জনের 


আমাদের দেশে কাজের সম্বক্গ তোমভাজির দ্বারা 
মধুর ও স্জীব হইয়' উঠি৩, আজ আমর! 
তাহ! হারাইয়া ১উকিয়াছি ক [জঠিয়াছ, সে 
বিচারের দিন এখনও আসে নাই । *বে এবন 
আমর! মানুষকে ভুলিয়া প্রণালীকে, প্রাতিকে 
ছাড়িয়া বিধিকে গ্রহণ কারয়।ছি, তাই 
চাকরীর দীন্তার কলঙ্কহ আমাদের ভূষণ 
হহ্স্কাছে। 

সংসার$ন্দ্র যখন নবীন মহারাজের £1ইভেট 
য়েজেট্ান্মী দিদুক্ত হইলেন, তখন দিন- 
জল খরযপ ছল। তিন একাধারে মহা- 


মলয় শিক... রেল, বন্ধু এবং পক্ষ, 


হ&লেন। তিনি প্রতাষে মহারাজের নিকট 
উপস্থিত হতেন এবং সমস্ত দিন তাহার সকল 
কন্মে সহায়তা করিকেন। প্রথম কয়েক 
বংসর আহাবাদিও একত্রে হইত, তার পর 
পাঞে আহারাদির পর মহাপাজ শয়ন করিলে, 
সংসারচন্ত্র গৃহে ফিরিতেন। স্থঘীর্ঘ বিশ বৎসনর 
কাল সংসারচন্ত্র মহারাজের প্রাইভেট সেক্রে- 
টারীর কাজ করিয়াছিলেন । তিনি যে কেন 
করিয়া এই খ্াঙ্গপুত যুধককে তখনকার 
কুসংস্কার এবং প্রলোতন হইতে দূরে রাখি! 
হিন্দুর পুরাতন ধন্ম, আচার, প্রথা ও বীত্ডি 
বজায় রা।খয়াও তাহাকে বর্তমানের উপযোন্দী 
করিয়৷ তুলিয়াছিলেন, কমন করিয়া নিজের 
চরিব্রবলে ধীরে ধীরে এই নবীন এন্সপত্তির 
চারএ গঠন করিয়া এই স্থুবুহৎ রান্ছোর প্রঞ্জা- 
পালন, স্থব্চার এবং উন্নতির আন্ত প্রন 
কঞ্জিসাছিলেন-+ তা এখস ফেবলষাত্র মক?" 
রাজের কাধাইজ।প কালচার স্বীরাই হকি 


৩৯৬ 


পারা সম্ভব । জয়পুরের মত বিশিষ্ট দেশীয় 
রাজোর অধিপতির প্রাইভেট সেক্রেটারীর 
কাঁজ যে কত কঠিন, কত দায়ত্বপূর্ণ এখং 
কতটা জটিল, যাহারা দেশীয় 
রাজ্যের সংম্ববে না আসিয়াছেন তাহাদের 
পক্ষে বুঝ! কঠিন। বিনি বিশ্যেভাবে রাজার 
চবিব্র, মনের গতি এবং কার্য গ্রণালী পর্যা- 
বেক্ষণ না করিয়াছেন, তাহার পক্ষে সে রাজাব 
প্রাইভেট সেক্লেটাবীর কার্যা শুসম্পন্ন করা 
সম্ভব নহে। নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রাখিয়া 
যিনি রাজা ও রাজ্যের হিত।কাজজ্ী হইয্ব 
রাজকে নিয়মিত কারতে পারেন, যিনি নিজের 
স্বার্থকে বাজে।র স্বার্থে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জত 
করিতে পারেন, ধিনি লোকচরিত্রজ্ঞ, দরদী 
এবং ধৈর্য্য ও কৌশলের সভিত প্রাভৃব হিত- 
সাধন প্রয়াসী, ভিনিই আদশ গ্রাহিভেটু সেক্রে 
টারী । সংসারচন্দ্র বিশ বৎসর ধরিয়। বিবিধ 
গ্বার্থনংঘাতের মধা দিয়া আপন! ভুলিয়া ছাশ্বাব 
কায মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন, এই বিশ 
বৎসরে মহারাক্ত যেসকল রাজকাধোর অনুষ্ঠান 
কারয়াছিলেন--তার সঙ্গে সংসারচন্ত্রের যোগ 
লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অগ্তরালে-তিনি এমনি 
করিরাহই আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু 
প্রতিদিনের জলবাধু যেমন করিয়া মনুষ্য 
পরীরফে গঠন করে, তেমনি করিয়া তিনি 
নিজ চরিভ্রের প্রতাব বিস্তার করিয়াছিলেন। 
এই জন্ত এ সময়ে আমরা রাজকারন্যে প্রত্যক্ষ 
ভাঁবে কহাকে দেখিতে পাই লা। মানব- 
জীবনে বিশ বংসরকাল সামান্ত বলিতে পারা 
ষা্জ না। সংসারচজ্জ্র যৌবনের উদ্ম এবং সৎ- 
সাহস লইয়া কা্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন, এই বিশ বৎসর তাঁহার জীবনের 


তাহা 


বঙ্গ দর্শন 


| ১৩শ বধ, ভাদ্র, ১৩২০ 


তপস্তার কাল, যাহার ফলে তিনি ভবিষ্যতে 
রাজাপ্রজা সকলের হিতদাধনে কতকার্ধ্য 
হইয়াছিলেন। রা'জপুতান। এবং বাজপুত- 
গণের ইতিবুত্তের সহিত, তাহাদের আচার- 
বাবহার, তাহাদের পরকৃতি এবং দেশীয় 
রাজন্বগের মধ্যে যে সকল প্রথা-পদ্ধতি 
প্রচলিত আছে, :স সকলের সাহত সংসাঁর- 
চঞ্ছের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও অভিজ্ঞত] তাহার 
মন্সিতকালে লোককে আশ্যধ্য করিত, 
তাহা তাহার জীবনের এই সাধনার সময়ে 
উপাচ্জিত। তিনি শুধু শিক্ষা দেন নাই, 
নিজেকে সব্ধতোভাবে গ্রস্ত করিয়াছিলেন। 

ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাসের সংলবে এবং 
উপদেশে মহারাজ মাধোসিংহ হিন্দুধর্শে পরম 
আস্থাবান্‌। মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা এবং তীর্ঘভ্রষণ, 
মহারাজ িন্দব জীবানের এক প্রধান কর্তব্য 
বলিয়া মনে করেন সংসারচন্দ্র এই দকল 
ধন্মকার্যো প্ধান সঠায়। ১৮৯৫ খুষ্ঠাবে মহারাজ 
গঙ্গোতরী ও গোমুখী তীর্থ দশন করিতে মনস্থ 
করিয়া সংসারচন্্রকে উক্ত তীর্থে যাইবার 
রাস্তা প্রভৃতি দেখিবার জন প্রেরুণ করেন। 
কর্তবানিষ্ঠ সংসারচন্জর যে কর্ণ ছৃষ্টে পথেম 
গঙ্গোত্রী গমন করেন--তাহার বিস্তারিত 
বিবরণ তাহার নিজ লিপিতে দেখিশে পাওয়া 
যাঁয়। মুসৌরী হইতে ঘোড়া, ডাণ্ডি এবং 
কুলী সংগ্রহ করিয়া! তাহার! গঙ্গোত্রী যাত্রা 
করেন। পথে স্থানে স্থানে কোথাও ব! 
ধঙ্মশালায়, কোথাও বা পাহাড়িম়াদিগের 
কুটারে এবং অধিকাংশ সময়ে অনাবৃভ স্থানে 
কাষ্টাইতে হইত। সংসারচন্ত্র যখন থে 
বিষয়ের ভার লইতেন, তাহা সর্বপ্রকাে 


* সুগম্পল্ন করিতে এঁকাস্তিক ধন খরিতেন। 


৫ম পাশ, ] 


পে বিষয়ের ক্ষুদ্র বৃ5ৎ সকল দিকে দুষ্টি 
রাখিতেন। গঙ্গোত্রীর পথে যেখানে যেখানে 
থাখবার ম্ৃবিধা এবং পথে কিক প্রয়োজন 
হইতে পারে, আহার্ম্যদ্রবোব সুলাদি, কুলী- 
ভাড়া, পথের বিবরণ, গ্র।ম, নদী, পাহাড় 
প্রভৃতির নাম--সমস্তই তাহাব দিন লিপিতে 
সপ্লিবি্ই দেখিতে পাওয়া বায়। বাণীর কোন 
স্তাব্য বিষয় তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই । তিন 
মাস পরে তিনি জয়পুরে প্রাাবন্ধন করেন। 
এেই সময় হইতেই তাহার স্বাস্গাভঙ্গ হইগ। 
যে বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর নানাগ্রকাখ প'রশ্রম 
করিয়াও অটুট ছিল, এই গত বাতা- 
যাতে তাহাতে রোগ প্রবেশ কবিল। সঙ্গেব 
লোকেরা তাহার কষ্টসঠিকু ঠা, ধেগা এবং 
নির্ভীকতা দেখিয়া আশ্চগ্য ১৪ত ! মচাঁ- 
রাজের কাজে ভ্াহাকে বে শারারক রেশ 
সহা করিতে হইয়াছিল, তাহা গনি কদা্ 
মুখে আনিচ্চেন না । কর্তবকযম্মে আন্মত্যাগ 
তাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, নিডের কোন 
স্থব্ধা অন্ুবিধা তান কখন গণনা করেন 
নাই। কি রাজ্যের ভিতকর কাধ্যে, কি 
ধর্দ্রকর্মে, কি আনন্দ-উৎ্সবে বা শিকারে, 
ংসারচন্জ্র সর্ববিষয়ে বিশ বৎসরকাল মন্তা- 
রাজের সাহচর্ষে কাটাহয়াছিলেন; কিন্ত 
কখনও নিজের কর্তব্পথ হহতে ক্ষণ- 
মাত্র বিচলিত হ'ন নাই, মহারাজের [হত- 
চিন্তা ব্যতীত অন্ত কোন উদ্দেপ্ত তিনি মনে 
সন দেন নাই। তাই মহারাজের সহিত 
তাহার সম্বন্ধ শুধু কর্দের গৃণীর মধ্যে আব্ধ 
ছিল না। একদিকে শ্রদ্ধা, নিওরতা ও 
হৃযয়ের জাকর্ষণ এবং অঞ্জ দিকে প্লে, প্রীতি 
%, কবর্ীবানি।--ঞই মণিকাঞচন-সংযেগে এ 


ব।ও বাহাদুর সদ্দার সংসারচন্দ্র ৩৯৭ 


সম্বন্ধ পরম আত্মীয়তার পরিণত হইয়াছিল। 
হাই উত্তর কালে অন্বরাধিপতির মহিষী মহারাণী 
ধাদোনজী সুংসারচন্ত্রের সহধশ্মিণাকে নাতৃ- 
সম্বন্ধে সম্মানিত করিম! বাধিয়া 
দিয়াছিলেন। 

মহারাজ সবাই মাধোপিংহ সিংহাসনে 
আরোহণ করার তিন মাস পরে সংসারচন্ঞ 
প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন এবং 
১৯০১ খষ্টাব্ধের প্রথমভাগে মন্ত্রিপদে বৃত 
হয়েন। তাহার জীবনী বুঝিতে হইলে, এই 
বিশ বৎসরের জঙ়পুররাজ্যের একটা মোটামুটি 
বিবরণ জানা আবশ্তক । সাধারণভাবে-বালিতে 
গেপে, ইহা স্ুবিখাত সচিবপ্রবর স্বর্গীয় 
রাও বাহাছুব কান্তিচন্ত্র মুখোপাধ্যা্ন সি, 
আই, ই, মহাশয়ের মন্ত্রিত্বকাল। অতএব 
তাহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে এ জীবনবৃত্তান্ত 
অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। 

রাও বাহাছুর কান্তচন্ত্র প্রথমে জয়পুর 
স্কুলের প্রধানশেক্ষকপদে নিষুক্ত হইয়া 
আসেন; পরে যখন উক্ত স্কুপ “মহারাজ- 
কলেজে পরিণত হইল_-তখন তিনি তাগছার 
অধ্যক্ষ হয়েন। 

গবর্ণমেণ্টের সহিত যখন সন্বরহৃদের স্থাস্বী 
বন্দাবস্তের প্রস্তাব চলিতেছিল, সেই সময় 
ইহার ঝুঁদ্ধমত্ত। ও নিভীকত। শ্বগায় মহারাজ 
রামসিংহের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাহার 
পর ১৮৭০ খৃষ্ভাকজে যখন মহারাজ রামসিংহ 
বরোদাধিপতি মহারাজ সয়াজী গায়কোয়াড়ের 
মোক্ৃদ্দমায় অন্ততম বিচারকের পদে 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বৃত হ'ন, তখন তীহার 
রায় প্রকাশকালে ভাহার তঙানীস্তন 
প্রাইভেট সেক্রেটান্ীরূত আগবাদ মহায়াজের, 


“নাথ চে 


৩৯৮ 


ননোমত না হওয়ার, তিনি কান্থবাবুকে 
অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। এহ 
সময়েই মহারাজ তীছাব তীক্ষ বুদ্ধি এবং 
অপাধারণ দক্ষতার বিশেষ পরিচয় প্রা 
ত'ন। তাহার ফলে জয়পুরে ফিরিয়া তিনি 
কান্তিবাবুকে কৌন্সিলে অন্ততম সদস্তেব 
পদে নিযুক্ত করেন। 

মহারাজ ঝামপিংহের স্বর্গারোহণ্বে এব, 
বর্তমান মহ'বাজর দিংভাসন প্রাপ্তির পাবও 
কিছুকাল কাস্তিবাবু মন্ত্রিসভার 
সদন্তেব পদেই শিনুক্ত 
খুষ্টান্দে, যখন মহারাজ দ্ব'বিংশবনে পণাঁদণ 
করেন এবং রাজত্ব পূর্ণ শাপনভাব পাপ 


সাধাবণ 


%117কন ! ১৮৩ 


হন, তাহাব পন হইতেই কান্তিবাবু ব্রা 
কষে প্রধানমন্তুপদদে উন্নীত হান এব" ১৯৯১ 


সাছের ১৪৯ জানুয়ারী পর্যান্ত অস'ধাবণ 
দক্ষতার সহিত বাঁজকার্ণয পরিচালন ক'খয়া 
প্বর্গীরোহ কবেন। বর্তমান 
আজত্বক।জেক বিবরবেক মধ্যে এত পক্ষ 
মন্ত্রীর কৃতকাধ্যের ইতিবুগ্ত পাওয়া যাইবে 
বিবেচনায়, পৃপক্‌ ঠাবে দেওয়া বাভলা মনে 
কবি। 


মহাবা ভার 


রাও বাহাঢব কাগ্ছিচন্ত্র যখন মগ্চি- 
সভাম্স প্রবেশ করেন, তখন শাসনপ্রণালীর 
মধ্যে যে প্রকার বিশঙ্খপ!, 
অবিচার এরং স্বার্থ -প্রণোর্দিত চক্রান্ত বর্তমান 
ছিল, তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে রাজ্যমধ্যে 
শৃঙ্খলা ও নিয়ম স্থাপন করিয়া যে সকল 
গ্রজ্জাহিতরর কার্ধ্ের অন্তষ্ঠান করিয়াছিকেন 
এবং দেশীক্ষ রাজ্য সকলের মধ্যে জয়পুরকে 
ধে প্রকারে উন্নতির পণে অগ্রণী করিয়া 
শিকাছেম, তাহাই তাহার পর্বপ্রধান কীঙডি। 
রাও বাহা?্র কান্তিচজ নিজের প্রতিতা ও 


অনিয্পম, 


বঙগদ শন 


| ১৩শ বধ, ভাত্র, ১৩২০ 


দক্ষতায় মেমন রাজ্যের উমতিসাধন করিদা- 


ছিলেন, জয়পুরাধিপতি এবং গভর্ণমেণ্টও 
গাভাকে বিবিধ প্রকারে মর্যাদা এাদান 
করিয়াছলেন। ১৮৮৫ খুষ্টান্দে মহারাজ 


তাহাকে রাজোর 'পধান শ্রেণীব তাজিমী 
সর্দার মধো গণা করিয়া জায়গীর পরদ্দান 
থুষ্টাকে গভর্পমেণ্ট 
তাহাকে রাও বাভাছুর উপাধি দান করেন। 
১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি দি, আই, ই, উপাধি 
গাপ্ত হয়েন। মহারাজ এই প্রতিভাশালা 
কম্মি্ ত্রাঙ্ণকে াবদ্াুক” পর্দে বরণ 
ক'রয়। যথার্থ সম্মান প্রণশন করিয়াছিলেন! 
সিংহাসনপ্রাপির পর মহারাজ মাদো- 


করবেন এব ১৮৮৭ 


পিঠের কিষিণগড় ও খান্ধাডা এহ ছুই পাজোর 
বজক্মাবার সভগ শুভপবি যু সম্পন্ন হয়। 
বিবাহের পর ১৮৮, সালে নহাবাস বোম্বাই, 
কলিকাতা, গয়া শ্রমণ করিয়া 
এই বংসব আগষ্ট মাসে জঙ্গপুরে 
ইষ্ট, য়াল িউজিস়্ম্‌ 
(15001101010 9110 10010511191 11 05607)) 
নাম দিয়া এক শিগশালা 
তারই অনুবুন্তি ও পোষক ঠায় 
সাঁলেব জানুয়ারী মাসে জয়পুর-শিল্প প্রদশনী 
খোলা হইল। দেশীয় বাজ্যে ইহা এক 
অভিনব অনুষ্ঠান। পরাজ্যমধ্যে এবং রাজা- 
সীমান্ত প্রদেশে কোন্‌ কোন্‌ ভ্রব্য উৎপর 
হয় এবং কিকি শিল্প প্রচলিত আছে, তাহ! 
জান! এবং তৎসমুদয় একত্র করিয়! শিলপী- 
দ্বিগকে উৎসাহ দিয়! স্থানীয় শিল্পের উন্নতি 
বিধান এবং জনসাধারণের শিক্ষাই এই 
প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য 1” কাস্তিচগ্র ও সংসারচন্তর 
উভয়েই জয়পুর মিউজিয়ম্‌ সমিতির সভা ছিলেন 


গ্রহ 
আসেন। 


ইকনুম্ক এপ 


স্থাপিত হয়। 


৯৮৮৩ 


৫ম সংখ্য। ] 


এবং ইহাদের বহু পরিশ্রমের ফলে এই শিলপ- 
সমিতি শুচাকুরূপে সম্পনন হইয়াছিল । এই 
শিল্প প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি পরে ( ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ) 
নবনির্মিত এলবার্ট হলে রক্ষিত হয়। 

স্বর্গীয় মহারাজ বামাদণ্ 
প্রন্থাব হিতকল্পে যে সকণ সণণ্ুষ্ঠান মরন্ত 


পালার ৪ 


কবিয়! গিয়াছিলেন তাহার উদযুক্ত উন্ভনা- 
ধিকাঁরী মহারাজ মাঁধোি' ৮ 
সযত্বে বক্ষা এবং 
করিয়াছেন। শিক্ষাবস্তাব 
বর্তমানে বাজপুঠানার 

স্থান অধিকার করিয়াছে। 


"নল সকল 
ভততসমণ্য়ণ উদ্'তব্ধান 

সবে জয়পুব 
ম্ধা সব্বপ্রধান 
১৮৭৩ খুঙ্গাপ্ক 
খোলা 


হয়) তাবপর ১৮৮৮ সালে ইহাতে বি এ এবং 


জয়পুর কলেজে এফ. ৭ শ্রেণ 
১৮৯৬ সাল হইতে এম এ, বি, এন দি, এদ্‌ 
এস্‌ পি পর্যান্ত অধাাপনা তইনতছে। সংহত 
কলেজের বিশেষ উন্নতি হতয়াছে। এক্ষণে 
বনু ছাত্র ণই কলেজ ভইচত কানী এব 
কলিকাতা বিশ্ববিদা।লর উপাধি-পবীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতোছ । কলেখের সসণব আরবিক 
ও পারসিক ভাষা শিক্ষার জগ পৃথক বিভাগ 
আছে। এতঘ্যতীত জন্নপুরে শিল্প-বিদ্যালয় 
এবং রাজোর নানা স্থানে প্রাথমিক ও 
বাপিকা-বিগ্ালয় স্থাপিত হইয়াছে। 
বাজপুতানার ন্যায় প্রদেশে কবল মাগ্র 
বৃষ্টির জলই রুষকের ভরপা। অনাবৃষ্ট 
বা অল্পবৃহ্থি হইলে প্রঞ্গার ছুদ্দশার সীম! থাকে 
না। প্রজাপালক মগ্তারাজ জয়পুরেব এই 
ছুঃখ নিবারণের জন্ত প্রায় অদ্ঈকোটি মুদ্রা 
ব্যয় করিয়া বাজোর নানা স্থানে ম্ৃবুহৎ বাধ 
বাধিয়্া তাহা হইতে জলপ্রণালী কাটাই! 
দিয়া কৃষিকাধ্যের সুবিধা এবং ছুর্ভিক্ষ 


রও বাহাদুর সর্দার সংসাবচন্দ্র 


৩৭৩ 


নিবাবণের উপায় করিয়া দিরাছেন। ১৮৯০ 
সালে জয়পুর রাজ্যে যে ভীষণ ছৃর্ডিক্ষ হয়) 
সেসময় মহারাজ প্রজারক্ষার্থ অকাতরে 
রাজকোধষ খুলিয়া দিয়াছিলেন। বাজ্যের 
শানাস্থানে বুহক্ষু গ্রজাব লগত অননসত্র খোল। 
»ইয়হিল। ণে সময় মন্ত্র কান্তিচন্ত্ 
হইতে ঘিয়তম কন্মচাবী পর্গ্ন্ত সকলেই 
(কবলমাত্র ক্ষুপধাত্তিব আহার দান এবং 
পীঙতের সেবা-কান্যে নিপুক্ত ভিলেন -৮ 
বাজোপ অগ্ সমস্ত কাজ বন্ধ ভইম! গিম্লাছিল। 
কোটি মুদা বায় করা প্রজাবৎসল 
মহারাজ এই ছ্ব্দিনে তার পুত্রোপম প্রজা- 
গণকে রক্ষা নিজের 
ংসাত আনার মনে লঞ্চারিত করা কান্তি- 
চন্দ্রের এক প্রধান শক্তি ছিল--তাই 
সক এবান্তিক চেষ্টার এই ছুর্ডিক্ষ- 
[নখাধব ব্যবস্থা সকলেরই দুষ্ট আকর্ষণ 
করিয়াছেল। তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট ১৮৯৯ 
থুষ্ঠান্দে কন্ঠিবাবুকে “ছুডিক্ষ কমিশনের" 
সদশ্ত নিধুক্ত করেন। নিজ রাজ্যে দর্ভিক্ষে 
প্রজাব অবস্থা দেখিয়াই করুণহৃদয় মহারাজ 
সমগ্র ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য 
এক ধনতাগ্ডার স্থাপনের উদ্দেস্টে গভর্ণমেন্টের 
£প্তে প্রথমে ষোল লক্ষ টাক! দান করেন 
এবং ক্রমে ক্রমে আরও ১০১২ লক্ষ টাক! 
এই ভাগারে দান করিক্পাছেন। 
মোগলসআ্রাটদগের সমস হছতে কি 
ভারতে কি বিদেশে জক়পুরের রাজগণ 
বরাবর মভ্রাট্দিগঞ্চে যুদ্ধক্ষেত্রে সহায়তা 
করিয়। আিতেছেন । মহারাজ ভগবান দাস, 
মহারাজ মানমিংহ ও জয়সিংহের কান্তি 
ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে প্রচার করিতেছে। 


করিয়াছিলেন । 


৪০০ 


মহারাজ রামসিংহও সিপাহী বিদ্রোহ দমনে 
গভর্ণমেন্টকে বিশেষ সাহু'ঘা করিয়াছিলেন। 
রাজভক্ত মহারাজও তাহার পুন্দবর্তিগণের 
অনুসরণে নিজরাজ্যে [10)]0018] ১০51৩০ 
]87740০01 0০1])3 স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই 77181150097 (010)5 ১৮৯৪ খুষ্টান্দে 
টিরা প্রভৃতি অভিযানে ভারত-গভর্ণমেণ্টের 
সাহাধ্যার্থে প্রেরিত হইয়া! ইহার 
ক|রিতার পরিচয় দিয়াছে । 
সংসারচন্দ্রের মন্বিত্রকাল সমাক্‌ বৃঝিতে 
হইলে বর্তমান মহারাজের ও তদীয় রাজত্ত 


কার্যা- 





বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, ভাত্র, ১৩২০ 


কাশের একটা ধাাবাহিক বিবরণ জান। 
দরকার, সে কথা পৃর্বেই বলিয়াছি। গেই 
উদ্দেশ্তেই বর্তমান পণ্চ্ছেদের অবতারণ!। 
সন পর্যযস্তের 
ই[তহা। মন্ত্রিবর কাস্তচন্ের মহিত জডিত। 
তাই সসাব$ন্ছে্ মনদিত্ব-প্রাপ্ি পন্যন্তের 
একট' মোটামুট বিববণ এ পরিচ্ছেদে 
লিপিবন্গ হইল মাঁজ; বিস্তারিত 
ইতিহাস দেওয়া এ স্থানে সম্ভবপর নভে । 
(ক্রমশ) 


১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ 


করা 


“এব। ঠা 


(৯) 


জীবন-মরণের সমন্তা মানব সমাজে নৃতন 


নয়। চিরদিনই মানষ মুঠার সম্গুখীন 
হইয়া! দিশাভাবা ভইয়্াছে। জীবনের 


প্রহেলিকাও ভেদ করিতে পারে নাই, মুনা 
মর্মও উদ্ঘাটন করিতে পারে নাই। বর্ধব 
সাধনার শৈশব কল্পনা! এ পারের ছবিগুলিকে 
পরপারে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা পরলোক 
রচনা করিয়া লইত, এবং সে লোকের 
যাত্রীদের সঙ্গে তাহাঁদের নিশ্যবাবভাধ্য অস্থ 
শ্সার্পি, ক্রেমে গোমেষারদি এবং পরে তাহাদের 
দাসদাসী, এমন কি জীবন সঙ্গিনীদিগকেও 
পাঠাইয়া দিয়! কত্তকটা নিশ্চিন্ত হইত। 
আমরা আর এসকল করিনা বটে, কিন্ত 
এখনও অনেকেই যে একটা কল্পিত পর- 
লোকের শ্াষ্টি করিয়া, শোকে সান্বন! 
অন্বেষণ করে, ই! অস্বীকার করিতে পাতি 


লা । 


তাহারা একটা স্কুল, সাকার পরজগৎ 
কল্পনা করিত) আমবা একট! সক্ষম, নিরা- 
কাব পরমলাক গড়িয়া সেখানে সর্ধবিধ 
আনন্দের ও শ্বর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি-_- 
বেশ কম এই মাত্র। ফলভঃ পরলোক তন্তটা 
পূর্বে যেমন, আজিও সেইবপঠ অজ্ঞাত ও 
অনাপিগ্ুত র'হয়া গিয়াছে । 

কিন্ত সমস্যাটা অত্যগ্ত পুরাতন হইলে ৪, 
যুগে ঘগে মৃতু মান্থষকে নুতন নুতন ভাবে 
ব্যাকুলিত করিয়! তুলিয়াছে। বর্ধর সাধনার 
অন্ত অপুর্ণভ। যাহাই থাকুক না কেন, 
ববির সমাজের শ্রদ্ধা অতাস্ত কোমল, ও 
কল্পনা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিধাতাপুরুষ 
যেন এই অদ্ধা ও কল্পনার দ্বারাই বর্ধর 
সমাজের অল্ভত1 ও ক্ষমতার ক্ষতিটা পুরণ 
করিয়। দিয়াছিলেন । আমর! বাহাকে জড় 


৫ম সংখ্যা ] 


বলিয়া এখন উপেক্ষা করিয়া পাকি, তাহা 
তারই ভিতরে চৈহন্ের অধ্যাস করিয়া) 
বিশ্বনংসারকে সচেতন কবিয়া রাখিত। জড়ে 
ও জীবে তথন এমন একট! মাথামাথি ছিল, 
এমন একটা আলাপ আহীক্রহার আদান- 
প্রদানের ভাব ছিল, যাহা এখন আমব1 
কেবল কৰি-কল্পনাব মারিক স্য্টিতেই 
দেখিতে পাই, দৈনন্দিন জীবন অগ্নভব 
করিতে পারি না। আমর আন প্র'চীন 
দেবতাদের দ্বারা নৈসগিক বিবর্ধনের খাধা। 
করিতে পারি না। আমাদেৰ জড্বচ্ধান 
ও শক্তিবাঁদ পুরাতন দ্েবতাদিগ,স নির্ববাসিত 
করিয়াছে । আমরা এখন বিশ্ববিবর্তনের 
অন্তরালে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিব লীল! প্রত্যক্ষ 
করি না, কিন্তু এক ভীষণ ৭ বিবাট শান্ত- 
পুগ্ের লক্ষ্যহীন সণ্ঘর্ষ এব সন্গমই প্রণিত- 
িত করি। প্র“চীন 
নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে, আমর! আমাদর প্রব্ব- 
পুরুষগণের পরলোক-বিষষিণা কোমল অন্ধ'- 
টুকুও হাবাইয়াছি। ঠাভাবা মৃতদিগেক ডগ্য 
হুশোভন চন্দ্রলোক, শুর্যযালোক, দেবলোক, 
পিতৃলোক, রদ্ষলোকাধিব প্রতিষ্া। করিয়া- 


আর দেব দেব 


ছিলেন। এ সকলে বিহ্বাপ বিয়া হাভারা 
শোকে অশেষ সাম্বনালাভ কারতেন। 
আমাদের সে বিশ্বাস নাই। শ্তরাং মৃত 
সম্মুখীন হইয়! আমরা আজ যত অধীর হইয়া 
পড়ি, মৃত্যু আমাদিগকে যতটা নিঃম্ব কয়! 


ফেলিয়া রাখিয়া যায়, প্রাচীনেরা সেরূপ 
হইতেন না, কাল তীহাদিগকে এতট! 
কাপণ্যোপছত করিতে পারিত না। 


গ্রাচীমেরা যেমদ পরলোক কল্পনা করিতেন, 
খাময়া বে তাহ। একেবারেই করি না, এমনও 


এষা 


৪০৯ 


নয়। কিন্ত তাঁভাদেব সে কল্পনার সঙ্গে 
তাহাদের দমপাময়িক সাধনার একটা ঘনিষ্ঠ 
যোগ ও সঙ্গতি ছিল, আমাদের পরশলোক- 
কল্পনার মধ্যে সে যোগ ও সঙ্গতি থাকে না। 
এই জন্ত অনেক সময় আমাদের শোক 
লন 9 সান্থনা অলীক হইয়া পড়ে! 

আমাদের দেশের প্রাচীনেরা মুতদিগের 
জন্য আপন আপন কন্খোচিত লোক নিদিষ্ট 
দিয়াছিলেন। সাঁধূ-অসাধু, ভক্ত- 
অভক্ত নির্বিশেষে সকলেই যে ব্রহ্গলোক বা 
বৈকুগধাম প্রাপু হইত. এমন অদ্ভুত কল্পন! 
তাভাব। করিতেন না । এইজন্, তাহাদের পর- 
লোক-্রচনা কলিত হইলেও, সেই কল্পনার 


করিয়! 


অন্রাঙেও একটা সত্য ও সংযম বিদ্যমান 
ছিল। শ্রদ্দা যেখানে _-নং্যম সেধানে আপনা 
হইতেই শগাইসে। আব ইহলোকেব বস্ত্র 
ধারণা যেখানে সহজ ও সরল অথচ দঢ় থাকে, 
সেখানে পরলোকের কল্পনাও নিতান্ত সতা- 
্র্ট হয় না। আমাদের দৃষ্টের ধৃতি যেমন 
ুর্ববল, অদৃষ্টের কল্পনাও সেইরূপ অলীক হইয়1 
পড়ে। আধুনিক কবিদ্দগের পরলোক-চিত্রে 
এইজন্য অনেক সময় বস্ততন্বচার লেশমাত্র 
খুঁজিয়! পাওয়া যায় না। আমরা জীবিতকে 
তেমন সমগ্র প্রাণ দিয়া আকড়াইয়া ধরি না 
বলিয়া, তাহাদের প্রজপিত-চিতালোকে 
দাড়াইয়া, গল! ছাড়ি গান করিতে পারি-- 
যাও রে অনস্তধ!মে মোহমায়া পাসরি. 

দুঃখ আধার যথা কিছুই নাঁছি। 

জর। নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি ধেলোকে 

কেবলি আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি। 

বাও রে অনন্তপামে, অমৃত নিকেতনে, 

অমরগণ লইবে তোম। উদদান গ্রাণে। 


৪৩ হু 


দেব-খযি, রাজ-খষ, ব্হ্গ-খষি ষে লোকে, 

ধ্যানভবে গান করে একতানে। 

যাও রে অনস্তধামে, জ্যোতিশ্ুয় আলয়ে, 

স্তর সেই চির-বিমল পুণ্য-কিরণে। 

যায় যথা দানব্রত, সত্যরত, পুণাবান্‌, 

যাগ বৎস যাও সেই দেব-সদনে ॥ 

অক্ষয়বাবুর শোকগাথাতে কোথা? এই- 

রূপ কোনও অলীক কল্পনার চিঙ্গ পর্যাস্ত 
নাই। অক্ষয়কুমার তবদশা সিদ্ধপুকষ নহেন। 
প্রাচীন খধিবাকো যে তন্বের 
অক্ষয়কুমার এ পর্সান্ত 


আমাদের 
সন্ধান পাওয়া যায়, 
তার সাক্ষাংকার লাভ কেন নাহ । কারলে, 
কবিভাগুলি তনি লিখিতে পারিতেন না। 
কিন্ত সে তত্ব কয়জনার ভা/গাই বা পকাশিত 
হইয়া থাকে? সে তত্ত্বের উপদেষ্টা অতিশয় 
দুল্লভ; উপযুক্ত শ্রোতাও 
অতিশয় ভক্সভি। “দেটিরবাপি পুনঃ বিচি- 
কিৎসিতা পুরা”- অত প্রাচীনকাল হতে 
দেবতারাও এসম্বঙ্কে সন্দিহান ছিলেন। 
“ন চি হৃবিজ্ছেয়ষণু্রষ ধর; এই সঙ্ষততু 
অক্ষয়- 


অধিকারী 


মস্গুষাদগের পক্ষে স্তবিজ্েয় নহে) 
কুমার 'এই দেবছুল্লভি তত্ব আয়ন করেন 
নাই, এ কথা বলিলে এই তত্বেরই কেবল 
মর্ধযান প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্ষয়কুমারের কাব" 
প্রতিভার বা মনীষার তোনও অবমাননা 
করা হয় না । অক্ষয়কুমার, ইদানীন্তুন কালে 
সভ/জগতে যে শিক্ষাদাক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, 
তাহাই লাভ করিয়াছেন । তিনি একালেরই 
কবি ও মনীষী । এ কালটা যুক্কি প্রধান, 
অতিশর় প্রত্যক্ষবাঁদী। একালের শিক্ষা ও 
সাধনার অতীন্দ্রিক দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ,_ 
উন্জিক্-প্রত্যক্ষের উপরেই বিশেষভাবে এ 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, ভান, ১৩২৭ 


যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধনা আপনাকে গড়ি! 
তুলিবার চেষ্টা কারয়াছে। সুতরাং তের 
দ্বার! যে তত্ব লাভ করা যায় না, অক্ষয়কুমার 
সে ৩ত্বলাত করেন নাহ বলিয়া, কোনও 
নিন্দার কথাও হয় না, এবে অক্ষপ্নকুমার এই 
অতক প্রঠি» তত্বের সাক্ষ'ংকার না পাইয়াও 
যে ইহার কল্পিত উপদেশ দিতে যান নাই, 
ইভাই তাহার বিশেষ প্রশংসার কথ! । এই 
জগ্তঠহ এই গ্রন্থে কোনও অলীক কল্পনার 
বাহুল্য দেখিতে পাওয়া বায় না। 

এহ গ্রন্থে এক দিকে যেমন কোনও 
গভীর তব্বদশিতার প্রদঘাণ-পরিচয় নাই, অন্য 
দিক সেইবপ প্রকারের লঘু- 
চিন্তার নামগন্ধ নাই। লঘুচিন্ত লোকেই 
কেবল মায্িক কল্পনার গোলাপী নেশ! করিয়া, 
নান'বিধ জল্পনাব সাহাযো, আপনার গভীর 
শোকে সান্বনা আন্বেষণ ও লাভ করিয়। 
থকে । ফলতঃ লঘুচিত্তের ইপরে, শোকের 
তাঠার্‌ 


কোন এ 


দাগ কখন গভীরভাবে পড়ে না। 
পেম যেমন হালকা, শোক ও সেহরূপহ হালকা 
থকে । রোজা যেমন তিলাদ্রমাত্র 
একট! মন্ত্া্ধ পাঠ করিয়া, অপন্ম(র-র়োগীর 
কলিত রোগযস্বণার উপশম করিতে পারে; 
এঘুচিন্তের শোকবেদনাও দেইরূপ একবার 
চক্ষু বুঝিয়া, নষ্ট করিতে পারা যায়। লখুচিত্ব 
বিরইখর শোক কদাপি সর্বগ্রাপী হয় না। 
সে শোকে মন্ের অন্ন্তলকে আলোড়িত 
করিয়া তোলে না। তাহাদের হাল.ক! প্রেমের 
হালকা বিচ্ছেদে, হাল.কা শোকই জাগিক্জ 
উঠে। আর দে শোকের আঘাতে জীবন- 
মৃত্যুর গনীর ও জট্ল সমন্যাকে জাগাইয়া 
তুলিতে পারে না। অঙ্গয়কুমায়ের প্রেম 


ভচমা 


৫ম সংখ্যা ] 


প্রগাঢ়, বিচ্ছেদ ছুর্বিষহ, "শাক সক্গ্রাী) 
তাই এই শোকের আঘ'তে তাহার পুরাভ্যন্ত 
জগংটা চুরমার হইয়! গিয়া, সমগ্র বিশ্ব 
সমস্তাকে নৃতন ও বিকট আকাচর, ভ'হার 
চক্ষের উপরে উজ্দ্বল করিয়া ওলিয়াছে। 
কোনও রস যতক্ষণ না গা ঠে 
ততক্ষণ তাহার নিজস্ব রূপট, স্পষ্ট হইদা 
ফুটিয়া উঠে না। 
অতিশম গভীর) 
পুনঃ পুনঃ আবান্তত 
ষেন নিরেট হইয়! 

এইজজহই তাহার এহ 
গভীর শোকের বিচিএ 
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অন্দয়কু মারেন শাক 
ভাল [বি আগুনে 
হয়া এ শোক 
উ9দাছে। আৰ 
শোকগথাতে সে 


বাপগ্ুতল একপ 


বিশদভাবে কুটিয়াছে যেখনেহ কোনও 
বিশেষ রস, কোনও ক্ষেরবিশেষে তাহার 
আপনার নিজস্ব রূপগুলিকে কুটাইয়া 


সেখানেই তাহা মাপনাব বিশি 
আধারের সন্ীর্ণ সীনাকে অতিরুম করিয়া, 
সার্বজনীন ৪ বিশ্বজনীন উঠে। 
একের রস তথন সকালের রস, একের 
অয় ও ভাপা, আশা ও আকাত্কা, মন্দেঠ 
ও শ্রদ্ধা)--তখন বিশ্বের ভয় ও তাবনা, 
আশা ও আকাক্্র!। দনেহ ও অ্দ্ধা হইয়া 
পড়ে। দর্পণে লোকে যেমন আপন 
আপন মুখ দেখিয়া থাকে, সেইরুশ এ 
প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল রদ-চিত্রের মধ্যে বিশ্বঙ্ন 
আপণ আপন অন্তরের অনৃষ্টপূর্ব রসের 
রূপের ও স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, 
বিশ্মিত, পুলকিত, মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইয়া উঠে। 
এই লক্ষণাক্রত্ত রস্পটই সর্বোতকষ্ট। এই- 
ন্নপ কাধ্যস্থষ্টিই রূসবিচারে সর্বোচ্চ স্থান 
পা হয়। শোকচিত্রের মধ্যে, এই গুণেই, 


তোলে, 


হয়া 


এষা 


৪৩ ও 


অক্ষয় মারের “এষা” থানি অদাধারণ উৎকর্ষ 

লাভ করিয়াছে। 
এযার” প্রথম ও 

অপাধারণ 


গুণ--ইহার 
কাব আপনার 
জীবনের বাঠিরের ৭ চিতবের অতি ঘনিষ্ঠ ও 
পরিচিত অভিচ্ছতার উপরে এই কবিভাগুলি 
গড়িয়া তুলয়াছেন। যে যেমন দেখে, 
সে তেমনি আকে। চিঞ্জের অস্পষ্টতা 
চিত্রকবের দৃষ্টিব অক্ষমতাই গ্রমাণ করে। 
“এষা র এরুপ 
অস্পষ্টতা দেখিতে পাই না। ইহার মধ্যে 
কোথাও কচু ছব্বোধ্য বা অবোধ্য নাই। 
অক্ষয়কুমার সুকুমার গোধুশালগ্নে তাহার 
কবতান্ুন্দরীর ঈষদ পত্যত 
সেচ 'আলো-আ ধারের ইন্জ্রজাল- 


গধান 
বস্থুতন্রত! ৷ 


চত্রগুলিতে কোথাও 


অবগুগনখনি 
করিয়া, 
প্রভাবের মধো, তাহার অপ্রান্কত মাধুর্যের 
প্রতিষ্টা করিবার চেষ্টা করেন না। তিন 
কাব্যই স্যি করেন, স্লপিত শব্ষ যোজনা 
করিয়া, ইন্দ্রসভার অননন্য্য স্গাতের ঝঙ্কার 
তুলিয়', কবিতার নাগে কেবল মোহিনা 


'হোলি রচনা! করেন না। এই বিষয়ে 
অক্ষয়কুমার শআধুনক  বাংলা-সাহিত্যের 
আদর্শের অন্করণ করেন নাই, প্রাচীন 
কথকুলশিরোমণিদিগেরহই পদাঙ্কামুলরণ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিগ্ভাপতি বা 


চণ্তীদান, মুকুন্দরাম কি ভারতচন্দ্র, ইহাদের 
কেহই কাবে।র ছল করিয়া হ্র্র়োলি গড়েন 
নাই। ম্নিপুণ দঙ্গীতজ্ঞের মতন, কেবল 
শব্দহীন রাগরাগিণীর আলাপও করেন নাই। 
হ্যালি জিনিষটা হেয় নহে; উৎকৃষ্ট, স্থনিপুণ 
হেয়ালি সাহি৩)৩।গারের রদ্ববিশেষ সন্দেহ 
নাই। রাগিণীর অনর্থক আলাপগ নিক্ষল হয় 


৪০৮ 


না। [কিন্ত দে সকল কবিতা নছে। বিগ্ভাপতি, 
চণ্তীদান প্রভৃূ।ত পার্ক অথচ সহজবোধ্য, 
হুলগলিত অথচ গভীরভাবগ্োতক শব 
যোঞ্না করিয়া গভীর রসেব ছবি মক্ল রচনা 
ক'রয়া গিয্লাছেন। তাহাদের কাবতাগুলি 
পড়িলেহ বোঝা যায়, তাহাতে অম্পষ্ট বা 
চর্ববোধ্য কিছুই নাই । আর বৈষণব-কবি- 
গণের রসনুভূতি সতা ও গভ:ব ছিল বলিয়া, 
তাহাদের এই মকল অন্নপম বসচিত্রও এমন 
অদ্ভুতভাবে এতটা উজ্জ্বল হইয়া কুটিয়া 
উঠিয়্াছে। এমন সকল আন্তরিক বসান্তভূতি 
আছে; সম্যা, ঘাহাঞকে কোনও ভাষায় 
ভাল করিয়। প্রকাশ করা যায় না। সে 
সফ্লকে কেবল ঠারে-ঠোরে ব্যপ্ত করিতে 
হয়| বৈষ্ণব ক্বগণ এ সকল গশভারতম 
রসের রূপও ফুটাহয়া তুলিয়াছেন। কিন্ত 
তাহা কেমন সরল ও সুদ, কেমন স্থুন্বগ 
জথচ রসিকজনের নিকটে কেমন সহজবোধ্য 


হইব! আছে! শরীরের যেমন একট! 
যৌবন আছে, প্রা।গের৪ সেইরূপ একটা 
যৌবন আছে। এই প্রাণের যৌবন আতশয়, 


অভ্তরঙ্গ বস্ত ; ভাষার এ১ন শক্তি নাই যে, সে 
যৌবনের চিত্র ফুটাইয়া তু[লতে পাপে । অথচ 
চণ্ভীদ।স এক কথায় কেমন সুন্দর ও সহজ 
ভাবে সে বস্তটাকে প্রকাশ করিয়াছেন 2-- 
“তব, যৌবন যৰ, সুপুরুখ সঙ্গ ।” 
অথবা অত্ভপ্ত, জলস্ত বূপ-লালসার এমন 
চিত্রই বা আর কোথায় দেখিতে পাই ?-- 
কি পেখলু ব্রজরাজকুলননদন 
রূপে হরল পরাণ। 
নয়মিযা রসনিধি, আমারে না দিল বিধি 
প্রত অঙ্গে অধিক লয়ান। 


বঙ্গদশন 


[ ১৩শ বধ, ভাদ্র, ১৩২০ 


অথবা অন্তঙ্জ শ্তামরূপ-দর্শন-মুগ্ধা শ্রারাধিক। 
পাগণপারা হইইন্পা ইচ্ছা করিতেছেন এ 
ভুবনমোহনবূপ-_ 

এম ত করিয়। যদি, বিধাতা গড়িত গে! 

ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা থাই। 

এইরূপে বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ গভীরতম 
রসান্ুভীতকে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 
যা কথায় বলা যায় না--ষে গভীর 
অভিজ্ঞতার প্রকাশে “বুদ্ধিবচন হারে*-- 
তাহাকেও সহজভাবেহই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, 
কোথাও কুহেিকাব হুষ্টি করিয়া আপনাদের 
রনচিত্রগুলকে দুর্ক্বোধ্য করিয়া রাখেন নাই। 
তাহাদের অন্তরের অনুভৃতিগুলি অতিশয় 
গভাব ও স্তুম্প্ট ছিল বশিয়া, সে ধকল 
অনুতূ।ত যতই গভীর ও অবাও.মনলগোচর 
হউক না কেন, তাহার আভব্যক্তি কথনই 
অস্পষ্ট ব! কুঙ্াটিকাচ্ছন্ন হইয়! পড়ে নাই। 

অক্ষয় বাবুর কাবতাক্জ বৈষ্চবকাবাদগের 
গভীর রসাখ্ভূ(ত আছে, এমন কথ! বলি না। 
বেষ্বকবিগণ যে গভীগ, নিদা?ণ বিরহের 
চিএ আকিয়া গিয়াছেন, তাহার অগ্ুরূপ 
কোনও (কিছু জগতের আর কোনও সাহত্যে 
আছে বলিয়া গুনি নাই। সুরার সঙ্গে 
যেমন জলের তুলনা হম্প না, বৈষ্ঞব কব 
গণের বিরহ-চিত্রের সঙ্গে অঙ্গয়বাবুর এই 
শোকগাথারও সেইরূপ কোনই তুলনা হয় 
না। অঞ্গয়কুমারের [বিরহ কেবল বিরহ; 
ইহার মধ্যে নিগুঢ়তম মিলনের অনুপম 
আননদটুকু লুকাইয়া৷ নাই। বিরহের দশ- 
দশার সন্ধান অক্ষয়কুমার এখনও পান নাই; 
তাহার তন্মররভাব এখনও আস্বাদন কঞ্ছেন 
নাই। অক্ষয়কূমারের কাব্য বৈফব-ক রিতার 


৫ম সংখ্যা] 


নিগুঢ় রসানুভূতি ফুটিয়াছে, তাই এমন 
কথা বলি না। একালে সে বস্তুটিঠে পারে 
না। আবার যাদ সে সহজ সাধনা ও সহজ 
প্রেম ফখন জাগয়' উঠে, ঠবে তয় ঠ কখন? 
পুনরার বাংলা-সাহছিতো  বৈষ্বকবিকুল- 
গুরুদিগের শৃন্ত আসন কোনণ ভাগাবান্‌ 
সাধক-কবি শিরোমণির দ্বারা পুর্ণ হইতে 
বা পারে। ফিন্ত বৈষ্ণবকবিদিগের রসাচু- 
ভূতি ও সাধনসম্পদ্‌ লাভ না ক'রয়াও, 
আপনার অধিকারে, অক্ষয়কুমারেব কাঁবা- 
স্যষ্টি, সত্যে ও সারলো, প্রাচ'ন কবিঝুল- 
গুরুপ্দিগের কাব্য-হ্া অপেক্ষা 
হীন হইয়া আছে বলয়! মনে ভয় শা। 
খেঞ্চব করবিগণ তাহাদের [ন্জেদেব সময়ে 
ও নিজেদের সমাজের বিশিষ্ট সাধনার নিগুউ- 
তম ও সার্বজনীন তত্ব এবং ভাবগুলিকে 
আপনাদের কবিতাতে গাথয়া রাখা 
গিয়াছেন। অক্ষয়কুমারও তাৰ কাব্যে 
আমাদের লমসামন্সিক বিশিষ্ট সাধনাগ নিগুঢ 
ও সাব্বজনীন সমশ্তা ও ভাবগু(লকে আত 
বিশদ করিয়া ফুটাইয়া তুপয়াছেন। হাই 
তার কাবাস্থির বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব । 
আযাদের পূর্বপুরুষের মৃত্যুকে যে চক্ষে 
গেথিতেন, আমর! ঠিক সে চক্ষে পোঁথতে পারি 
না| একদিকে তীদ্দের অন্তরে পরলোক- 
সন্ধন্ধিনী একটা কোমল শ্রদ্ধা ছিল, নন্তর্দিকে 
একাপ্তভাবে বিষকতোগে লিপু হুইরাও, 
তাহাদের টরিজের ভিতরে, লোকচক্ষুর অস্ত- 
সকালে, গ্রঠলিত ক্রিয়াকাণ্ডের ঘম-নিয়মা দূর 
সাধনে, গ্রটা অভ যোগণক্তি প্রায়ই 
পুকাহযা থাফিত। এইজ জনেক সময় 
হারা মিতা দির্তান্ষতাঁবে মৃড়ার সপুখীন 


বড় বেশা 
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হইতে পারিতেন, প্রয়জনকেও ধীর-স্থির 
চিত্তে মুত্র হস্তে অর্পণ করিতেমন। আমরা 
হিন্দুর গঙ্গাযাত্রা-অনুষ্ঠটানটাকে, একট! অত্যান্ত 
নিষ্ঠর ও নির্মম রীতি বলিয়া মনে করিয়া 
থাকি। শবদা$-প্রথাটাকেও *য সর্বঙগা তাল 
মনে করি, এমনও বলা যাক না। কিন্তু 
মুমূর্ষ, (প্রিয়জনকে যার! গঙ্গাতীরস্থ করিয়া, 
গলালোতে আক ডুবাইয়া, সেই শ্রোত- 
প্রবাহের সঙ্গে দঙ্ষে তাহাদের জীবন প্রবাহকে 
নিঃশেষ মিশাইয়া দিতে পারিত) আর বারা 
মুত প্রিম্নজনের দেহে শ্বহস্তে আগ্রসংষে!গ 
করিগ্না, ভম্মণ!ৎ হইতে দেখিতে পারে, তার! 
মৃঙুটাকে কঠ যে অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার 
বলিয়া তাবিতে অভ্যস্ত হৃইয়। যায়, -এ 
কথাটা তলাইয়াও দেখি না । শোক করিও 
না_এ উপদেশ সকল ধন্মেই আছে। শোকে 
ভগবানের মঙ্গলবিধানের মুখ চাহিক়, 
তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিক!, সাব্বনালাত 
করিবে--এ কথাও কল উন্নত ধর্দ্দেই বলে। 
116191089৮৪) 10176 15910 0201 
(91:01) 5,599) 1316৯5৪০ ৮৩ 015 78716 
9111) 1-914 1-_খৃষ্টায়ান-সাধনা এইভাবেই 
শোকার্ের সান্তনা দান করে। কিন্তু হিন্দু 
কেবল তগবানের হক্গলবিধানের দিকে 
টান্ছিয়।ই। বুথা শোক করিবে না, এ কথা 
বলিয়াই ক্ষাম্ত হন নাই। মৃতব্যজির 
কল্যাণের মুখ ঢাহিয়া,-বাকে একই ভাঁল- 
বাস, তার এুথশাস্তির জন্ঠ শোক ছুইতে বিজ্গত 
হও,_-কেবল হিন্দুই এ কঞ্থা বলেন। ইহ 
লোকে তোমাদের অঞ্জল ও আর্তদায ফেধন 
তাহাকে তোমাদের কাছে টার্সিযা জনিত, 
মৃতার পরেও লেইরপ, সেই মারা-্যঘজার 


৪০৬ 


বন্ধপহ তার প্রেতুকআ্াকে এই নিরীন্িয 
অবস্থায় এহ হজ্জিয়ের ভোগা ভগতে টানিফা 
রাখে । এ উপদেশ আর বোনও ধন্মে 
শুন নাহ | এই সকল কারণে আমাদের 
পুব্বপুরুষেরা মৃত্যুকে যে 
তাদের সে অুদ্ধা হাপাহরা ও যে কপ আটাপ- 


ভাবে দেখতেন, 


খাবহার ও রাজনা তর 1ভঙগ (ধা তাদের 


ইহহজীবনট] গাডয়া ডাঠত, সেহ সকল। আচার- 


খ্যবহার ও রাজনাতকে অগ্রাহ্ কীবছ। 
চাপতে আগ ক'র্য়া১আর ০ ভাবে 
'আামপা মৃত্যুকে দেখি প্র না 1 ৩৪৫৭ 


শ্ধা কোমল (ছল, দংজ 1হ9, গত গ্গ। তক তে 
আশ্রম করিয়াহ সে অদ্ধ' খাস থাক শ। 
তান্গা বিনা (বচারে, বলা নুক্ততক কারসাহ) 
অদ্ধাবাশ্‌ হহগ। 
যাপন কারতেন । জামরা তাদের চে তকানগ। 
অনা হারাহয়াছ;) অথ 
প্রচালঙত  বশ্বানকে সংশোধিত ৩ 


প্রচলিত মতামতে জ]বপ। 
প্রবু ওর ঘার। 
11৩৮ 


করা) ০4৪ শ্রদ্ধা আধকগ। ৬2 ৮12., 


আমে [6৩ সংখ শ্রবণ । আমাদের 
অধ্যতুখুণ অত) আন।  ৩বধৃন্জ নাহ 
বাশগেও ১০1 অগ্াকে আমরা থে 


কেখশহ শ্রত্যক্বাদ) ৭ |পতাসতহ অডখু+ 
এবং হহসর্বন্থ, এমনও নহে । হ।ঞ্রুদতোগেও 
আমরা একান্ত তৃপ্ত পাহ। শুদ্ধ পশ্ডবু।শ০৩ 
আমাদের মন ডঠে পা কেখল ভাশ্রএলুথ- 
ভোগেতে হদয়েপ যে |নন্মমঙা ও কাঠগ্ 
জন্মের আমাদের তাহাও জন্মে 
আন্ুর। সম্পদও আমরা লাভ কাপ না। 
কলা(বগ্ার অনুশাণনে, লালতকলার ডৎকয- 
সাধনে, আমাদের মধ্যে একা হান্দ্রয়নখ- 
গলসার 1ভতরেও একট! 'অতীম্তরয়ানুভুতি 


গা] 1 এ 


বঙ্গদশন 


| ১৩শ বষ, ভাদ্র, ১৩২০ 


অগে অল্পে জাগিয়া উঠিয়াছে। আধুনিক 
সামাজিক জীবনে ওদা্যে ৪ বিশ্বপ্রেমের 
(্রবণ1য়, আমাদের হৃদয় একটা অভূতপূর্ব 
কাঁঁয়াছে। জীবনের 
"এগর থাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সুখতংথাস্ু- 
ভাতর শক্তিটাও গয়াছে। এই 
সকল কাপণে জাবন-মৃত্যুঞ্জ সমস্তাটা আমাদের 
নিকটে নিতাপ্ত জাল হহয়! পাড়য়াছে। 
কলারপ-সস [বধয় প্রবণ 
কোমণ চিত্তকে মৃতু যেপতাকে আঁভিভৃত 
পুব্বপুরুষদগের চিন্তকে 
পারিত না। 
অপেক্ষা 


কোমণ৩] লাভ 


বড়রা 


আমাধগের 


করে, আমাদের 


পেপ্ধপ আভভূ বরিতঠ 


আবার আমাদের 
অনেবগ্ডণে সমাধক শোণ্যপমাসম্পন্ন ছিলেন । 

হানখাষা 
অশেষগুণে 


একটা 


পাচানেরা 


বযাবাশ গোকের করস তবুও ৩), 
বা 'নববাযা লোচকণ অপেক্ষা 
বেশা। কগ্ঘপাহফুডত। [হঠক্ষার 
মুখা অঙ্গ ও উপাদান; আত মৃত্যুর আঘাতও 
[বচদলিত বা 


আমরা 


তিতিক্ষু লোককে একেবারে 
বিভ্রান্ত কারয়া তুলিতে পারে ন।। 
প্রব্পুকষরদাগর এহ সকল অনায়াস-লব্ক 
সাপনসম্পদ্ভ্রই হইয়া পড়িম্া ছ বলিয়া, জীবন- 
মৃতু।র সমস্তাটা আমাদের নিকটে এক 
নুন ভাবে, নুতন অর্থে নূতন শাক্ততে 
উপস্থিত হইতেছে । আমঘএা সহজে পরলোকে 
বিশাস করিতে পারও না, আবার বিশ্বাস না 
কারয়াও থাকতে পারে না। আমাদের 
বুদ্ধি এক প্রকারের সিদ্ধ প্রতিষ্ঠা করে, 
কিন্ত আমাদের প্রাণ সে পিদ্ধানস্তকে ধরি 
সাস্বন! পায় না বলিয়!, তাহার বিরোধী 
বিশ্বাসকেও আলিঙ্গন কারতে, বাগ্জ হয়। 
এই ছণটানায় পড়ি, আমরা! কথনও একদিকে, 


৫ম সংখ্যা ] 


কখনও ঝা অন্তদ্দিকে ঝঁকয়! পড়ি। ইচ্ঠাই 
আধুনিক সাধনার সর্তবাপেক্ষী কঠিন পবীক্ষা। 
বর্তমান যুগেব ইহাই সর্ধাপেক্ষা মর্সন্থদ 
টেজেভি (0830) অক্ষমবাবু ভার 
£এযাঠতে এই টেজেডিটাতকেত শি 
করিয়] ফুটাইণ ুলিয়াছেন। 
আধুনিক সাহিত্যে লণ% টেনিলন্‌ কান 
ন্‌ মেমোরিরামে' (11 টা 110 ) 
এই আধুনিক টেজটিব নই 
করিয়াছেন । এছ 


সদন 


৮ 
আধু'ন হু সাধনাণ এক 
বিশ্বসমন্তাটাকে আশ্রন্দ কিরাত 

ন্‌ মেমেরিয়ান? -বিশ্বমাহতত। 
উচ্চস্থান অধিকারু 
কুমারের এষা'খানি ও টেনিসনের হন 
মেমোবিয়।ম একই কাব্যন্টি। 
অক্ষয়কুমাব টে'নসন্‌ জানেন, শাল কবিথাঙ 
পড়রাছেন হাব 


"প্ঞান্ন 
এতট। 
কবিমান্ছ । আঙয়- 
০শণাব 
কবিকনশাদ কোনও 
কে'নও বস, এমন কি হার আভা 
পর্যন্ত) এই আধুনিক উংরেজিশিক্ষি 5 
বাঙালী কবি একেবারে আত্মমা” করিয়া; 
ছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে। এইজছ্ঠ 
“এধাতে কোথাও কোথও “ইনু মেশে 
রিয়ামের ছায়া পড়িয়াছে, এমনও বা! মনে 
হয়। কিন্তু এ সত্বেও এএষা'থা'ন অক্ষয়- 
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কুমারের, টেনিসনের নহে । ইহার পংক্তিতে 
পণক্তিতে বাঙালী কবির প্রাণের ভাপ, হিন্দু 
কবিব যৃগযুগান্তবাহী বিচিত্র জাতীয় সাধনার 
সহিমোহব অঙ্কত হইয়া আদ্ছ। আমর! 
ইউংবেজি শিপিয়া টেনিমন নাকি বহুবার 
পড়িযাছি। টেনিসনের কতকগুলি কণগ৷ 
আধুরক ইহ্বঞ্জি সাভিতো প্রবাদবাক্যের 
মতন পচলিত ভইনাছে | উৎবেজি পড়িতে 
গ লিগিতে, শুনতে ৪ নলিতে, একট সকল 
শাৰ ৪ ভাষা আমাদেব চিন্তার সঙ্গে একে 
বাব জডাইয়া তাই টেনিসনের 
ডালী কর্বির নাম করিতে 
কিন্তু নিবপেক্ষভাবে 
(বিচার করিলে, “এধা'তে টেনিসনের অন্ু- 
কবণের চিহ্ন পর্যান্থ পাওয়া যাইবে বলিয়। 
বেধ হয না টেলিদনের 'ইন্‌ মেমোরিয়ামে'র 
সব্বপণম কবিচা, তাহাই 
শেষ কাবতা। হহার সঙ্গে 
শষ কবিহাটার তুলনা করিয়! 
টেনিসনের নিকটে 
কওট। খণী, আর কতটাই বা এ কবিতাগুলি 
তাব কবিপ্রতিভাব্ মৌলিক-স্থষ্টি, ইহ! 
শারদ্দারজপে ধরিতে পারা যায়। টেনিসনের 
প্রথম কবিতাটা এই 2-- 
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অক্ষয়কুমারের '“এষা”র শেষ কবি৩|নি এই £-- 

হ1 প্রা--শাশান-দদ্ধী, হও পরকাশ । 
ভ্যুঙগিয়াছ মন্তভূমি, 
তসু আছ- আছ তুমি! 

2ম নাই--কোথা নাভ, ভয় না বিশ্বাস। 
এত গ্রুপ গণ ভও, 
এ» গীত অন্পক্তি-- 

স্যজজনে বে পূর্ণতার নাঠিক ৰিনাশ। 

ন্য়--এ মবগ নয়, হুদন বিবহ | 
মালাকে স্থু-বণ ফুটে, 
পাবে সুগন্ধ ছু'ট; 

মিললে নিঃশদ প্রেম মন্ত্র অনাগ্রক | 
বধিধতে ব্াধুল প্রাণ 
সে জপ তপঃ পান, 

দেই বিন। নাত আন, সে-ই অহরভ | 

প্রতি কন্মে- প্র ধন্মে -টঠেছিলে সতী, 
উচ্চ হতে চউচ্চস্তরে ! 
নিম্ন হ'তে নিম্ন্তবে 

নামিত্ছিলাম আমি অতি ভ্েতগাঁ্। 
ক্রমে বাড়ে ব্যবধান, 
তাই হ'লে অন্তর্ধান- 

তোমারে ম্মরিয়! যাহে হই শুদ্ধমতি 

হে দেব, মঙ্গলময়, মঙ্গল-নিদান ! 
তোমারে হেরিনি, প্রভু, 
বিশ্বাস করি হে তবু” 

সর্ধজ্ীবে সর্ধকালে দাও পদে স্থান। 


৪১৯০ বঙগদশন [ ১৩শ বর্ষ, ভাত্র, ১৩২০ 


তোমার এ বিশ্ব-স্থষটি, 
আো-শন্ধকার_ বৃষ্টি 
জন্ম মৃতু লো শো” তোগারি প্রদান ! 
ভাঙ্গিশণে গড়ন প্রেম পহে পেমময়। 
মরণে ন'5 ত ভিন 
প্রেম সত শান চিন 
স্বগেমর্ডো রেধ দেশ সম্বন্ধ অক্ষয়। 
শোকে ধধ জদি-মক 
আছে ভাব কল্পতক। 
নে নীরব ইন্ধন »ইবে উদ্য়। 
কুমি নিভা বশ। শুদ্ধ তভোমাবি ধবণী; 
তভোমাণি ত ক্গদকণ। 
আমবা এ প্রতিজনা, 
শোঁকে দহ ভ্রাম চেন পবমাদ গণি ? 
বাপি? সর্দ কালস্থান 
নব পভা দীপামান, 
বোমে বোমে কম্পমান *ব কগর্ধবনি | 
ঢরম্ত বাঁসনানর্ভে সন্ত পর্ণন, 
নিরম্গর আম্মপুজ', 
তোঁমাঁবে যায় না বুঝা- 
সৌভাগো বিস্মৃতি বাঙগ, 5 লাগো দূষণ । 
মলিন চঞ্চল মনে 
যদি প্রভা পড়ে ক্ষণে, 
বুঝিতে দেয় না তুমি কত যে আপন! 
অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার। 
আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি 
কত ভাঙ্গি_কত গড়ি, 
করি কত সতা-মিথা। নিতা মাবিষ্ষার! 
নিজ স্থথ ছুঃথ দিয়া, 
তোমারে গড়িয়। নিয়া, 
বাস তব ভালমন্দ করিতে বিচাঁর। 
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মজিয়! আপন জ্ঞানে আপনা বাখান। 
বোগে শোকে ভাবি ভবে 
জন্মি ন15 দৃক তবে -- 
যদ এ জানা মুড়া কেন নাচিজানি। 
৪”*ন-- মন: প্রাঁণ দেহ 
নহে আগনাব কেভ 
হোমাবে ছোমাবি দান দিতে আপ্মানা । 
দ।৭ প্রেম থাকো প্রেম) টিব পেমময়। 
আরা জান, হারবা শক্তি 
সাবা আম্মজপ্বশপ্তিি 
হোমাব উচ্চায় কর মোব ইচ্ভা লায়। 
ভান বশ পানে 
বাহ যাক সাল শানে 
চাক প্রেমামতপা?শ অনব হাপয়।। 
শ্ষম' এ ক্রন্দন গাতি- শো” অবসাদ! 
দে ছিল তোমারি ছায়া 
তোমা প্রেমের মানা । 
ভাব স্মৃঙ আনে আজ ভোঁমারি আঙগান। 
এখনো সে যক্তকরে 
মাগিছ্চে আমার বেশ? 
তোমার ককণী-নেঠ পভ আশীর্বাদ । 


এই দুইটা কবিতাই একরিপ একই বিষয়ে, একই উপপসক্ষে বচিত। ঢইটীতেই মানব" 
প্রাণের একটা গভীর প্রার্থনা, মানবমনেব এমা গভীর সমস্ত, মানবহৃদয়ের কতকগুলি 
গভীর ও জটিল রদকে অভিথ্যক্ত কবিবাৰ চেষ্টা হস্বয়াছে। টেনিসনেব কবিতাটা পূর্বে 
রচিত, অক্ষয়বাবুরটা পরের লেখা । অক্ষয়বাবুর কর্বিতাৰ ্'একটি স্থানে মনে হয় থেন 
টেনিসনের একটু ছায়৷ আসিয়া পড়িয়াছে। 


হে দেব, মঙ্গলময়, মঙগল-নিদান ! 
তোমারে হেরিনি, গ্াভু 
বিশ্বাস করি হে তবু-- 
সর্বজীবে, সর্বকালে দাও পদ্দে স্থান। 
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তোমাবি এ বিশ্বস্থষ্টি, 
আলো অঞ্ধকার-- 1টি, 
জন্ম মৃত্যু রোগ শোক তোমারি প্রদান । 
এখানে কেহ বা এমন মনেও করিতে পারেন যে, টে নসনের__ 
২1101) ১০] 01 (700, 110117)010] 19১08 
৬৬101) ৬৮6১ (120102৮০170 6০৮1) 111৮ 1800, 
[39 17161), 800 10101) 91910631011 206) 
3০110৮17017 ৮৬116160৮৮০ €9101101 1)10৮6 
]1)000 &6 006০০ 011)5 01171) 4110 ১1206 
11700809065 1116 17) 17৭17 4110 00016, 
[11017 100211688 19001) ৭7101 10১ 1011৮ 1001 
[০:01] 1116 দাঘ]] ৬1010] (1)00 1) 17500 
এই ক্কবিতাংশের একটু ছাপা পড়িয়াছে । আবার-__ 
তোমার ত ক্ষপ্রকণ। 
আমরা এ প্রাত পান 


এখানে টেনিসনের 
[175৮ 26 1)06 10101617118) 01 060, 


এই উক্তির গন্ধ পাওয়া যায়। আবর-- 
দাও প্রেম আণে প্রেম, 1চরগ্ীমময় ! 
আরে! জ্ঞান, আরো ভক্ত, 
আরো আত্মঞ্জয-শ।ও-- 
তোমার ইচ্ছায় কর মোর হচ্ছা লয়! 
জীবন-মরণ পনে 
বছে ষাক্‌ সুরে গানে, 
হে।ক্‌ গ্রেমামুত্পানে অমর হদয়। 
এখানে টেনিসনের-- 
[66100৮16066 £1০0৮৮ 00110001৩60 10)01€) 
1306 17010 01 6৮616170610 ৪5 0৬611) 
11759010100, 800 5081) 800910108 611 
1139 17516 07১6 20১1০ ৪১ 061016 


130৮ 2.9(61, 
এই পদ্ছটীর একটু আভা যেন পাওয় বায়। এবং সর্বশেষে. 
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10787৮০10% 2751 1007 076 [67109৮0, 
[1৮ 06৭60176) 110] 109101105০0 181 
1 (10১1 16 11৬6১ 11) (160) 2170 01) 
1 1710 1)110) ৬0111010119 ৮০ 19৮0 
এই ভাবটা যেন অক্ষয় বাবুর_- 
ক্ষম' এ ক্রন্দনগীতি -শোক-অবসাদ ! 
সেছল তোমারি ছায়া__ 
তোমারি পেমের মায়] । 
এই পদগুলিতে মাসিমা পড়িয়াছে কিন্তু এই মকল ভাবের আংশিক এঁক্য, হঃএক 
স্থলে, এমন ক, কোনও কোনও শব্দে অনুবাদ সত্বেও, কিছুতেই অক্ষয়কুমারের এই 
কবিতাকে টেনিসনেৰ অনুকরণ বলা যায় না। অক্ষয়কুমার হিন্দুর ভাষায়, হিন্দুর ভাবে, 
হিন্দুর তত্বকে অবলম্বন কিয়া, তার এত কবিতাটা লিখিয়াছেন। টেনিদন সেইবপ খৃষ্টীয়ানী 
ভাষার, খৃষ্ঠীয়ানী ভাবে, খুলা ৩ক্াক আশ্রয় করিয়া তার কাবতা গডিয়াছেন । টেনিদনের 
ক বতাটী যতই সুন্দর ও সমু হউক শা কেন, অশয়কুমারের কাবার তুলনায় অভ্যস্থ 
ল [হলনা 
2রগ খাসনাবর্কে স৩ত ঘণন, 
নরস্তর আত্মপুজা, 
তোমারে যায় না বুঝা-- 
সৌভাগ্যে বিস্বৃতি ব্যঙ্গ, ছুর্ভাগ্যে দূষণ। 
মলিন চঞ্চল মনে 
যদি প্রভ1 পড়ে ক্ষণে 
বুঝিতে দেয় না_ তুমি কত ষে আপন! 
অনাপি অনস্ত তুমি অসীম অপার! 
অমি ক্ষুত্র বুদ্ধি ধরি” 
কত ভাঙ্গি--কত গড়ি, 
কার কত সত্যমিথ্যা নিত্য-আবিফার। 
নিজ সুখ ছুঃথ দিয়া, 
তোমারে গড়ি! (নিয়।, 
বমি তব ভালমনা করিতে বিচার ! 
করারকুযারের এই পদ ছুইটার সঙ্গে টেনিসনের--_ 
টি ৮০725550555 ৮11৭ 800. %8006117)6 001658, 
0০971981015 01 ৪ ৮/৪4$৪ ০9 


৪১৪ 


বঙ্গদশন 


[ ১৩শু বম, শর, ১৩২০ 


10751 11761), ৮1701675002] 10011001007 


/১110 11) 11) 15001) 11)71১0 [0 %৯ 256, 


এই পদ্দের কে।নহ তুলন' হর না। 


আর-- 


তার স্রতি সনে আজ ঠোমাঘ আস্বাদ । 


টেননন কোথাও এছ গভীব ষে।গেব সঞ্ধান পান নাই । 


1 111) 17110) ১১011110100 0৮ 10960. 


বাঁলয়াই 
কাব্যের 


নিতাশ্ডহ ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর 
মনে আব এহ দুণথ্থান 
শেষের এই দ্র আত্মনিবেদনে যে বৈথম্য, 


হমু। 


যে পার্কা, যে উতকর্ষাপকর্ষ পর্সিত হর 
“এষা” হবু 511) 1১16170171077৮05% প্রা 
আছগ্ে।পান্তই তাচা লক্ষা বরিতে পাবা যায়। 
অক্ষয়কুমাবের খ্ষ 5 


টোনমনের কবি প্রতিভা সমকর্গ, এ৩ খড 


কবিপ্রাতভা সব্ব 


কথাটা বলিতে চা।ভ না। সে বিচ" এ 
আজ প্রবু হই নাহ। কিন্গ একটু ধা স।ৰ 
সর্ব প্রক্কাবের পুর্বসংস্কাব 9 পক্ষ তত 
শুন্য হইয়া! বিচার করিলে, বা*ল! ভাষাব £ভ 
সামান্ত “এষা”খানি ইংরেজি ৮10) 
[101২১ অপেক্ষা মুল বিষয়েব আলোচনায় 


৯1 ০1710- 


ও মূল বসের আভব্যাতঠ যে কোন অংশে 
হীন নভে বরং অনেক [ব্ষয়েই গভীবঠব ৪ 
শ্রেষ্ঠতর, এ কথা কতকটা নিঃপস্কেচ্হে 
বলিতে পারি । কথাটা প্রতিপন্ন কাখঠে 
হুইঞ্জে যেমন টেনিসনের ও অক্ষয় কুমারের 
কাধের শেষ কবিতাটি পাশাপাশি রাঁথয। 
বিচার করিলাম, সেইরূপহ প্রত্যেক 
কবিতাটার তুপনার সমালোচনা করিতে হয়. 
সে বিচার বিস্তর সময়সাপেক্ষ । কোনও দিন 
স্নে চেষ্টা করিতেও ব! পারি। 
7807) বছ বছ বার পদ্থিগাছি; তল তন্ন 
কৃিয়া পড়িয়াছি;) শোকার্ত হাদয়ে, মৃতু!র 


1) 1] 01710, 


ইহার কাচ 
অন্ধকাণে বলিয়া দিবানশি পড়িয়াছি। 
কিন্ত তাহাতে জীবন-ঘু$ র সমস্তাটাকে 
যে এষাব মতন এমন এন হম করিয়া, 
নাভিয়া চাড়য়া ধেখিসাছে,  এমনট। 
চল নুভব কপি নাহ। টেনিপনের 
»ন মেমোরয়ামে আশ সুন্দর, অতি 
পাণোপাপক, অতি মধুব কথা অনেক 
গাছে | কিন্তু ভবে এক্য, বুলসের 
৯৩, ব্নাব ঘনলি বু পড  ৫বণা 


কবি বহু ধন ধব্থা এ কাব্যধান 
[ণথি॥ ছিলেন বাবদ [বষয়কশ্মেএ 
বঙ্গপেব মাঝধানে, এক একবার ছুটির 


(1 | 


[গক্কা এক একফটী অংশ রচনা করিয়াছেন। 
যোগস্থ হৃহ্‌য়া, একে করান ভূ৩তে 
বিভোর হহয়া, লেখেন নাই । ল্থুতরাং 
তাহার এই কাবো অনেক অবাস্তর 
কএ আছে । একটা রমের আতব্যক্, 
স্তরে স্তরে একটা ভাব মানুষের মনে 
কমন কারস কুটিসা 5ঠে, শোকার্ের 
19.ওর [ভন ভিন অবন্থ। কিন”) আর 
[বধহরূলটারহী বা প্রকৃতি কি, ইহ! 


একে বাঞেই ফুটাইয়া তুলতে পারেন নাই। 
এ বিষয়ে অক্ষয়কুমারের “এষা” টেনিসনের 


ঞি 


44278161500 অপেক্ষা স্নেক নত্রিষ্ঠ । 


এ 01987910র যী . খান. 
এষ/র, ধুছলী, ঠাস)। 





%$ নু ॥ 


পা 
কি, ০1 ঞে ৪ মি১৮৮ 
তারপর ্ পা 78. 77181 
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৫ম সংখ্যা] 


গাথার মূল লক্ষ্য ককাবাসব সভিথ্যক্তি। 
টেনিসনের কাব্যে দে গভীর কাকণ্য কোথায়? 
মক্ষয়কুমাগের এই কাবাখানির প্রতিছত্রে 


দুর্ভাগ্যের কাহিনী 


ওত ৮ পপস_স. সপ 


৪১৫ 


নিদাক্ণ, মর্্ম্পশী কাকণ্য-অশ্র ঝরিষ। 
পঁদিতেছে। 


শ্রীৰিপিনচন্দ্র পাল ! 


ঢর্ভাগোর কাছিনী 


( উপন্যাস ) 
৬ । 
পচগণ্ড ধাক্কায় দর হাট ইহা শলিধী আঠাবা কোশ পথ হেটেছি। সন্দযার সময় 
গেল -দরঞার সন্মে তষধণ দশন এব সইবে এস পৌছেছি « পর্গ্স্ত যে 
মগ্ুযামুণ্ত ! পাঠক, এ মর্দন সিত পুর্চেউ ,হাঁটেলে বা বাড়া গিয়েছি সবাই আমার 


আম'দের পরিচয় হইয়ছ। 

জীন কক্ষমধ্যে 2 এক পদ অগ্রসব 
হইয়াই থা'ময়া গেল। হাঁহার পঞ্ঠের থলি, 
ভান্তব গাঁইউধুক যষ্টি, শব কঠার 
দুষ্টি- ০প৩-ছবিব স্তারহ ভীষণ। মাগালো- 


এও 
যাবেন চ'ৎকাবকাবিবার ক্ষমগা পান্থ (ল'প 
কাপিঠে 
তাহাক 
পডয়া- 


পাইল,, সেশ্ধু ভয়ে থব থর কিয়া 
লাগিল) ব্যাপ্রিস্তাইন প্রথমতঃ 
দেখি! ভয়ে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিমা 
ছিলেন, তা পর ভ্রাতান দিকে দৃষ্টি পড়িতে, 
পুনরায় প্রক্তিস্থ হহলেন। মাগয়েল শাস্ত- 
দৃহিতে আগন্তকের প্রতি চাহিয়া ছিলেন। 
পীন, মিরিয্েলকে কোন কথা বলিবার 
অবকাশ না দিয়াই উচ্চকণে ঝড়ের মত 


ঝলিয়। চুলিল-_ 
শুনা আমার নাম জীন ভ্যালবজন। 
টু একজন দাগী আদামা, ১৯ বসব 






রূটিয়েছি। 


চার দিন আগে 
$ ্ 


১০ দাহ পেয়ে পরতারলিয়ায়ের 
মির ক নটি টীট।পথে চ'লে আস্ছি। আজও 


»পয ছাডপ্ত্র দেখে দূব দূর কবে 
জেলখানায় গেলাম-- 
মাঙে গেলাম 


ভার 


“াডিয়ে দিয়েছে 
তাবাদ হাহ দিলে না। 

জ্াড মেঘ উঠল, 
দাবলাম--বুটি হয় ত কোথায় 
গান্‌ নেহ, বুষ্টি থামাবেই বা 
পারজই ফিরে “সৈ বাগানের সাম্‌নে 
পাথবের বোঞ্ু শুয়ে ছিলাম ;--এক বুদ্ধ! 
এ” বাড়ী দেখিয়ে দিলে । এটা কিরকম 
বাড়ী? সবাহথান। ক? তয় নেই, আমার 
উাঁনশ বছর ধ'রে করেছ 


-অ কাশ 
"৮17৮ গেছ 


চোর 1 


৬ 


পয়সা আছে। 
ফ্াঙ্ক ১৫ স্থাস অমিয়েছি। 


আপনাদের 


(.গট আম ১০৯ 
ক্ষুধার আর লে পাবিনে। 
এখন জায়গা হবে ?” 

“ম্যাগ লোয়াব, আর্‌ একখান" থাল। ম'ন রি 

লে'কট। তাড়াভাডি অগ্রসএ হইয়া মি'র- 
ঝেলের কথায় বাধ। দিয়! বলিয়া উঠিপ-_. 
“করেন কি? শুনুন, শুনুন বুঝেছেন আমি 
কে 1--মামকি ? আমি গ্যালির কয়েদী, 
সবে মাত্র ছাড়া পেয়েছি । এই দেখুন--- 


৪১৬ 


বলিয়! সে কোর্তার জেব হইতে একথান। 
ছাড়পত্র বাহির করিয়া বলিল--“এই দেখুন, 
এতে কি লিখছে ।--'জীন ভ্যাল জীন, সাং 
১৯ ব্ৎদর ধরিয়া গ্যালির কয়েদী। পাঁচ 
বৎসর ভ'কাতির জন্ত, এবং চারিবার গলায়ন- 
চেষ্টার অপরাধে বাকী চৌদ্দ বসর। 
লোকটার প্রকৃতি বড় ভয়ঙ্কর এ দেখেও 
আপনারা আমাকে খেতে দেবেন ?- শোবার 
জায়গ! দেবেন ? এটা কি একট! সরাই ?-- 
জাপনাদের ঘোড়শাল আছে ত ?” 

“ম্যাগ লোয়ার, কোণের ঘরের বিছানায় 
একটা ফরস! চাদ্দর পেতে দিয়ো ।'--তার পর 
আগন্তকের দিকে ফ্ষিরিয়! মিবিয়েল বলিলেন-_ 
“আনুন মশান়, এই আগুনের দিক্টায় এগিয়ে 
এসে বনুন। খাবার হ'ল বলে; থেতে থেতে 
আপনার বিছানা ও হ,য়ে যাবে এখন |” 

লোকটা যেন ধাঁধার মধ্যে 
গিক্লাছিল--কিছুই বুঝিতে পাবিতেছিল না। 
'এ ব্যবছার তাহার পন্ষে অপত্যা'শত, অপুর্ব ! 
তাহার ভীষণ-কঠোর সে মুখের উপর একে 
একে বিদ্বয়, সন্দেহ এখং আনন্দের লেখা 
(ফুটিয়া উঠিল! সে ছবি--নানাভাবসংঘাতের 
মে অপূর্ব মিশ্রপণ_-বাস্তবিকই দেখিবার 
জিনিষ! লোকটা উন্মাদের হ্যা অসংবদ্ধ 
স্াষায় বলিতে লাঁগিল-_“সত্যি? মিথ! 
নয়? "দূর হ, কুকুর ঝলে আর সবারই মত 
আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না? আমি জান্তা 
স্পআমাফে দূর ক'রে দেবেন, ভাই আগে 
থেকে ই পরিচগটা দিয়েছিলাম । আমায় খেতে 
দেবেন 1--গদি-চাদর-ওদ্ধালা বিছানায় শুতে 
প্বেবেন ?--বিছা।ন! ! হার, উনিশ বছর ধরে 
বিছানায় জার উইনি। জাপার নাম? 


পড়িয়া 


ক্ষদর্শন 


[ ১৩শ বর্ধ, ভান, ১৬২০ 


আনি ঘা চ'ন, তাই দেবো । আপনি খুব 
ভাল লোক। আপনারই.এ সরাই বুঝি?” 
“'আ!ম একজন ধর্মযাজক । এই বাড়ীতে 
বাদ ক'রে থাকি ।% 
“ধশ্মবাজক 1--ওঃ, তা হ'লে আর 
আমাকে টাকাকড়ি কিছু দিতে হবে না, 
কেমন? আপনি প্র বড় [গর্জাটার পাদ্রী 
বুঝি? কি বোকা! ! এতক্ষণ আপনার 
টুপির দিকে চাই-ই নি” বলিয়া, যষ্টি ও 
থপ্দিটা সে মেঝের উপর নামাইয়া রাখিল। 
আপনার খুব দয়া! কই আমাকে ত ঘ্বণা 
কবলেন না -- তা হ'লে আমার কাছ থেকে 
আপনি টাক! চান না, কেমন 
“না, টাকা শাঁপনি রেখে দিন । কতদিনে 
আপনি টাকা কটি উপার্জন করেছেন?” 
“উনিশ বছরে 27 
“উনিশ বছরে 1” 
পরিত্যাগ করিলেন। 
ভীন বলিতে লীগিল-_“আমার সে টাকা 
সবই জমা আছে। পথে আস্তে আস্তে 
মজুপী খেটে কিছু পেয়েছিলাম, ভাত্তেই এ 
চার দিনের খরচ চলে গেছে। আপনি এক- 
জন পাদরী না ?--তবে একটা থা বলি 
শুন্ধন-_-আমাদের জেলখানায় একদিন সর্দার 
পাদরী উপদেশ দিতে এসেছিলেন। আধরা 
যত কয়েদী তিন দিকে সার়বন্দী ছয়ে 
দী/ড়ালাম; পাছে আমরাকেউ কিছু করি বলে 
আমাদের ঠিক সামনে গোলন্দাগছের! গোলাতর! 


কামান নিয়ে পলংত জালিয়ে দাড়িয়ে ই 
শা বের সেই ফাকা দিকটা নেক 
ধাড়িবে সেই পর্দার পাদরী শুর ৬ রথ 


মিথিঞ্লে দীর্ঘনিংশ্বান 







৫ম সংখ্যা ] 


ত দুরের কথা, ভাল করে হাকে দেখতেই 
পাচ্ছিলাম না। খালি তাঁর মাথার উপর কি 
একট! সোণার জিনিষ চক্মক্‌ কব্ছিল, তা 
দেখতে লাগলাম । এই হ'ল সর্দার পাদরী, 
আর এই তার ধর্মের উপদেশ!” 

দরজাট। থোলা ছিল; মিরিয়েল নিজেই 
যাইয়া বন্ধ কাঁরয়। দিয় আদিলেন'-- বলিলেন 
_ “্রাত্রিটা ঝড় কন্কনে। আপনার বডঠাপ্ড 
লেগেছে বোধ হয়।- ম্যাগলোয়ার £র 
থাবারের জায়গাটা আগুনের দিকে কণা 
দিয়ো 1 

যতবার মিরিয়েল 
“মহাশয়” বলিক্বা সম্বোপন কবিতেছিলেন, 
ততবারই আগস্তকের মুখমণ্ডল প্রদীপ হইয়' 
উঠিতেছিল। পিশেষ*ঃ গ্যালির 
আসামীর পক্ষে স মন্মানলাভ, মক্ভূমে তধা য় 
কণ্ঠাগত পাণ জীনবব পে সুশী পণ বা বর্ণ 
পাত্রের স্তায়ই লে'ভনায়। 
জন্ট এমনই পালায়িত হয়। 

মিরিয়েল অকম্মাং বাতিদ্বানের প্রত 
চান্ছিয়। বলিলেন--“তাই ত, 
মিটুমিট্‌ করুছে যে!” 

ম্যাগলোয়ার তাহার অর্থ বুঝল । 
মিরিযেপের শয়নকক্ষের আপমারী হহতে 
রৌপ্নির্দিত ছুইটি বাঁঙদান আনিয়া, 


তাহাকে 'আপনি; 
কয়েদী, 
চনতা 


ম্মা।লব 


আলোটাঁ ক্ড 


আজাইরা, টেবিলের উপর লাজ ইয়া [দল 

জীন উত্তরোত্তর বিস্মিত 
রিল...” এত দা আপনার! 
রা এ গে ঠ দিলেন; আমি কে, তা 


হইতোছল। 
আমাম ঘ্বণা 





দুর্ভাগ্যের কাষিনী 


৪১৭ 


তাছার করম্পর্শ কবিধা খপিলেন “আপনি 
কে, দে কথায় মামুর প্রয়োঞ্জন নে£। এ 
গৃহ আমার এখানে 
অতিথির নাম কেট জানতে চায় না,তার 
কোন ছুঃথ আছে কি না, সেইটুকুতেই তার 
প্রয়েজন। আপনি দঃ, ক্ষুধাতৃষ্ণার় কাতর, 
এখানে আপনার অবারিত দ্বার। না, 
ধন্যবাদ দেবেন না, আমি যে আপনাকে 
আমাব বাডীতে আশ্রয় দিচ্ছি--এ কথা 
এ বাডীতে আমার ধা! অধি- 

তাই,-- বরঞ্চ বেশী। 


নয় ভগবানের। 


ভাববেন না। 
কার--আপনাগ্ও 
আপনার নাম আমি জান্তে চাই না,_- 
আপনি বলবার 'মাগেই তা জেনেছি ।” 

লোকটা বিশ্ময়-বিস্ষারি নেত্রে মিরিয়েলের 
প্রতি বলিল- -“সে কি ?-- 
কিসে জান্যলন ?” গাড়স্বরে ধাঁরে ধীরে 
মিরিয়েল উদ্ধর করিলেন_-“কেন, আপন 
যে আমার ভাই । 

ল[কটা স্তম্তিত হইয়া গেল। 

“আপ'ন মানুষ নন, দেবত1। 
ভাষা জানিনা । আর আমার ক্ষুধা-তৃষ্চা 
নেই--সব ভুলে গেছি।”? 

“আপনি কি জীবনে অনেক চঃখ কষ্ট 


চাহিয়া 


বলল-__ 
[ক বল ব--. 


(পেয়েছেন ??? 

উ,সে কথা আর কেন 
সেহ লালবোর্তা, লোধার শিকল 
আর গোলা, কাঠেব তক্তার শযা, জপহা 
গীক্ষ, তীর শীত, কারণে অকারণে কশাঘাঁত 
আর নির্যাতন, কথায় কথায় অন্ধকারদন 
নির্ভদন কারাগা'র নির্দাসন, রোগশধ্যায় 
গ+ড়েও শৃঙ্খলের হাঠ হ'তে নিন্তার নেই-- 
উঃ, কুকুরেরাও এর চেয়ে সুদে থাকে] 


“দুঃখ কঈ! 


বলেন ? 


৪৯৮ 


উনিশ বছর এইভাবে কেটেছে। এখন 


আমার বয়প ছল্িশ। এতদিন ছাড়া 
পেয়েছি, তবু এখনও তাপ জেব চপছে £5 
হলদে ছাডপত্রই তার পমাণ |”? 

“সত্য বট, আপনি অসহ্য দ্রঃখযঘূণা সহা 
কবেছেন কিন্ত এট গ্থিব জান্ত্বন শ্গ্গ 
একদ্রল মাত্র যথার্থ অন্তত পাব অশ্ষণ* যে 
সাধুপুবদষব 


সহঃ ৭ 


'সনন্দোচ্ছাস দাগে এনেছিল 


আগমালও তা জা না কণা 
থেক যদি মানবের প্রতি শ্রধু এণা ৪ বদ্বষ 
নিযে বাঠির হয়ে এসেপাকেন-তাখ অপন 
কঞ্চগণার পাত, আব যদ সে ্র্দানর শক্ষ 
থেকে মহ্ান্বভাবক তা, চির প্রশণন্তি এবং 
সাধু সংকল শাভ করে থাকেন তা চগল 
আপনি আমাদর মত নধাবণ যে.কান 
লোকের চেয়ে অনেক বড |, 

ম)াগলায়াব ই'পমধো খাব লহয়া 


ছা সয়াণছণ নিতান্ত সাদা'সদা “কমের 


আংখার্দা, বে মাগালায়াব কি বুঝিয়া, 


আপনা তইঈতে £ক পাদ ভাল প'ণীয়€ 
আনিয়ান্ছল। 

"বলে পড়ন, আর কি?”--বলিয়! 
মিরিষেল নিজেই আভার্ধা বণ্টন করিতে 
আরম্ভ করিলেন । আগন্ধক গোগ্রাসে গলতে 
জাগল। সহসা মিরিয়েল বলিয়া উঠিগেন 
»' সাই ত, টেবিলটা খালি খলি লাঁগ?ছ 
কেন?” আসল কথ, অতি'থ অভাগত 
আসিলে, রূপার ছয়খানা থালাহই টেখিলের 
উপর সাজাইয়া রাখার তার নিয়ম ছিল। 
মাগ্পোয়ার ডিন জনের উপযোগা ভিনথানি 
মায় গ্রাল! বাহির করিয়াছিল ।- মিরিদ্বেলের 


কমার মধ্যে এইটুকুই !ছল। এট 


বক্সদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, ভান্র, ১৩২৯ 


ষে কৃত্রিম বডমান্ুষিব ভাব, উচ্ভাতে এমন 
একটা !শস্লভ সবল *? মিশিত ছিল, যাহ 
হাহার সাংসারক দাব্দ্রাকে মহিম।ম্ডিত 
কবিয়াই তুণিত! আজ .স লোকও নাই, 
পে মংত্বতববন আব দৃষ্টিপথে বড পড়ে না। 

মাণলোবার কাকা তিনণানা রূপার থালা 
আলিয়া টেপিলর উপর সাজাইয়। দিল। 
2োকট গখন “কান দক ন চাতিয়া ঘড় 
ভেট কারিয়' খাইয়া য'চাতেছল। আহারাধির 
“বু মে খছল ঠদশাশয়,। আমার পক্ষে এ 
গাণার আশাব অ হবিজ কিন্তু হবু সত্য 
কথ গাডোয়ান গুলা ও 


আম পগনারখ চেয ভাল থ'ষ।” 


পলিত কি জে 


অন্ত কেহ হইলে ভয় ত এ কথায় কু 

হত*১ কিন্ধু মিরাযুল সহজভাবে উত্তর 

কবি ন তা ভখে, ৩য় ত আমাদের 
তাপের € শা পবিশ্রম করতে হয়|” 


1 ভুত ত 

শা নয়। তাপ আপনার মত এত 
গণাৰ নয়। আম য' ভাবছিলাম আপনি 
বুঝ হাও নন। ভগখ ন্‌ যদি স্তাম্রবিচারক হন, 
“বে একদিন আপনি কু্যুবে হবেন।” 

" ভগখান্‌ খুখহ স্তায়বান্।” বলিয়! 
একটু থামিয়া মাবয়েশ দিক্ষাসা করিলেন-_ 
“মহাশয়, তা হলে পঁয় গারপিস্জারেই ষাবেন ?” 

হি, আর কোথায় যাব? কাল 
পত়াষেই রওনা হতে হবে। অনেকটা পথ | 
এ অঞ্চণে রাংত্র?া ঠাগান্ন ঠাণ্ীয় কাটলে? 
দিনমানও] বেশহ গরগ্ম থাকে দেখছি 1৮ 
পয়তারলিয়ার বেশ জায়গ!। 
কাজের? সেখানে অভাব নেই।.. কাগজের 


কল, পেলের কল, চামড়ার কারবার হি 
ডি ই 


কারখানা, ইস্পাতের তামার, কারখানা 


৫ 
ত1, 







৫ম সংখ্যা । 


অনংখ্য ছোট খড় কারবার সেখানে আছে 
আমাদের জানাশুনা ঢলাকও 
আছেন। তবেছুধের কাধবাৎটাঠ পেখানে 
খুব ঝড়--কত শত মন ছুণ ছানা পভ ক্ষীণ 
সেখান থেকে প্রতিদিন 
হয়?” বলিয়া মিরিয়েশ 
তাহার আলোচনা কগতে 
যেন অপর দশজনের মওঠ 
মানুষ-.তার জাখনের 
কলক্কমাণডত নম! বত হার নন 


মেখাতন 


বদে। ঢালান 
বিপত1বিত ভাবে 
লাগিঃলন। সে 
সাধারণ একজন 
কোপখান্টা এখন 
একটা 
সুন্বব সুযোগ, পাপীর প্র/ঙ সধুণ ডগদ্পশ 
চেষ্টা, বনম্মমভাবে ছুবিক। চাল 5 
ক্রেদপরিপুণ শ ষণ-পাপা 
পাপের প্রত পাপা বা১।৩ 
তাহার পয়সা এ 
বরং (তনি 
স্থির 
ছিলেন। 
অতাতের 


[শেখ 
উনুপ্ত কাখয়া 
ঘথধ ঘ্বণা জনা 
সমতুভ উপেক্ষ। 
অতা* 


হন 
তাহার জ্াবন”া;ক 
অন্ধকারে ডুবাহ.৩৩ 12০5 
ষথার্থ করুণা এহখানেহ নব? 
ভারে যে প্রঙাপয়তহ প্রপ্মাড়ঠ 
হহতেছে--তাঙ্কাকে মুহন্তের ভগ্ঠ9 সপে কণ। 
ভোল।নহ কি বথার্থ করুণ নহে? এহ যে 
মহা প্রাথতা, উড দেশ 
দুরে রাখিয়া, ভ৩্ভাগোর জাবনেপ ক্ষত স্থৃনে 
হত্তম্পশ করিয়া তাপ যন্ত্রণা আর বুদ্ধি 
করিতে চার না )--এহ ষে সক্ষোচের ভাব, 
ইঞ্ছাতে কি যথার্থ দেবত্ের ছায়াপাত নাই 
“ জাহারান্তে উপাননাদির পর মারয়েল 
বলিলেন-_« চলুন মশায়। আপনার ঘর 
ফেখিকে দিকে আলি ।+ 
টা কক্ষট অতথির 
র্‌  মিরিয়েলের শয়নকক্গের 
রি জা টি একমাত্র প্রবেশপথ । 


যাহা সকল বণ্ততা 






দুর্ভাগ্যের কাহিনী 


৪8১৯ 


অতিথির সঙ্গে মিরিয়েল যখন আপন কক্ষ 
দিয়! যান, তপন ম্যাগ লোফার তাহার শধ্য।- 
শিয়রস্থ দেওয়াল-অ'লমাগিতে বূপার পাত্র- 
গুল! তুলিন। রাখতোছল; শয়নের পুরে 
এড! তাহার প্রতিদিনের কাজ ছিল। 

শখ্যা গ্রস্তত ছিল। মিরিয়েল বলিলেন-_- 
“তা হ'লে আপনি এখন শুন | স্ুনিদ্রা। 
হোকৃ' কাল সকালে রএনা হবার আগে 
একবাট গপ্পম দুধ থে তবে যাবেন 1” 

“দে আপনার অগ্রগহ 1” -- বলিয়া সহসা 
পোকটা উঠিয়া দাডাইল। সঙর্ক কারবার জন্, 
ন। ভগ দেখাহগাব ঠাহার সহজাত- 
বুগ্ধর্প বশবতত।য়_কে দানে কিসে? জন্ত | 
সে সহসা উত্তোজতশ্বরে বালরা উাঠিল-- ০দ 
[ক মশায়? আপনার এত কাছে আমাকে 
শুতে দিচ্ছেন? আপনি পাগল না কি £ 
মাম যে একন্ন খুনা শহ, আপনাকে কে 
বললে?” 


অন্ত, না 


উওর ক।রলেন-- 
নয় ।+ 
দকে ধীরে ধীরে 
আপন দক্ষিণ হস্তখানি উত্তোপন করিয়! 
"রথে তাধাকে আশার্কাদ কারুলন, তার পর 
নিঃশবে সে কক্ষ তাগ করিলেন। 

৩থনও তাহার শয়নের সময় হয় নাই। 
বাগানে পিয়া তিনি পায়চারি করিতে 
লাগলেন এবং ভগবানের যে রহস্যময় অপূর্ব 
লীলাটৈচিত্র্য গভীর রজ্জনীতে ভাবমগ যানৰ- 
চক্ষে ফুটিয়া ওঠে, তাহারই ধ্যানধারণায় নিম 
হইয়া রছিলেন। 

এদকে, লোকটা ৬ জলন্ত হই কির 
ছিল তে আমাকুতা না ছাদ়িয়াই_-ছ [বহা 


[খপয়েল খারস্বরে 
শে ভাবনা তগবানেরশআমার 


বঁলয়া বৃদ্ধ আগন্তঃকব 


৪২৩ বঙ্গ দর্শন 


বাতিটা নিভাইয় দিলা, একেবারে বিছানায় 
গিয়৷ পড়িল এবং মুহুপ্ডপরেহ গাঢ় নিদ্রাতিতৃত 
হইল । 


মিরিয়েল ফিরি 


অনেকক্ষণ পর 


অপিলেন। 
গভ। শ্বধুপ্তিব ক্রোডে মগ্ন হনয় গেল। 


[ ১৩শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩২০ 


ক্ষণপরেই সে ক্ষুদ্র বাড়ীটি 


(ক্রমশ) 
শ্রীস্বধীরচন্জ্র মজুমদার । 


স্থখ-স্যৃতি 


১ 
চির-সাথী বাণাখানি ছল মোর করে। 
প্রভাতে গাহিত পাখা, 
ফুলে ছেয়ে যেত শাখা, 
জাগিত হদয় মোৰ কি পুলক ভরে। 
আকাশ পাতাস ভবা-_ 
কি বেন আকুপ-ক খা 
হরষ-প্লাধন আ।স' প।ডঙ অন্থবে-- 
আজ মুন পডে। 
বট 
গগনে প্রধর রবি, 
শ্তামল গ্রাস্তর-ছবি, 
অলস মধ/হৃ“বেলা--পওকন্গ-গুঞ্জন, 
নিবিড় প্রচ্ছায় বট, 
জন্হান্‌ নদীতট 
ধন্ধ-তণী গুলে শ্রোতে--ব্যর্থ আকিঞ্চন-- 
টুটিতে বন্ধন। 
৩) 
পাখী উড়ে নীগাকাশে, 
কষ বিন্দু যেন ভাসে, 
অথি ছুটি তারি পানে--সে ধেন আপন! 
গেহ তণ্ড স্থনিবিড় 
কোথা” তার আছে নীড়, 
কুত্র নুখ ঢখ তার--গ্ুহীর হন 
কলহ-মিলন। 


৪ 
কুটিত স্ধ্যায় তারা, 
শুদ্র জোতন্নারধাবা 
ঢালিত আকাশে চাদ-_হাসি? সুধাহাপি ) 
খমসিতাম বাঁণা নিয়া, 
তৃপ্িৰপা কাছে প্রয়া, 
ভাঁবশাম--প্রিয়াপ সে ফুল্কূপরাশি-- 
কত ভালবাসি! 
৫ 
বীণা কাপত সুর, 
প্রেমন্বপে পরিপূর- 
চাঁহিতাম [প্রয়ামুখ_সুষমার সার! 
এই স্বর্গ__-এই স্থথ, 
জানি নাকোথায় তখ, 
কোন শৃন্ত কোন দৈন্য নাহি প্রাণে আর-- 
এত স্থ কার! 
৬ 
হেরি' নিড্রালস ভরে-- 
আখি-পাতা ঢুলে পড়ে 
প্রয়ার আমার--বীণা রাখিতাম পাশে! 
ঘুমঘোরে বার তার 
বাধিত গলায় ভার] 
হাক ! সে সুখের নিশি ঘদি ফিরে মাসে 
এ বিরহ লাশে 1? 
/গিরিজানাথ সুখোপাধ্যারণ 


পাথরের সন্দেশ 


তারতের এক প্রান্ত হইতে মপর প্রান্ত 
পর্যন্ত এই বিস্তৃত ভূঙ্গাগে প্রস্তত্ন কত কথাই 
বপিতেছে, কত সংবাদই দিতেছে, অতীতের 
কত গৌববকাহিনী বিবৃত ক'রতেছে। 
যে ইতিহাস মান্থষ পিপিবদ্ধ করে নাই, মববা 
লিপিবদ্ধ করলেও জলবাধব দৌব'.আ্মা তাছা 
বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, পাষাণ দে ইহ্কাসও 
বক্ষে ধাবণ করিয়া যুগপুগান্তের পর মানুষের 
ঘরে আলির! হাজির হইতেছে । সহত্র সত্তর 
বৎসর মৃত্তিকার নিগে প্রোথিত থাকিয়া আত্ম 
রক্ষা করতঃ যে কাঠিনী সে এত দিন “গাপন 


করিম্বা রাখিগ্াছিল, আড় তাহা প্রকাশ 
করিছ। দিয়। জগতক চমংকৃত কণিতেছে, 
কত কুস'ন্ধারের মন্তকে কুঠারাঘাত 


করিতেছে । কি উভিষ্যায়, কি দক্ষিণাতো,কি 
পাঞ্জাবে, সর্বত্রই পাধাণ-স্থপি 9 ভাস্করগণের 
অতুলনীয় কীবি সকল ঘোষণ। ক্িতেছে। 
থণ্ডগিরি, উদ্দছ্ছগিরি, পুরা, হুবনেশর বা 
কণার্ক, ইলোর, এলফ্যান্টা, অনস্থা বা 
পাগ্ডবগুম্ক।, দিল্লী, আগ্রা বাঁ ধুতব যেখানে 
বাওয়! ঘাঁক্‌, সকলেই নীরবে জাতীয় গৌরব 
ঘোষণা করিতেছে। এই সকল দেখিয়া 
কেবল হাজ্জ বাঙ্গালীই একট আক্ষেপ লইয়! 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করে-ভাহার দেখাইবার 
কিছু'নাই। দক্ধের এই সন্ভাপ নিবারণের 
জন্ত তাহার একমাত্র ত্যজনী (ছল এচ যে, এই 
শ্রধরধিহীজ প্রদেশে তধনও ভান্কর-শিলর 





1: টি 
নারির রাহ: বাণ ডেট দুখে 
্ হি বনী 


শুনিয়াছিলাম, তিনি প্রমাণ পাইয়ণঞছেন থে. 
উডিষার অনেক কীত্থি বাঙ্গ।লী শিল্পীর রচিত। 
বে বাঙ্গ'লী নিঞ্জের দেশে কিছুই করিতে পারে 
নাই, সে বাহিরে যাইয়া কৃতিত্ব দেখাইতেছে, 
ইহার পক্ষে যুক্তি এই যে, দেশে প্রন্তবের 
অভাব। দেশে শাঞ্জের ব্যাধ্যাতা নাই 
বলিয়া বিদেশ হইতে ব্যাখ্যাকার কসাজিপ্না- 
ছিল বলিয়া বে জাতির প্রবাদ, তাহ।রা 
কি বিদেশ হইতে প্রস্তর আনিম! আপনাদের 
কীন্তি স্বদশেই চিরস্থামী করিতে পারিত না? 
এই সন্দেষ মনে জ।গিলেও, থোস্‌ খবরের 
ঝুটাও তাল বলিয়া মনকে প্রবোধ দেও 
গিয়াছিল। সময়ে সঙয়ে শি্পচাতুর্যের ছই 
একটী নিদর্শন যাহা পাওয়! গিয়াছে, তাহা 
বিদেশ £ইতে আনীত বলিগ্নাই বিশেষঞ্গণ 
নিদ্ধারিত করিতেছিলেন, এন লময়ে এমন 
একটা ঘটন। বটিয়াছে, ঘাহাতে বাঙ্গলীফে আর 
মাথা! হেট করিয়া থাকিতে হইবে না। 
ঘুত্তিকার নিম্ন ইইতে এমন বুহদাকার গর এয. 
খণ্ড সকল পাওয়া গিরাছে ধাহা তক্ষগ- 
কাধ্যের উপযোগী করিয়া স্থাপন করা 
হইয়াছে, কোনও দৈব-্ঘ্িপাকে কার্ব্যচখষ 
হয় নাই । ইহাতে অচুমাল হজ যে, গ্রস্ত 
বিদেশ হইতে আনীত হইলেও, পি্ী বেলীয় | 
খ্ষটা এখন আর কেবল মাত্র আযানের 
জন্তৃতি নহে। করেজ-ফানুগন্ধ।ন-পর্গিতি 
বাঙ্গালী জাতির এই রিম কি প্রঙান্কী- 
সৃত করাইর! সমগ্র কাতির হলেন ক চক্র" 
ভাঁঞম হইঝাঙ্ছেন। এরও 'লীগবের দিন 
এই বে) এই সমিতি সম্পূর্রূপেই' বাঝাীর 


৪ৎ* 


কান্তি-_-ইভার জন্মদাতা বাঙ্গালী, ইহার পর্রি- 
চালক বাঙ্গালী। 

বরেক্দ্রঅনুসপ্ধান-সমিতি নানা দিকে 
কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধোই 
বাঙ্গালী জাতির ইতিহাদে তে।লপাড় কা 
আরম কইয়াছে। বাঙ্বালীর ইতিহাস যে 
। লক্ষ্মণনেনের পলায়নের ইতিহাস নয়, কিন্ 
*ষে সময়ে উত্তর ভারত বিদেশীর আক্রমণে 
বিধ্বস্ত, মেই সময়ে বা্ালীই সগর্কে সানাজা- 
স্থাপমের জন্ মস্তক উত্তোবন করিয়া দগ্ডায়- 
মান--এই ইতিহাস সেই 
ইতিহান বাঞগ।লী োনও 
ষষ্ঠাংশ দিয়াই আপনার 
শেষ করে না, কিন্তু সেন অগ্ধকার-নগেও 
অরাজক তার সময়ে শ্বনিব্বাচিত রাজা লই 
অশ্রদর হইপ্লাছিল এবং যুরোপ যে সময়ে ধর্ম 
লইয্»! ঝাট|কার্টি কবিতৈছিল, বাঙ্গালা সেই 
সময়ে বর্মবিষন্ধক স্বাধীনতা দিয়! রাষ্ট্র 
ডালাইতেছিল -'আমরা সেই ইতিহাস শুনিতে 
পাইতেছি, অন্তাদিকে সমিতি যে সমস্ত গ্রন্থ 
সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রচারকার্য্যে ব্রতী 
হইয়ছেন, তাভা দ্বারা তাঁরতের ধর্মুবিকাখেন 
অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন কোঠা আলোকিত 
হইবে। কি করিয়া বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিক ধরে 
পরিণত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস তত্ধে 
গ্রাপ্ত হয়! যাইবে। কিন্তু সে কথা বলিবার 
সময় এখনও আসে নাই । আজ কেবলমাত্র 
'তক্ষণ' ও ভাস্কর-শিল্প-বিষ্ধক সংগ্রহের কথাই 
বলিব ঞবং. তাহাও অতি 
বিশেব' বিবরণ, বাঙাল পাঠক 
লালের কান্তিক মাসের “সাহিত্যে; 
কৃইবেন।' 


গেৌ্রেঘজনক 
কালেই যে 
বাঈপ্যষিয়ক কর্তবা 


২ক্ষেপে। 
৯৩১৭৯ 
প্রাপ্ত 


বলদশন 


[ ১৩শ বন, ভান্র, ১৩২০ 


বরেন্্র »মুসন্ধান-সমিতি রাজসাহীতে যে 
সংগ্রভাগার স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দশন 
করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। 
কৌভুছলবশ «2 দেখিতে গিয়াছিলাম, হৃদয়ের 
আকাত্ক্ষী মিটিবে--এ 
কত ছল্লভ গ্রন্থ 


চিরদিনের পোষত 
ধারণাই তথন ছিল ন!। 
সংগৃহীত হইয়াছে, কত ।শলা।ঠাপি, কত প্রশ্তর- 
মুডি! ধাতু ও দার্নিম্মত সংগ্রহও আছে। 
কিন্তু প্রস্তরমা্ডগু!ল দেখিয়। যে আনন্দ উপ- 
তোগ করিয়া/ছলাম, তাহা বণশাতাজ। এরূপ 
স্র্ধর অঠাম মুভি আগ কোথায়ও দেখিয়াছি 
বাঁলয়া মনে হয় না। যবদীপে কতক গুলি মুর্তি 
পাতয়া পর্চতগণ মহ মস্তায় পড়িয়।ছিলেন -. 
এগুণির শাদশ কোথা হইতে আদিল? 
কিছু ভরমা হয়, ববেন্-অন্তসঙ্ধান মে সমস্তার 
মীমাংসার জন্ত যথেইই আয়োজন করিয়াছেন । 
সণ্যমুত্তি,। জদ্ধনারাশ্বরমুঙিতে বাঙ্গালীর 
সামাজক জাবনের কত কথা যে থোদও 
হইল রাহয়াছে। তাহ ১গুক্মান্‌ খু জয়া বাহির 
কারবেন। আমি মান্র একটা মৃত্তির কথা 
বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবঙ্গের উপসংহার করিব! 
মুন্ডিটা বিষ্ণুর বাহন গপ্চড়। ইহা যে বাঙালীর 
হস্তরচিত, তান্কার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এ 
মুছিটার মধ্যেই রহিয়াছে । বিষণ যেন স্বীয় 
বাহনের উপর ইচ্ছা কঙ্গিয্াই একটু চাপ দিয়! 
বসিয়াছেন, গরুড় সে চাপ অগ্রাহথ করিয়া 
উড়িবার উপক্রম করিতেছে, ইহাই মৃত্ভিটার 
বাহ্‌দৃশ্ত । কিন্তু শিল্পীর সমস্ত শিল্প-চাতকুষ্য 
প্রকাশিত হইয়াছে গরুড়ের মুখে। শিল্পা 
আপনাতর গ্রাণমন ঢালিয দিয়! তন্মরভাষে 
একটা মহথান্‌, আধ্যাত্মিক “কাবুকে -মৃত্তিগাদার 
করিয়াছেল। ভগবান সর্ধরাই জর 


৫ম সংখ্য। ] 


পরীক্ষায় ফেলিয়া! অনল-দণ্ নবর্ণেব টা উজ্জল 
করিয়া তোলেন। -- 

“যে করে আমার আঁশ, করি তাব সব্বনাশ ; 
তবু যা না ছাড়ে পাশ, হই তাব দাসের ধাস।” 
ইহ। ভক্তি-শান্কের কথা । সর্বদাই 
আনন হদয়ে ভগবানের সকল তাব বহনে 
প্রস্তত। আনন্দ 'চত্ত। 
ভগবান্‌, তুমি যত ভাব চাপ'ও না কেন, 
তোমার প্রসার্দে মামি নকল তারই শতিকম 
করিতে সমর্থ--গঞ্চডমু্রি যেন দিবাক্টে এট 
কথা বলিতৈছে। পশ্থরুখানাতে 
দৃঢ়তা, নির্ভবের আনন্দ এবং সর্ষোপবি 
ভগব্্তক্কেব সদানন্দ হাসিমুখ যেন মু পরি- 
গ্রন্ করিয়াছে । ভক্তিকে এমন প্রকট মুন্ডি 
দিবার ক্ষমতা বাঙ্গালী ভিন্ন জগতে আব 
কাহারও নাই । মৃণ্তিগানিতে বাঙ্গালিত্ব যেন 
দে ধারণ কারয়া আবিভূত হইয়াছে। 


পপ আজাদ 


৩ 


মুতাতেও তিনি 


বিগাঁসের 


সমিতির তোষাখানায় আমি বতক্ষণ ছিল[ম. 
অধিকাংশ সময় এই বুতুটির নিকটেহ ক্ষেপণ 
করিয়াছি, ঘুবিরা ফিবিয়া ইহারই নিকটে 


আপিয়াছি এবং এই আবিক্গাবেব জন্গ 


স্বর্গীয় জগদীশনাণ বায় 


তত 


অন্বলন্ধান-সমিতির যিনি মেরুদণ্ড, তাহাকে 
মনে মনে শতবার ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি। 
মনে মনে এইজন্য যে, ধন্তবাদ লইয়া! তাহার 
সন্ুখান হওয়া এক কঠিন কাধ্য। তিনি 
আদশ-কম্ী। অন্তে যে স্থানে এক গুণ কার্য 
কবিয়। দশ গুণ প্রশংপার জন্গ লাগাম়িত, 
তি!ন সে স্থানে আত্মগোপন করিবার জগ্ঠই 
ব্স্ত। অথচ অকাতরে তিন এই কাধ্যের 
জন্য ময়, শ্বাস্থ্য ও অর্থ বর করিতেছেন। 
চাহার কাধ্যেব প্রশংসা কবিয়া স্থানান্তরে 
ছু কথা লিখিয়াছিল'ম, প্রুফ দেখিবার সময় 
[নি স্বহস্তে তাহ! কাটিয়া দিলেন। বঙ্গের 
জমিদাবগণ ঘরে বাহিবে অনেকেবই চক্ষুঃ শল 
কিন্তু তাহাবা যর্দ কুমার শরৎকুমারের 
অনুকরণে দেশের মঙ্গলে আপনাদিগকে 
নিয়োজিত করেন, তবে জনপাধারণের 
শুভাকাক্ষার উপব তাহাদিগের আসন 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । শুতবাং সে শূল তাহা।দগেরঃ 
গাত্রও স্পশ কবিবে না, কেবলমাত্র 
প্রতপক্ষেরই চক্ষেব বেদন! জন্মাইবে। 


শীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 


স্বর্গীয় জগদীশনাথ বায় 


যখন জআগর্দীশবাবু বালেম্বর জেলায় 
পুলিশের অধ্যক্ষ ছিঙ্গেন, তখন দেই লময়ের 
পুপিশেন্ধ ইন্স্পেক্টার জেনারেল, কর্ণেল, 
পিই পারেব ভঁজ গ্রেলার পুলিশের কর্ম 
পরিয়ে করিবার আন্ত তথার বান) গিয়। 


জগদীশ বাবুফ্ধে বলিলেন--আমি আপনার 
পুণিশের কর্ণ দেখিতে চাহি না) আমি জানি, 
উহা! উত্তম; বীমস্‌ সাহেবও আমাকে য্বপ 
বলিয়/ছেন। অমি আপনার মিলিটায়ী সন্ত 
কার্ধ্য দেখিতে চাহি।” জগদীশবাবু উত্তহ 


৪২৪ 


করািলেন--আাপমি উ ক্র দেখিবেন বলিয়া 
আমি শ্রান্স ভিন শত কনষধল রিজার্ডে আনিবা 
রাধিক্পাছি; ভাঁগদের জগত লইয়া! সজ্িত হইয়। 
এখনই আনাইত্েছি ৮ কনষ্টঘলেরা লাইনেক্ধ 
মাঠে লঙ্গবেন্ত ছইলে, পিউ সাহেব স্বয়ং স্থানে 
স্থানে নিশান গাড়িলেন এবং বলিলেন -- এইটা 
জঙ্গল, এইটী নদী, এইথানে শক্ররা! আছে ) 
আপনি শ্য়ং ভুকুম পিয়া আপণার ফৌন্কে 
লইয়া যান, বাইবার স্বর সমস্ত ম্যানুয়েল 
ও প্লীটুন এক্সারদাইজ, দেখাইয়া যা'ন।” 
জগদীশবাবু তাহাই করিলেন এবং এমন 
সুচারুয়পে তী কর্ধ্ব সম্পর করিলেন যে, পিউ 
সাঞ্ছেব ছুষ্টয়া আদিয়া হস্তমর্ধন করি? 
উহীতক্ষ জয়ুন্ত ঘোষণা করিলেন ) বলিলেন-_- 
“কেখুর, আপনি বাহ্ালী, এই কর্খে জাপনার 
দেশি আমি নিশ্চদ্ধ পাইব ভাবিয়!ছিলাষ 
কিন্ধ পেখিডেছি যে, আম্বার পণ্ট,নে কর্ম 
চারীদের অপেক্ষা] আপনি ভাল কাজ 
কঞিযাছেন, আমি গবর্ণষেণ্টে আপনার সম্থা্ধ 
স্পেসিয়।ল. রিপোর্ট করিব। আশ্চর্যের কথা, 
আপনি শিথিলেন কেমন করিয়া ? বিউগল 
ধ্বনি করিস্বাযু অদয় ভুল ককিগ্থাছিল ;) তাহা ও 
আপনি ভ্বানিতে পারিয়া ভুল ধরিয়া! তাহার 
দুই টাক! জরিমানা করিয়াছেন । ধন্ত আপনার 
অধাবসায় !* বালেশ্বরে থাকিবার লমর সার্‌ 
রিচার্ড টেম্পল. ইহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধি 
প্রদান ফরিবার জন্ত বড়লাটকে লেখেন। জগদীশ 
বানু এ সাবা পাইনা, জঙবই ছোটলাটকে 
লিঙ্িকল এবং জার বাছুর লিই হইতে 
আগ্রা হাছ। কাটাই ছিশিক হইযোন। 
টেলালু রাজ্ব ক বিক ইন) কিন্ত উল 
অরুঃরধিও উঃপকা করিতে থায়িদেদ হা? 


ব্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৪২ 


বাজেশখষে একজন পঞ্জাবী ত্রাক্ষগ হগদী্প- 
বাবুর মার্দালী ছিল; এ লে।কটি সাত হাঁ 
শস্থা এবং গ্ৌরবর্ণ, ভাল লোক বলির! পূর্ববর্তী 
পুলিশ সাহেবেরাও ইহাকে আর্দালীর পদে 
রাখিয়াছিলেন; এই লোকটার চরিত্রে কোৰ 
দোষ ছিল না) কস্ত ছুভাগ্যবশত্তঃ একট 
উডিণা যুবতীকে দেখিয়া! াহার প্রেমাসক্তি 
হইল। গভার রাত্রে পুলিশ সাহেবের বাটা 
ভাগ করিয়া সে বুড়াবলং নদীর ধারে নেই স্ত্রী- 
লোকটার ঘ্বরে ষ'য় এবং প্রাতঃকাল ন! হইতে 
হইাতিই স্বস্থানে ফিরিয়া আদে। এই 
স্ত্রীপোকটা অপর একটা ধনী ব্যবসান্ী 
মাইতি কারস্থকে আপনার নিকট আসিতে 
দিত। কনছঈবল এ কথা জানিতে পারিয়া 
ইচ্ছাকে বলে দেব, ততোদার জন্তু আঙি 
জাত দিয়াছি এবং তোমার প্রেমে আমি 
পাগল, তুমি মার কাঠাকে আদিতে দিও না 
স্নীলোকটা সে কথা গুনিখে কেন? মাইতি 
যথে্ পয়সা দিত, স্থতরাং ষে তাঙ্ছাকে 
আসিতে নিবারণ করিত না। একদিন রাঞ্রে 
কনউবল ষেষন উহার ধরে যাইতেছে, সেই 
স্মস্ধে মাই(তিও ঘ্ধর হুহতে বাছির হুইয়! 
মআমিতেছে। যেমন তাহাকে দেখ!, অমনি 
কোর হহতে তলোয়ার খুলিয়া আর্দালি এক 
কোপে তাহাকে কাটিয়া, নদীর জলে কাপড়, 
ভলোর়ার ধৌত করিয়া, পুলিশ সাহেবের 
বাটী আসিয়। শয়ন করিল। প্রাতঃকালে 
যন জেল ও টেজরীয় গ্বার্ড এক 
লাইনের স্বাদ রিপোর্ট কিসে খনার 
তখন, ফনরবৃহাও ওসলাদ কিক (তাই) 
দাড়াইযানছিল ) সন্ধা লাই পাঠা 


রোজ দি কিছিছে জাগিল রিবা মাঠ 


৫ম সংখা! ] 


মাঠে চলিল ' ইত্যবসরে সিনিয়ার টাউন্‌ ইন- 
স্পে্টার সারদাপ্রসাদ বন্ধ আসিয়া বিপো্ট 
কবিজেন--“সহযে একটা খুন হইয়াছে)? 
জগদীশ বাধু উত্তর করিলেন_-“তদাবক 
করগে।” সারদাবাবু অশ্বপুষ্ঠে উঠিয়া চলিয়। 
গেলেন? লাইনে পৌছিয়া, কনষ্টবল, হেড, 
কনষই্টবল প্রভৃতি অগ্ঠান্ত কণ্মচারীদিগকে 
সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করলেন _ “কাপড- 
ওয়ালা মাইতি বায়স্থটি যে খুন হহ্য'চ্ছ, 
ত্বা্াকে কি তোমরা কেহ চেন ১ষদি গন, 
তষে বলিতে পাব, বুভাবল” নদী তীরে গে 
অত রাত্রে কন গিকাছিল 1,” জনৈক কনঈ 
বঙ্গ বলিগ--দছুজুব, ওখান একটা বে! 
আছে, তাভারই নিকট বা এ মাইতি 
যাইত » সারদাবাবু বলিলেন-_“ সে বেঠ্যাটাব 
কাছে আর কেহ যাইত, তাহা কি জান 
ঠিক বলিতে পা'বল না 
'পুর্সিশ সাহেবের আর্দালী শোভন সি্গাক 
এঁন্মীলোকটার বাটীতত যাতে দেখিয়াছি 1১, 
তখন লারদ! বাবু বলিলেন--“শোভন সিংহের 
চরিত্র খুব উত্তম, সে ২1৩ টা গুড, কন্ডাকৃট, 
টাইপ, পাইক্নাছে , দকল পুলিশ সাহেবদ্দেব 
সে প্রিক্প ; আমন লোক বেশ্টাবাড়ী কেন 
যাইত ? যাহাই হউক, তাহাকে ডাকাইয়। 
এ বিষক্ের় কিছু জানে কি না, ভিজ্ঞাল। 
কমি আতি কি, একজন কনষ্টবল গির! 
ভাঙা ডাকিয়া আন । কনইবলটি ডাকতে 


?.কেহ 


£ 
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চি এবং লাইনের মাঠের উপর দিয়! 
চি, গুলিশ সাহেবের বাটা এবং লাইনের 
ধনামন্ী সাজে, .এক বৃক্ষেত তলায়, শোভন 
কান দেখিতে পাইল । 





স্বর্গীয় জগদীশনাগ রায় 


৪২৫ 


মুখখানায় যেন চিনের সিন্দুব মাঁধাইক়্া 
গিয়াছে; আরক্তিম মুখ এবং চক্ষু দটিও ঘোর 
লাল হইয়াছে এবং দৃবিতেচ্ছে 1 তবুও সাহসে 
তর করিয্না কনষ্টবল বলিল--- 'শোভন সিংহ, 
তোম্কে। সারদা বাবু বোলাওতা হ্থায় ; নদী- 
[কিনারে কা। খুন ভুয়া, উস্কা বাত, তোম্‌কো 
কেয়া পুছেগা।” যেমন এ কথা শুনা, শোভন 
লিংক অমন তালারাক খাপ হইতে খুলিল এখং 
বজগন্তীবন্বারে বলিল শব, তৌমাবা ইন্‌ 
স্পে্টার শালাকো। কহে মেয়, নেহি জায়েজ!) 

মেষ, খুন কিপু'। মেয়, ফালি জায়েজ্া 1% 
কনটুবল আর দিকক্তি না করিম লাইন 
অভিমুখে ছুটিল এবং সমস্ত সংবাদ জালাইল। 
সারদা বাবু, সাহেব বিজ'্ভ ইন্স্পেক্টার, 
সাহেব হেড সবেদার 
নানাজাতীয় কনষ্টবলগণ 
টর্টিগ। কনঈবল/দব ভিতব চাঁড়য়।, হিন্দৃস্থামী, 
অ'ফগান প্রতি সকল 
জা শীয় লোকই ছল, লাঠী, শোটা, তলোয়ার, 
বন্দুক, বেওনেট লইয়া দকলে ছুটিল। গাছ- 
ুলাব নিকট গৌছিলে শোভনসিংহ ৰলিল-- 
“দেখে, হবাঁমারা ন্গিচ কই মতৎআও, আনেছে 
যেপ়লা টঙ্কা কাটা, তেয়সা তোম্‌ লোককে! ৰি 
কাটেগা, হাম বোল তা হায়, মেয় খুন্‌ কিক়া, 
মের ফাপি যায়ে 1 কেহই অগ্রপয় হইতে 
সক্ষম হইল না, ছবরা দিবা বন্দুক ভরিয়া! 
রাখ হইল। শেষে সাব্প্ত হইল--পুলিশ- 
সাহেবকে খবর দ্াও। জগদীশবাবু সংবাদ 
পাইয়া, যে বেশে ছিলেন, লেই বেশেই 
চলিলেন। তাত পরিধানে ছিল একটা ফিন- 
পাও ইজের, একজোড়া মোজ! ও চটি ভ্ুতী, 
একট! জামা, তার উপর এরটা! আলখায়া 


কনবল, পঞ্জাবী 
এবং নানাদেশয়ু, 


"বর থা, পাগান, 


৪৬ 


মতল' দ্ুত্রপ্দ ঠিনি চলিলেন এব শীদ্গ 
গাছতলাব নিকট পৌছিলন। ভাব পৌ ছিবাণ 
পূর্বে সকলে বলিতেছিল “যদ্দ পূলিশসাহেন্বৰ 
উপব চডাও করে, তব আমবা ছববা-গাদ। 
বন্দুষ* উহার গায়ে 
কাহাকে কিছু না বাঁপয়া 
দৃষ্টিপাত না কারয়া, একেবাবে খুনে শোভন 
সিংছের পাশে গিয়া চাডাইলেন এবং বাণলেন 
“তলোয়ার ফেকো,আ:ব তলোয়ার ফে কো” 


মাবিব।” ভগদীশবাধু 


কাহারও দিকে 


এই হুকুম দিবাব সময় তাহার চগ্ুদ্বয় তর্ঘত 
থে অগ্রিপ্ফুলিঙ্গ বাতব হইতে লাণিপ , 
শোঁভনসিংহ ভীহাব মুখের দিত ই একবার 
তাকাইয়া তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া স্তালুট 
করিয়া চঁডড়াইল। তথন জগদীশবাবু হুকুম 
দিলেন-_ «ইহার চাতে হাতকডি দাও 1” কে 
অগ্রসর হয় না! ;: তঞ্ন তাহার জামার আস্ফিন 
ধরিয়। বলিলেন 'লাগ!গ হাভকডি |” সুবেদার 
দৌড়িঘা গিম্লা হাতকাঁঢ লাগাইয়া দিলেন। 
তখন জগদীশবাণ জিজ্ঞাপা কারিঃলন ৫ 
এ খুন কিয়া ৮” “হা ভঙ্গুবঃ উত্তর মাসল | 
তখন “লে যাও* বালমা জগদীশব।বু দ্রুতপ!দ 
চলিগ্পা গেলেন। সকলে চিত্রপুত্তলিকাঁবৎ 
ঈাড়াইয়।! রহিল এবং 
লাগিল -'কি সাহস, কি বীরহ।” কতকগুলি 
লোক যাঁরা, পৃর্নে পলটনে কাজ করিত এবং 
যুদ্ধ বিগ্রহ দেখিয়াছে, তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে 
লাগিল,--'এ রকম বিক্রম আমর! যুদ্ধে কিথা 
অপর কোন কার্যে দেখি নাই |” 
বালেশখরে টাপবালী বন্দর খুলিবার ভন্ঠ 
জগদীশবাবু বিস্তৃত করিয়া! রিপোর্ট করেন। 
তাহারই রিপোর্ট পাইক্স। গবর্ণমেপ্ট এ বন্দর 
খুলিলেন। বালেশ্বরে সমুদ্রের কিনারে নিমকের 


«1 


একবাকো বলিতে 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩২০ 


পোক্তান এখন? হয়। সমুদিনার] জঙ্গলপুর্ণ, 
নান! হিংশ্রক জন্তত পরিপূর্ণ স্থৃতরাং চোরাই 
পোক্রানি গুধ চালে গবর্ণমেন্টের ইাঁতে বন্ধ 
চৌ!ক পাহারা করিবার জন্ 
ছয়মাসের জগ্তঠ অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োজিত হয়। 
শাহাদেব ঠিকা চাকরি, ক্তরাং অতিরিজ 
রে(ক্রগারেব আশায় তাভার! পোক্তানকারাদের 
সঠাসতা কবে; সপকারেব নয়মিত লোক্মান 
হয়। ক!প্েন্‌ চেঙ্গার্স নামক জনক ডিপুটি 
ইন্স্পেক্টাব জেনারেল চখি বন্ধ করিখার জন্ত 
ভিতব শগ্তিপষ্ঠে পুলিশ বসিয়া 
পাহারা দিবাব বাবস্থা করেন, বায়াধিক্য হয় 
বলি! তীাব পস্তাব কাঁধো পরিণত হয় নাই। 
জগদীশবাবু এক শ্ুকৌখল করিয়া চুরি বন্ধ 
পুলিশকে তিনি 
স্থায়ী পুগণিশেব কম্ম করিতে দিলেন এবং 


হাত ভয় | 


5গগর 


করবেন, নিমকেব অস্থায়া 


স্ানী পু'লশকে নিষক মহলে কার্ধা করিতে 
পাঠ'“ন, স্থায়া দণকে বণিলেন-“দেখ, 
তোমাদের চিবদিশের কুটি, গোভে পড়িয়া 
তাহা হাবাতি৪ না, এক ছটাক অতিরিক্ত 
লবণ যেন পোক্তান ন! হয়। ভাল কাজ করিলে 
আমি োঁমাঁদের নীঘ্ব পদোন্নতি করিয়া দিব |৮ 
অস্থায়ী পুলিশকে বলিলেন, _“তোমাদের ছয় 
মাপের জন্য ঠিক] কর্ম । যদি স্থায়ী পুলিশে 
আসিতে চাও, চোরাই লবণ ধরিতে চেষ্টা কর) 
এক ছটাক ধরিলপেও তোম।দের মঙ্গল হইবে |, 
এই রকম উভয় পুলিশদিগকে উত্তেজিত 
করায় অতিরিক্ত আইনবিরুদ্ধ পোক্তান 
একেবারে বন্ধ হইল। অতিরিক্ত পোক্তানিটা 
কি, তাহা বুঝাইর়া বণি। ব্যবসামীরা কেহ 
ত্রিশ হাজার মণ, কেহ পঞ্চাশ হাজার মণ 
লবণ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে সরকারকে 


৫ম সংখ্যা ] 


মাগুল প্রদান করেন । পবণ প্রস্থৃতি করিঠে 
গেলে, সমুদ্রের জগ চন, শ্রুতবা" সবল 
পোক্সানই (লবণ তৈয়ার করা) সমুদ্প 
কিনারে হয়। এখন এসএ স্তা জঙ্গনপূর্ণ, 
হিংমকজন্কর আবানভুম, ণ সাদাগ। অ ৩. 
রক্ত পুলিশধল ব্যতাত পাভাপা দিবাধ আপ 
কেহ নাই, এই দলকে টাকার বশাডুত ক।ণয়। 
ঞিশ হাজার মণ করিব বাগদা পঞ্চাশ ভাজার 
মণ 'তয়ার” কিঞ। কে আমাপ 
প্রতিরোধ করিবে? দরক'াক বিশ ভাজার 
মণ তৈমার 


ল£লে, 
করিবার জগ্ত শাগল ফাক 
দিলাম, অনেক টাকা শ্াখধা হহরা গেশ। 

অগদাশবাবুর বাঙগাপা ন মের উপর কিম 
[ছল এবং কেমন কাবয়। [তান পু'নগশদ।5ব 
উপর 
করিতেন, তাহার একটা উপাত পণ দতেছি 
নীলগিরি জঙ্গলের ভিতর, গঠডা৩ এণাকাৰ 
একট! পুলশ ষ্টেশনে ঘৰ নম্মাণ ঠহতোছিল, 
জগদীশবাবু এ ঘরটা পোখ5 ঘান। ঘখঢার 
দরজা! জানালা তথনাকছুহ বঞ্ধ নাত, চতদ্িক্‌ 
খোল! ছিল। জগদীশখাবুকে এ ঘরে রা০এ 
বান করিতে হয়। সামাগ্ঠ একটা থ'টগ্রায়, 
তিনি শয্যা করিয়া শয়ন করিলেন। বারি যখন 
গভীর হইল, চতুর্দিকে, বার, ভশ্ুক এবং 
অপরাপর জন্ত্র ভীষণ শব্দ গুনিতে পাওয়া 
গ্রেল। জগদীশ বাবুর নারায়ণ বলিয্ একটা 
রাজাল। খান্পাঁমা, ভীষণ শব শুনয়া ভয়ে সেই 
প্রভুর খাটিয়ার নিক্ষে [গয়া আশ্রয় গ্রহণ কিল। 
প্রনূরী বলিয়া উঠিল-_ "দেখে, বাঙ্গালিক! 
কাম, পুলিম নাছেব নি যাও! হায়, এ 
হালাপি উন্‌কো। খাটি়াকা তণেমে যাকে 
সু।: এ কথথাখণি, জগনীপ খাবুর কণে গে, 


ডিপিগ্নন্‌ (001১6111110) প্র 


হ্বগীয় জগদশন।থ রায় ৪২৭ 


ঙথখন তিনি লহসা ছঠিয়্।) 
এক্গাকা 


শে অঙ্ধকাণে 
ফ্েশন-ঘরের চ'বি পাশে অকুুভো- 
ভে বেড়াহরা আদি'লন এঠ নিকটে জন্থু- 
গুলা চিকার ক রাহুল যেও প্রণ ক্ষণেগ 
সনগ £কান না কোন একট! ভ্ন্থ তাহার 
সম্মথ আপ্তে পরিত) কেহ জিজ্ঞাসা ক রুতে 
পরেন, এ অকারণ পণ আহ্বান করা 
কেন? [তান বাঙ্গালী, পাহারাওয়ালা বাঙ্গালা 
শন্দ  বাবহার করিয়াছে, স্টতখাং 
বাঙ্গালা নামের গোণব-রক্ষার্থে এবং তাহার 
অধীনস্থ ফোনের (1০100) ঠিক চাণ বজায় 
রাবার জন্য, ৩নি ণিপদকে অগ্রাঙ্ করিয়া, 
নিজ মহত্ব পরিচয় দিলেন। 

ণনেগার একটা *পন ঘটনার কথা উল্লেখ 
কাপ সেজাদ্ট-কণে্টার নরমান্‌ সাহেবের 
বাটীত হকাঁদন নিম শত হইয়া জগদীশ বাবু 
যন যাইবার দমন্ন কাথবরটান হার্পারের 
বাড়ীর তচ্মাব একজোড়া জুগা (১,০০১) 
পারতছিলেন, সহসা তাহা খুলিয়া ফেলিয়া 
মন্টিন কোম্পানীর প্রস্তত একজোড়া ব্যাপ- 
মোগাল বট (13110791৭41 1১991) পরিলেন। 
শগ্গিবাপ সমম তাহার স্ত্রীকে বাণলেন__-"দেখ, 
পাত্রে আালব, হর পারবন্তে একজোড়। 
৭ুট পরা ভ'ল।১ স্ত্রা 'জজ্ঞানা করিলেন--- 
"কেন, আমনিতে গাড়ি যাহবে না?” তিনি 
বলিলেন--“দ্রিবসে ছু'ট। ঘোড়া অধিক 
থাঁটিয়াছে, রাত্রে জুতিবার আবপ্তক নাই, 
বরং সন্দার বেহারাটা একট। লন লইয়। যেন 
যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দও 1” রান্রি 
ঢুইটার সময় যখন মজলিস ভাঙ্গিয়াছে, তখন 
জগদীশ বাবু বেহারার তত্ব লইলেন। সে 
ব্যাটা সে স্বচ্ছন্দে সাহেবের বেহারার ঘরে 


৪ ৮ 


নাসিকার বব করিয়া নিদ্রা বাইতেছিল) 
সাহেবের চাকবদের ভিতর কেহই তাহার 
থাকিবার স্থানের কথ! অবগত ছিপ না, কোন 
সন্ধান না পাইয়] জগদাশখাবু পদ্দবজে 
চলিয়া গেলেন। একট খ্রীষ্টানপাডার 
ভিতর দিয়া যেমন যাইতেছেন, পর জুডয়া 
একটী গোখুব! সর্প শয়ন কবিয়াছিল, জগদীশ 
বাৰু তাহার মধাস্থলে যেমন পা দিয়াছেন, 
অমনি সে বিষধরট! ভাব পায়ে ৩৪ ছোবল 
মারিল; কামড়গুল। খু'টব উপর পাডল, 
তাহাব কিডু হইল না, বাচদ্লা গোল্ন, জুত। 
জোড!টি পরা থাকিলে, কি অনর্থই ঘট্টত, 
কেবেন তাহাকে জুতা ছাডিয় বুউ পবিতে 
বাণপল, ভগবান এই প্রকাবে তাহ র ভগ্খদেব 


বঙ্গদশন 


| ১৩শ বধ, তান, ১৩২৫ 


বাচাইয়া থাকেন। রাত্রে বাটা পৌছিদ্না 
জগদীশ বাবু আর্দালীকে লন আনিতে 
হুকুম দেন। লন আলিলে, 
তাহার আলোকে দেখিলেন বুটের উপর 
তখনও বিষ রহিয়াছে, স্পট! ছুটির আসিয়া 
পাছে কাম্ড়ায়। এই আশঙ্কার জগর্পীশববারু 
তাহার মাথা পদদলিত করিয়া! ভাঙ্গিয়া! দিয়া- 
ছিলেন, কনষ্টবলদের সেই সর্পটাকে তুপশিয়! 
আনিতৈ আজ্ঞা দিলেন, তাহারা সেটাকে 
আনিলে, দেখিলেন--তখনও সে গর্জন 
এক বাও অপ্ক্ষোও লশ্ব!, 
কনষ্টবলবা তখন পেটাকে লগুড়াঘাতে সংহ'র 
কবিদ্লা অগ্নির দ্বারা পোড়াইয়া ফেলিল। 

( ক্রমশ ) 


কবিতেছে, 


রসের বপ- মাধুধ্য 


(২) 


রস দুই জাতীয়)--এক শ্বায়ী অপর 
অস্থারী। রসতত্ববিদেরা হাঁসশ্তাছুতাদিকে 
অস্থায়ী বা আগন্তক, আর দাশ্তাপিকেই স্থায়ী 
রদ বলিয়। থাকেন। হান্তাদি আগন্তক রস 
ইতর জস্তরাও আস্বাদন করিয়া থ!কে। 
দান্ডাদি স্থায়ী রস কেবল মানুষেই আস্বাদন 
করিতে পাবে । আর স্থায়ী এবং অস্থায়ী 
এই উভগ়ৰিধ রসের মধ্যে মাধুধ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
দর্্দাপেক্গা! জটল। মাধুর্য দাডাদির গপ 
তে। বসেই ) কিন্তু তার উপরে এই মাধুধ্যকে 


আশ্রয় করিয়া হাশ্তাদি আগন্তক রস দকলও 
অতি অদ্তুতভাবে ফুটিয়া উঠে। সচয়াচর 
হান্তদি আগন্তক রসের পরম্পরের মধ্যে 
একটা স্থিতি-বিরোধ জাগিয়া রহে। বে 
আধারে যে সমগ্ভে ইহার কোনও একট! 
রস ফুটিযা উঠে, দেই সময়ে সেই আধারে 
অপর কোনও আগন্তক রন ফুটিবার স্থান 
অবসর পায় না। কুদ্ররসের আআবির্ভাবে 
হান্তের তিয়োভাব অনিবারধ্য। কোট? 
সঙ্গে কাকখ্যের সমাবেশ সঙ ৮১১০১ 


৫ম সংখ্যা] 


অসাধ্য। কিন্তু মাধুর্যোতে সর্বদাই এই 
সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়। থাকে। 
মাধুর্যরস-নিমগ্ন ক্ষেত্রে একই সম্গ্গ ক্রোধ 
ও কাক্ষণা, 
প্রভৃতি বিপরীত্ভাব সকল জাগিয়! উঠি 
পর্ষ্পরের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম ঝাঁধামা দেয়। 
এই কারণে মাধুর্য এত জটিলতা প্রা হয়। 
আর এইজন্তই মাধুধ্যের রূপ বা যৃন্তিও এক- 
দিকে যেমন নিরতিশর মনোহর, 
সেইব্ধপ অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠে। 

রসের যাবতীম্ন রূপই জীবদে:হ কুটিয়া 
উঠে। কিন্তু দাস্ত-সথ্যাদি স্থায়ী রসের মধ্যে 
মাপুর্য রস যেমন করিয়' মানুষের দেহকে 
অধিকার ও অভিভত করে, 
কোনগ »সে করিতে পাবে না 
অপর কোনও বসে মানু'ষঘব শগাবক আঁধ- 
কার ও অভিভূত করিয়াই, আবার পক পলে 
তাহাকে একান্থভাবে 
যাইবার জন্ত এতট! 
উপস্থিত করে না । এ রস মানুষের এই দেছে, 
তার ইজ্্িয়গ্রামকে অবলম্বন করিয়াই উৎপন্ন 
হক, সতা; কিন্তু আবার এই দেহেব দেহত্ব 
অর্থাৎ তার জড়ত্বকে এবং এই সকল ইন্দ্রিয়ের 
ইক্জিয়ত্ব অর্থাৎ তাহাদের আপনার বিশিষ্ট 
হিষয় ভোগ করিবার যে প্রবল লোভ আছে, 
সেই লোকে নষ্ট না করিয়া, এ রম কিছুতেই 
আপনাদ চরম চরিতার্থতাও লাভ করিতে 
পে মা) এই বস সত্যনতাযই “দ্গেস্বন- 
ছিানলদূ/--দদারুনিযসত জনলের স্কায়। 
ফা, | রি ধরণ করিগ্াই প্রাচীনক!লে 
০১01, . হইত কিন্তু যে কাষ্ঠ- 
রর ৮৮ টি সির, গুথম উৎপতি 


তম ও অতয়ঃ কোমল ও রুদ্র 


অগ ণাকে 


এমন আব 


অন্টদিকে 


অতিক্রম করিযা 


পলয়্কব সংগ্রাম ও 










রসের রূপ--মাধুধ্য 


৪২৯ 


হইত, সেই অগ্নি আপনার প্রথম আশ্রয় দেই 
কাষ্ঠফলককে বা অরণীকে নিঃশেষ দগ্ধ 
করিয়াই ক্রমে আপনার পুর্ণতম ও উজ্জ্বলতম 
রূপ এবং স্বন্ূপকে গ্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত 
করিত । মাধুর্য্যরসেরও এই ধর্্দ। মাধুর্য ও 
মান্ুধর দেহকে আশ্রপ্ন করিয়া, তার ইন্ছিক্ট- 
গ্রামের মন্থন হইতেই প্রথমে উৎপন্ন হয়। 
কিন্তু ক্রমে সেই দেহের জড়ধর্খের ও তার 
ইন্দ্িয়কুলের স্বাভাবিক বিষয়লিগ্লার একা 
নিরসন না হওয়া পর্য্যস্ত, তাহাতে এই অপূর্ব 
রসের স্বকীয় রূপ ও স্বরূপ পূর্ণমাত্রায় উজ্জ্বল 
»ইয়া ফুটিয়! উঠিতে পারে না। 

রসমাত্রেই প্রবৃত্তিমূলক | প্রবৃত্তির পথই 
রসের পথ | নিবুত্তিমার্গে এ বস্তু মিলে না। 
আর মানুষের যাব্তীষু প্রবুস্তির মধো কাম- 
প্রপ্তিই সর্বাপেক্ষা বলবতী। জীব এ জগতে 
দুইটা পবৃত্তির তাড়নায় এত ছুটাছুটি করিরা 
বেড়ায়। এক তার ক্ষুতপ্রবৃত্তি, আর অপর-- 
এই কামপ্রবুত্তি। জীবের ক্ষুধার প্রেরণ! 
অতিশয্ব বলবতী। তার কামের সন্ুক্ষণ এই 
ক্ষুধাব তাড়না অপেক্ষা! কোনও অংশে হুর্বাল 
নহে। ফলতঃ মুলে একই প্রয়োজন হইতে 
জীবের ক্ষুংপ্রবৃত্তি ও কামপ্রবৃত্তি_-এ ছ/য়েরই 
উৎপত্তি হইয়াছে। জীবস্থিতিরক্ষাই দেই 
মূল প্রয়োজন। জীব আপনাকে বাচাইযা 
রাখিবে, এইজন্ট ভগবান্‌ তাহাকে এই বল- 
ব্তী ক্ষুধা দিয়াছেন । সে আপনার বংশরক্ষা 
করিবে, এইজন্ত তাঁহাকে এই দুর্দান্ত কাম- 
গ্রবৃত্তি দিম্মাছেন। জীবস্থিতিভঙ্গনিবায়ণই 
জীবের ক্ুধার তাড়না ও কামের সম্ভুক্ণর 
মূল ্রশ্থেজন । ছুইটাই জীবের আদিপ্রবৃদ্ধি। 


কিন কুট! কছাপি ফসপদবডা হু না 
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ক্ুধ ট! একান্টই একটা শাবীব নিয়া । অনময় 
কে1ষই তাব উৎপন্তি, অন্রময় কোমসেই তার 
বিলয়। ক্ষুধা আপনি জীবকে কোনও 
আনন্দ দান কারনা। ক্ষ তপু একটু 
আবাম ৪ আনন্দ লা হয় বটে কিন্তু অভিপু 
ক্ষুধায় কেবল যন্বণাই আছ, কোন5 আনন 
নাই । 

কামের 
ক্ষধাব বুদ্ধিব সঙ্গে জীবব বেদনা কপল 
বাড়িয়া যার ₹সে যাতনা ভিতবে কোনিও 


স্থথ, কোন ও উন্দাস, কোনও আনন্দ কখন 


এট বিষয় কামের পক শ্বতভ 
সঞ্চারেই আনন্দ জ্াগয়া উঠে। 


থকে না। কিন্তু কাম বক পাড, শাব 
পিপাঁস। যত পবল হয, সে 
যত গভীর হইতে গভীব*র হইয় ছি, তেতহ 


আবার অনা 
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সে ক্লেশের সঙ্গে সঙ্গেই, 
অগ্ুপহ উস 
এসছুত প্রবরিবে 


উত্সাহ, এত পরমানন 


জাগিক়] উঠে। 
বিষাম্যৃত একএ কবিয়া শিয়া পিয়াছেন। 


“বপাত7 


এই কামপ্রবৃনির সঙ্গে মাধুধ্য রসের সহন্ধ 
এইজগ্ঠই “কা মগায়ত্রী” 
কিন্কু পঙ্ক আব 
সেইরূপ ক'ম 


অত্যন্ত ঘনি্ঠ। 
মাধুর্য সাধনের বীক্তমন্থ। 
পন্ধজ যেমন এক বস্তু পম, 
আর মাধুর্যও ঠিক একহ নস্তব লহে। ঢায়েতে 
স্বর্গনরক প্রভেদ রহিদ্বনছ। হীন ও 
হেয় পঞ্ষেই যেমন পঙ্কজের আন্স তয়) 
সেইরপ লোকে সচরাচর যাহাকে হীন ও 
হেয় কাঁমগ্রবৃত্তি বলে, তাহ] হইতে 
মাধুর্য্যেরও উৎপত্তি হয়। কয়ল! হইতে হীরক 
জন্মে, তাই বলিয়া কয়লা আর হীরক এক হয় 
না। সেইরূপ কাম হইতে জন্মে বণিয়া, কাম 
আর, প্রেম এক হর লা! ফলতঃ 
লচরাচর, বিশেষতঃ গ্াজিক|লিকার কাম 


বঙ্গদশন 


| ১৩ বধ, ভান, ১৩২০ 


প্রধান সভাতা ও মাধনা কামকে যেরূপ হীন 
হাও ঠিক সঙ্গত 

এই জন্তয 
কন্দর্পও 
পর্গণিত 
কন্দ গাঁ 
স্ষষ্টিলালায় 
শ্রেষ্ঠ 
"ই কাঁমাদেবত। বা কন্দর্পই বিশ্বের 
বিশাল প্রাণাআতকে পু করিয়া, জীবস্থিতি 
ভগবদিতি খিয়া 
ও হীন বা হেয় নছে। 
সঙ্গে, 
প্রতিগাব কলে, 
এবং সাধনাতেও 

[5ঠিঠ হইতেছে । 
ইহইগাঁ, 
কবণমাত্র ভোগপরম ভইব! উঠে, তখন 
জ।বস্থিতি, 
রক্ষার জগ্ত যে পবৃত্তিব স্ছ্টি, স্বধন্মত্রষ্ট হইয়।, 
তখন দেই “এন্তিই ভীবাস্থতিভঙগের সহায় 
হইয়' উঠি । আর ভোগপরম লোকে পবিত্র 
কাম প্রবুত্তকে তার প্রদচ্ত্রষ্ট করিয়া তার 


এব হেয় মনে করে, ত 


শত গ্রজনন্ই কাচেব কন্ম। 


আঅিমানী দেবতা 
শীভগবাদনরই  বিভতমাধা 
“গ্রজণশ্চান্সি 

প্জননেব জন্তক আমিহ কন্দরপ্প! 
এই কনপ বা কামই 
সভায় । 


কালের 
৬হয়াছন । 


«| তগবানের 


রঙ্গ কবিতেছেন। 
কন্দপ ও নমন্ত । কাম 
প্রজনন ধম্মব 


পুনন্বপাণ্বন »ঙ্গে 


ইউনিক (105€111.) 
আধুনক সত্য! 
কাদের মব্যাদা 


গুনবায 


€ জননসম্পর্ক বঠান কাম যখন 


তাহা হেয় ও হীন হহয়। পড়ে। 


বর্তমুন অধোগতি ঘটাইয়াছে। কিন্তু 
প্রাচীনেরা প্রজননের জন্তহ কামের সেব। 
করিতেন। তাহাদের কাম ভোগপরম ছিল 


না। ইজন্্ সেকালে লোকে কামের নাম 
করিতে ১কটুও সন্কুচিত হইতেন না। তার 
“কানাম কামপতয়ে”-- বলিয়া সর্ধলোক” 
সমক্ষে, মিভান্ত নিঃসক্কোচে কন্তা সম্প্রদান 
করিতেন । আর কামের মর্যাদা তারা 
দাসিকেন বলিয়াই। লকল রঙে সেরা 


৫ম সংখ্যা ] 


সর্ধবাপেক্ষ। আধ্যাত্মিক-সম্পদ-সম্পান্ন যে মাধূর্যা- 
রস, তাতাঁকেও শুঙ্গার বাআদিরসের সঙ্গে 
একপর্য্যারভুক্ত করিতে কিন্তুম' হর কুগ্ঠা বোঁধ 
করেন নাই। 

ফলতঃ শরঙ্ষাব আর মাধুয। 
সাঠিশ্যে যাভাকে শৃঙ্গাব-বগ বা আরব বলে, 


একই বস্তু। 


পতনে তাভাকেই বিয়া -ছন। 


সািতার বস আর ভক্ব পন একা ।বুভিন্ন 


নাখুণা 


জাতীয় বস্ক নহে। ভক্তিণ সঙ্গে 
সম্বন্ধ অত্যণ্ধ ঘনিষ্ট ৬ হ।হগবানা ক 
নিখিলরসমত-মন্তিরপেই ভগনী শ্ব। আব 
হভগবানেতে যে সকল রদ নিহা ফউনা 
থাকিয়!, স্টার এই নিথিপ বণমুনমূিব 
গ্রতিষ্ঠঠী করিয়াছে, সেহ 
সাহিতোর ও উপজীবা। ম'নবেধ যাবতীয় রস- 
পিয়।সা ও রমন্যষ্টি সেহ ভগবণালাবগকে 
আশ্রয় করিয়া, তাবই উদ্দেশে 
ছুটিতেছে। সষ্ট বটে যে হগব'নেব বসমৃন্থি 
অতীন্জ্রিয়, অপ্রাকৃত ; আর দাহিতোৰ সাধাবণ 


সকল বসই 


আববাষ 


রসেব রূপ- মাধুষ্য 
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পারৃুত আর অপ্রাকত গুণবাচক শব্দমাঁর, 
বস্তবাচক শব্দ নতে। ইহারা বস্বর গুশমাহই 
প্রকাশ কবে,সে বন্সর বস্বত্বকে নির্গেশ করে 
না। ইচাতে বন্তব গুণেবই বৈষম্য বুঝায়) 
কিন্তু কোনও মৌলিক পার্থকা বুঝায় না । রস- 
বন্ধ এক, দুই বা বহু নহে। যাহাকে প্রাকৃত 


খেলি, হাঠাগ নেই বল, যাহাক অপ্রারত 


বল তাহা ৭ সেই একই রস। আকাবেব 
বেধম্য, প্রকাশে ইতর-বিশেষ, গু:ণর তার তমা 
আছে, কিন্তু বস্তু এক। কেবলমাত্র গুণতেদে 
গ্ররুতাপারূতের বিভিন্নতা প্রকাশিত হইয়া 


থাকে । প্রাঈত বদ বাজমিক বা! তামমিক, 
তাহ! মূলিন। প্রাকৃত দেহের প্রাকৃত ইন্্রিয়- 
দিগকে আশ্রয় করিয়া, প্রাক্কত বিষয়ের 


সাক্ষাৎকারে ও প্রেরণায় যে রস উৎপয় ভয়, 
তাহাকে আমরা প্রাকৃত রম বলিয়া থাকি। 
কিন্ত এই প্রাকৃত বসহ ধথন আবার নির্মল 
হইগা সান্বিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাই 
অপ্রারূত পর্দা হহন্না থাকে । 


রসস্কুন্থি ইন্দড্রিয-গ্রাহা এবং গারুত। কি শ্রীবপিনচন্দ্র পাল। 
রামাবতী 
(৪) 
পাল-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পৃর্বেও বর্তমান ছিল, তাহার পরিচয় অস্তাপি উদ্্‌- 


কাজ্রক্ার আস্ত বিপুল উদ্তমেয পরি প্রদান 
করিরছিল। বাদাবতী-নির্মাণ তাহার প্রমাণ- 
রূপে উ্খিত ছাইরার যোগ্য। রামাবতা 
নিট রটযজি পাকে রারধারী ফোনু চ্ছানে 


ধাটিত হয় নাই। সেরাগ্জধানী পারত্যক্ত ও 
নৃতন স্থানে নূতন রাজধানী গতিষ্ঠাপিত হইয়া, 
ছিল কেন, তাহার কিছু রিচি পরিচয় গ্‌- 
ঘটিত হইয়াছে। 


৪৩২ 


রাষাবতী-নির্শাতা বরামপালদেবের পিতা 
তৃতীয় বিগ্রহ্পাণ ইতিহাস-পাঠকের নিকট 
স্থপরিচিত। তাহার একখানি তাত্র*াসন 
বরেন্্রমগুলের অন্তর্গত দিনাজপুর জেলার 
খআষগাছী গ্রামে ১৮০৬ খৃুষ্টান্যে এক কৃষক 
কর্তৃক আবিদ্কুত হয়। তাহা এসিয়াটিক 
সোসাইটিতে প্রেরিত হইবার পর, শাহাব 
পাঠোদ্ধাবের জন্ত নান। চেষ্টা প্রবত্তিত হইয়া- 
ছিল। সুপ্ডিত কোল্ক্রক তাহার সম্পূর্ণ 
পাঠ উদ্ধত করতে অশক্ত হইয়া, একটি 
কাংশিক বিবরণ্মাত্র গ্রক11শত করিয়া গিয়- 
ভিলেন। অধ্যাপক হবনালি একবার সম্পূর্ণ 
পাঠের উদ্ধার-চেষ্টায় পরিশ্রম করিয়াছিলেন। 
পদ্যাংশের সম্পর্ণ পাঠ অধ্যাপক কিলহর্ণ 
কর্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। গগ্ভাংশের 
পাঠ এখনও বিগুদ্ধরূপে প্রকাশিত হয় নাই। 
তীযুক্ত রাখালদা? বন্দ্যোপাধ্য।য় তাহার জন্ঠ 
চেষ্টা করিতেছেন । 

এই তাত্শাপনে তৃতীয্প বিগ্রহপাল:্বেব 
থে পরিচগ়্ প্রাপ্ত হওয়! গিস্থাছিল, তাহার দীর্ঘ- 
কাল পরে ক্রমে ক্রমে আরও অনেক পরিচয় 
বিজ্ঞাপক প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
বৈষ্তদেবের কমৌলি গ্রামে আবিষ্কৃত তাত্র- 
শাসনে, মদনপালদেবের মনহলী গ্রামে 
আবিষ্কৃত তাত্রশালনে, এবং গৌডকবি সন্ধা 
ফর নন্ষি-বিরচিত রামচরিতম্‌ কাব্যে তৃহীঃ 
বিগ্রহপালদেবের নাম ও কীর্তিকলাপ উল্লিখিত 
থাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। 

তৃতীয় বিগ্রহপালদেব এখন মহীপাল' 
ঘেষের পৌজ এবং নরপাঁলদেবের পুত্র! 
তৃতীয় বিগ্রহ্পাঁধ দোষের পরিচন্দ সক 
কায়শাসনেই একরপ,--তায়াতে কোনকপ 


ব্তদর্শন 


[ ১৩শ বর্ধ, ভাত্র, ১৩২০ 


এঁতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই। তাহার 
নিজের তাত্রশাসনে এবং হাহার পৌত্র মদন- 


পালদেবের তাম্রশাসনে আছে,-তিনি 
“শক্কুল-কাপকুদ্র'+” ছিলেন। বৈদস্তদেবের 
তাত্রশাসনে আছে-তিনি ''সর্বাকারদ্ি- 


সধাসন্ধ+' ছিলেন। এরূপ সাধারণ ভাবের 
পরিচয়ে ইতিহাসের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। 
রামচরিতম্‌ কাব্য এই অভাব কিয়ৎ 
পবিমাণে দূর কবিরা, একটি প্রতিহাসিক 
তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছে । তাহার 
সহত ত'মশানোক্ত প্রশংসা বাক্যের সম্পূর্ণ 
সামঞ্জন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় বিগ্রছ- 
পালদেবেব সত্য সত্যই “শক্রকুল* ছিল। 
তাহার শক্র প্রবলপরাপ্রমশালী ছিলেন। 
অবশেষে সেই শক তৃতীয বিগ্রহপালের 
নিকট পরাভব স্বীকার করিছে বাধ্য হইয়া, 
' কপাল-সন্ধি” সংস্কাঁ ত করিয়া, আত্মরক্ষা 
করিয়াছিলেন। তীহার নাম কর্ণ-তিনি 
দাহলাধিপতি ছিলেন। রামচবিতম্নকাবোর 
(১1৯) শ্লোকটি এই,-_ 
সহুসা-বিতরণ-জিতকর্ণ: ক্ষৌণীং 
যৌৰনশ্রিয়োদৃহে। 
মশ্রান্ত-দানবারাতি-শয়ো যোহতৃদ্থ যান চর ॥ 


এক অর্থে এই শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের জনক 
দশরথের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; অন্ধ 
অর্থে এই শ্লোকেই আবার রামপালদেষের 
জনক তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে। দশরথ পক্ষে যে ভাবে পাঠ 
করিতে হইবে, শ্লোকটি মেইভাবে রঃ 
লিখিত হইয়াছে? তৃতীয় বিগ্রহপাগ- 

যে তাবে রগ রি হইবে) টা মী 


লিশিতি 
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৫ম সংখ্যা ] 


সহুসাঁবিত-রণজিত কর্ণঃ ক্ষৌণীং 
যৌবনশ্রিয়োদহে। 
অশ্রাস্ত-দানবারা-তিশায়া যাহতৃত্কষান্ুচরঃ ॥ 


রামচরিম্‌ কাব্যের টাকায় উভয়পক্ষের 
অর্থ উদবাটিত হইয়।ছে , এবং তৃতীক্ন বিগ- 
পাল-পক্ষের অর্থোদ্ঘাটন-সগর়ে টীকাকার 
বপিম। দিয়াছেন,--দাহশাধপতি 
যৌবনশ্রীকে বিবাহ করিয়া, ভুভীয় বিগ্রহ- 
পালদেব রণপরাজিত কর্ণাক উন্ুলিত না 
করিয়া, তীহাকে “বক্ষিন”, কবিয়াছনলন। 
মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার জগ্ঠ টাকাটি 
নিয়ে উদ্ধত হইল। 


কর্ণেব বন্তা 


যথ।৮ 


[ দশরথ পক্ষে | 


“সহসেত্যাদ্ি। যো দশরণা যৌবনশ্রিয়' 
তকণিমসংপত্তা সহ ন্ষৌণা মুদাভ। 
বিতরণেন অবলঘ্িত পাননন জি৩ঃ 
কানীনো যেন । অশ্বাস্ত অপ্রাপ্রশ্রামা দান- 
বারাতীনাং দেবানাং শয়ঃ যস্ম!ত। 
অতএব তি অন্ুর-পরাজয়ণসদ্ধেঃ বিবুধৈঃ 
করেণ প্রহরণ-গ্রহণ শ্রমোহপি নাসাদিতঃ | 


তথাছি বুষান্ুচরঃ শচীনঠচরাননচরোইভুৎ |” 


সস! 
কর্ণ 


কাবা 


[ বিগ্রহপাঁল-পক্ষে ] 


“অন্ততর। যো বিগ্রহপালো যৌবনশ্রিয়া 
কর্ণশ ছাজ্ঞঃ সৃত্যা সহ ক্ষোণীমুদু়বান্‌। 
লহসা বলেন অবিতো। রক্ষিতো রণজিতঃ 
।জংগ্রামজিতঃ কর্ণে। দাছলাধিপতি ধএেঁন। 
১৫৯ পরম্ধ রক্ষিতো, ন উন্মুলিতঃ। 
গা বরা । দানযারে! দান-সমু্যে 


৫? ১৭ 


ডোর কেজিুরগাদিরিন না প্রকার দানং 





রামাবতী 


৪5৩ 


তশ্ত অতিশয় প্রাচুনৎ স চ অশ্রাস্তো২" 
বিচ্ছিম্নো বন্য আ 5 এন বৃযান্ুচবো ধদ্মান্তুগতঃ ৮ 
টাকাকার এইরূপ সমসাময়িক খ্রতি- 
হামিক ঘটনার সপ্দান পদান না করিলে, 
মূল ফ্লোক ভইতে সমাক্‌ অর্থ পহসা প্রতিভাত 
হইত শা। শেষেব নুযোধে কবি ইচ্ছামত 
শবা চয়ন করিত পাণরন নাই ১- যেরপ 
শন্দ চয়ন কনি?ল, ঈন্তয়পক্ষেব অর্থ পকাশিত 
হইতি গাবে, সেইবপ শব্দ চয়ন করিতে বাধা 
তইয়াছেন। সকল শ্রিষ্ট কাবোর অবস্থাই 
এইরূপ । জ্জন্য সমগাঁময়িক ব্যক্তিগণের নিকট 
যে অর্থ অনায়াঁললভা খাক উত্তর কালে 


টাকার অভাবে তাহা লপ্ত হইবার আঁশঙ্কা 


থাকিয়া যার র'মসগ্বিতম-কাবোর যে 
অংশর টক! পাওয়! যায় নাই, সেই অ'শের 
শোকাবলাব অর্থলোবে নানা গোলযোগ 
টপ'গ্চত হইয়াছে তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত 
হতবে। কর্ণপবাজয় কাহিনী বাম্চরিতের 
ভমিকার এহবাপ উঈলিখিত হইয়াছে? 
যথা, -- 
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এই বিষাছোৎ্মব বিজয়োৎসক | কাখোয 


৪৩৪ 


উপাঙ্গ নরূপে গৃহীত হইলে, ইহা একপানি 
সরস কাবোব আঅখখানবন্ত্রক বাপিঞ্* করে 
পারে। 
বস্ত এখনও সেকপ মর্যাদা লাভ কবাত পার 
নাই। বেলা(বালিলি মাবরত ঠাবার পর 
আরও একটু আধক সমাচাথ প্রক “শ* হইমা 
পড়িয়াছে। তাহাতে পে ত শাওয়া গিয়ান্ছ, 


বাঙ্গালী হতিভামব এ” আখান 


কর্ণের খীরশনায়ী ফন্ত'ব “ডিও 
পুবাধিপতি জাতবনশ্টাব বিবাত হহয়াছিল। 
এইবপে দাহশাধিপতি সকণ বঙ্গহুমিব সহিত 
গীতিস্যাত্র আবদ্ধ ভউষাছিন 7) 


৫টি 


অশুহপ 
তৃতীয় বিগ্রহপালদেবেব শাসনকাণল আব 
কোনও ঘটনা সংঘটটত হহনাব পবিচন্গ পাপ্ত 
ওয়! যায় ন!। 

তশীয় বিগ্রহপ'শপ্বে 


শাদন কবিয়।ভিন্লন, নাঠা অগ পিশি 


কঠঙকাল বাঁজা 


ঢু নাম 


নিগঁত হহতে পাবে নত  ঠ১ব আমগাছী- 


(পপিতে দো [বিজএপাতজাখ পন বি 
ত্রয়োদশ সংনত্পপে ভমদানব কথ উনখিঠ 
থকানু, কেহ কে ভাব শাদ কালকে 


দশ বাত্রয়োদণ বপর নত্র যনে করিয়া 
কালগদ্ল। কবিফাছেন। কিন্তু তাভার অনু- 
কুল প্রামাণ আবদ্পত হয় নাহ, ববং কিছু 
কিঞ্চিৎ গ্রতিকুল প্রমাণই পেখিতে পায়! 
যায় । 

তৃতীয় বিগ্রহপালদ্রেবের টিন পুর, 
জ্যেষ্ঠ দিতীয় মৃহীপাল, মধ্যম শুরপাল ও কনিট 
রামপাল। রামপাল-পুত্র মদনপানাদবের 
অনহালি লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, রাম" 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, ভান, ১৩২০ 


পল ত'তার জননকেধ পাঁঘ শাপন-সময়ে”। 
শৈশব 5ইতেই বাছবিক্রামর পবিচয় প্রদানে 
* নর চমত্কুত করিম! দিয়াছিলেন | 
তীয় বিগহভপালদেবেব “ই পুত্রবক্জ যৌবন- 
৭ব গে ৎপন্ন লেন খলিয়া পরিচয় প্রা 
বধ প্রলঙ্গাধীন বর্ণনায় 
মন হহতে পাক্প,তৃ শীৰ বিগশহপালদেবের 


১?য়াযয় নাভ 


ধাঙলধিপ ৩ খাণব সংগ্রামণসংপর্ষ- 
প্রকাশিত 


সঠত 
সম্বে শাশব কনিন্ পুলক বাব” 
ব খয়। ছলন বাতা হউক, ভা বিএরাহপ ল- 
পেব যে ্রিং) দীঁ"া” বাজাভোগ করিয়া- 
ছিলেন এই স্প এ্রমাত্রে বিকদ্ধে, তাহার 
শাসনকালক দ্বাদশ বা ত্রাণাদশ বৎসর মাত্র 
বলিয়া কালগণন। না করা5 শুক্তিঘক্ত। 
বিগ্রহসলাদন্বব শাসনকাল 
বর্পখাহই হইবার 
তাহার বাভবন অগ ছিল না। 
তহাব পরাভত 
»৩%া বহাাদ'নে সন্ধি সস1প৩ কবিতি বাধ্য 
হনুয়াছ্ধিলেন। কিন্য তার বিগ্রহপালবেবের 
“সন সময়েই আর একটা অচিন্ভিতপূর্্ব 
বিপ্রবের বীক্ত ধীবে ধাবে লোকলোচনের 
'অপ্গচরে অন্রিত হইয়া উঠিতেছিল । সে 
'বপব এখন ইতিহাসে  কৈবর্ত-বিপ্রব”গ নামে 
কথিত হইতেছে। তাহার কথাই রাম্চরিতম্‌- 
কাব্যের প্রধান কথা,--তাহার কথাই রামা- 
বধতা নিন্মাণের প্রধান কথা । সুতরাং তাহার 
আলোচনা অপপিহাধ্য। (কমশ) 
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


তায় 
গোববম ১ঁনথিত 
€3াগা! 


বাবলি দাহলাপিপ তও 


নারা 


পূর্ণ-প্রস্ফুটিত শ্রে৩-শ হদল সঃ 
মাধুবা বিকি? 

প্রথম যে দিন, নাবি, দাণবেপ গত 
দেখা দিল আন» এ 

লিশীথ-সমদ পারবে সহ 
রখিন টপন-_- 


০৭৭ ৭( 


সেদিন জাগিল খিখে কি শভাপুণাক 
অদ'ম বিস্মন। 


অনস্ত-বিস্তত এই গর * পাছত 
নিখিল ভবশ 

কে জানিত £5 শোপানধম্য অপাপনঁ 
আছিগল গোপান। 

হে নারি, তোমার দিব্য বাপ মক 
লাভন। উপমা-- 

গে দিন সার্থক হল জণা*ব ৭* 
(বিচিত্র সুষণা 


উধাধ অকথ বাগ বিপদ তোমার 
এবথ অপর 

নিখিড ক, »ঘ তখঙ্গিত ওহ 
কু কেশপ্তবে। 

সচ্চ লি? আবাশণ লালখা তোমার 
পশান্ত নয়নে, 

মুগ পুৃণিমাৰ শশা হেখে প্রতিক্প 
তোন'র আননে। 

সেচ ৯০৩৩, নাবি, ঠোম? কত ছন্দে গীতে 
বাঁশয়াছে বব, 

কশান শত খণে 165এবরু ত৭ 
আক্রাছে ছ'ব। 

শর সাধনা নিত্য গাঁডিতে ভঠোমার 
আনপ্ব্য £€ তম 

বাৰ্তা সগা৩ত1শ বিশানত, নারি, 
তামাব মাইমা। 


এ।বমণামোহন ঘোষ । 


সমালোচন। 


উজানি-_শ্রকুমুদরঞ্জন ম'লক পণাত। রাণেব 
ক্ষুদ্র পল্লী উতানিতে বদিয়া কৰি পল্লীজীবনেব 
প্রাত্যহিক ক্ষুদ্র মুব-্ঃথের  রেখা-চিত্র 
অকিয়্াছেন। সমালোচনা করিবার পৃব্ে 
কবির উত্দর্গ-পএ হইতে কয়েক ছত্স উদ্ধৃত 
করিবার লোত সংবরণ করিতে পারিলম না। 
পম, মহাকবি কৰিকস্কণ তোমার উজীনিখ 
খুধগোৌররগাগা, তোমার খুলনা, ধনপতি, 
ভীয়ারের গপুষ ব্ণাহনী--অমর সঙ্গীত তৌমার 


আজ তোমার ক্ষুদ্র কবি 
তোমাৰ ক্ষুত্র আুখ-ছুঃথের কথা তোমায় 
উনাহবে 1” আমাদেব মনে হয়, কৰির এই 
উত্সর্গ-পত্রহ সমস্থ গ্রন্থখানির 1:৮১-০১০০, 
বাস্তবিক, বাংলা এই ছাঁয়াশী তল, শাস্তি- 
সৌন্দর্যাপূর্ণ গ্রামের ও গ্রামবাদীর যে চিত্র কৰি 


শুগাইয়াছেন। 


আমাদের 'আজ শুলাইয়াছেন, তাহ! ক্সাধুনিক 


কৃিমভাপুর্ণ কবিতার দিনে একান্ত দুল্লভি। 
পল্লীগ্রামবাসী আমরা, 


এ কবিতা, 
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শী যে দিন 

1রাইয়া হাহ আবু  কিণিয়া পাই 
--নাবার বু এ লের স্েহমরী পল্লী 
মাতার মুখখানি ঘেন আমাদের চোএখব সাম্নে 
আসিয়া! ঈড়ার চক্ষু জে ভরিয়া আমে। 
্বগীয় ওপন্গানিক ভ্ীশচন্দেব পরে মা 
দের খাঁটি বংলার নিখুত চিত্র বঙ্গভ'ষাম মার 
কেহ আকিয়াছেন কি না জানি না। আঁ 
“উজানি'র কবি_সেই বাংলার এনা 
লইয়। উপস্থিত--ইহাতে বধের বাহুল্য, বুহহ 
উদ্দেস্ট্ের জটিলতা নাই বটে: রঃ রি য় 
সামান্য দ্নেখাপাতে খাটি বাংলার এবং খাটি 
বাঙ্গালীর প্রতিদিনের স্ুথ চিত্র 
আকিক্াছেন--াঠা আমাদের গদয়ে এমন 
একটা স্থান ম্পশ করিয়।গে, যাহা বনুিনে 
হারান পুরাতন অন্তবঙ্গ বর্গ ও প্রি্জনের 
জগ্ঠ গোপনে রক্ষিত ছিল । “উঞ্জান' পড়িতে 
পাড়িতে আমাধের মনে হইতেছিল-_ 

“রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শন্দান্‌ 
পধু্ৎসুকো ভবতি ষৎ শ্রখিতোহপি জন্তঃ। 
তচ্চেতদা স্মধতি নূনমবোধপৃর্ববম্‌ 

ভাবস্বিরাঁণি জননাস্তরসৌহ্দানি ॥৮ 

দধীচি (নাটক )-_শ্রীহসিপদ মুখোপাধ্যায় 

বি, এস্‌ নি গ্রণীত। মুল্য (কাগজের যলাট ) 
৯২ টাকা । দেবান্থুর-যুদ্ধে দেবগণের 
কল্যাার্থ মহুধি নধীচির আত্মদানের ঘটন। 
প্লইয়া এই নাটক রচিত। গ্রন্থকার নিবেদনে 
ধলিকাছেন--"“ভক্ষি ভিল্প দেবজয় সম্ভব নয়) 
তি, 'বলে ভক্ত ভগবান্কেও ভয় করে ন!। 
ক যে ফেধ্দ পণ্তবলেই স্বর্গ অধিকার 
করিয়াছিলেন, তাঙ্ছা বঙ্বাধযোগা বলিয়া 


রিতার লা 







25খেব 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বধ, ভাদ্র, ১৩২০ 


বিবেচলা করি না, ভাই ধর্থের, ভক্তির ভিত্তির 
উপরে বৃত্র-টরিত্র স্থাপন করিয়াছি ।” গ্রন্থের 
উপপাদ্য বিষয়---অধন্ীশি ত অতঙ্কীত দেবগণের 
ঘর্দশা এবং ধর্মীশ্রয়ে পুনরার 
তাহাপের উত্থান) বৃত্র "মাত্র উপলক্ষ 
বিশ্বে বিধানে |” দেবাস্থর*যুদ্ধের নামে যে 
বিভীষিকার চিত্র, ভীমকান্তি কঠোর দান্ব- 
রাজের যে ছবি, শ্বতঃই আমাদের সম্মুখে 
ছুটিযা ওঠে__ এখানে তাহা কিছুই দেখিলাম 
না। তাওবলীপারত কদরের পশ্চাতে শিবের 
শান্ত পৌম্যমূর্তি, বজ্পাডত গুকগন্তীর বরষার 
ববণের পর ধরত্রীর শাগ্তত্রী--সে ছবি তেমন 
ভ'ল ফুটে নাই । তেজোহীন নিম্মি্ন, নিলিপ 
বৃত্র যেন অনাসক্ত মুমুক্ষু যোগীর স্থার। 
কোথাও তাহার ৮প্িদেব একট স্বতিন্ত্র 
ফুটিয়া ওঠে নাই । বুএ ভক্ত বটে, কিন্তু 
ভক্তির তেক্ত তাহাতে নাহ, ৩েঞ্জের গৌরবও 
নাই । বুত্র-চরিত্রে সানান্ত মানবের মত 
এতটা পরাধীনতার ভাব--এতটা আত্মশত্তির 
অভাব আমরা দেখিতে চাই না। আত্ম- 
শক্তির বিকাশের সহিত যে ধর্মের ও ভক্তির 
সমন্বয়, তাহাই যথার্থ স্পৃণীয়। ধর্ধ প্রাণ 
ভারতে নিপ্রি্তা--অনাসক্তির কথা অনেক 
শুনিগাছি,-সকল চরিত্রকেই এক তুলিকাম্ 
আঅাকিলে চলিবে না । নাটকটি মূলতঃ ভক্ভি- 
মূলক । নন্দী, দধীচি, বৃত্র, জয়া, শাস্তি-- সব 
এক ছচে ঢালা ;--ইন্দ্রের চরিত্র চলিত ফিংব 
দস্তীর (02011107) অন্গুরূপই হইয়াছে। তবে, 
ভক্ি-সুলক নাটক হিলাবে ইহ! ভাল হইযাছে। 
ইছাডে ভাব আছে, ভাষা সবার 
লিখনতঙীও ভাল, ছাপা কাগজর পরি 


পতন ও 
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বঙ্গদর্শন 


হি 


নিমাই-চরিত্র 





একাঁবশ আঅপ্যায় 


বানানন্দ বাধ (দিলগ 
মাঘ মাসেব শুর্রপক্ষে গৌব সন্াস গ্রহণ 
করেন, এবং ফান্কুন মাসে পুরুমোস্ইঘে উপনা 
হন। কাল্তন 9 চৈত্র গঠ হইয়াছে । বৈশাখ 
মাসে গৌর বদ্ধুবান্ধবর্দিগকে ডাকিয়া কহিলেন 
“অগ্রজ বিশ্বরূপেব সন্ধানে আম দক্ষিণে 
যাইব মনগ্থ করিয়াছি । তোমাদের অন্রমতি 
হইলে আম একাকী গমন কর্বিতে চাই। 
যতদিন আমি নীলাচলে প্রত্যাগত না হই, 
ততদিন তোষর। এখানে আমার প্রতীক্ষা 
করিও।”৮ প্রত্যাপনন 
ভক্কগণ বিষগ্ন হইলেন। 
একাকী যাওয়া ভাল নহে, আমি তোমাৰ 
সঙ্গে যাইব 1” গৌর উন্র করিলেন “ভুমি ত 
অনবরত আমাকে নাচাইতেছ। সন্যাস গ্রহণ 
করিছা আমি বৃন্দাবন যাত্রা করি£ম, তুমি 
আমাকে তুলাইয়া লইয়া গেপে অদ্বৈতের 
বাড়ী। নীলাচলে আপিবার পথে তুম 
আদার দড ভাঙ্গিপ্া ফেলিপণে। তোমাদ্দিগের 
স্বেহে আধার কর্তব্য-হানি ঘটতেছে। 
জগদানন্ধ ত আঁনাকে বিষয় ভোগ না করাইয়া 
ছাডিহে পা). যদি কখনও তাহার বার 
গার! ছি, ভিন দিন লে আমার সহ্তি 


ঠা: 


'ারাটাাডন, করে না কাদার সর্যালহূঃখ 


বাচ্চছদের আশঙ্কায় 
নিতানন্দ কহিলেন 


মুকুন্দের অসহা। দামোদব মনবরহ আমার 
উপব শিক্ষাদণ্ড উদ্যত করিয়া আছে। 
হকুষ্জেব রুপায় তাহাব লোকাপেক্ষা নাই, 
কিন্তুআমি ৩ লোকাপেক্স! ত্যাগ করিতে পারি 
না। আমার জন্ত তোমাদিগকে ছঃখিত দেখিলে, 
তোমাদেন ঢঃখ দ্বিগুণ ভইয়া আমাকে পীড়া 
দেয়। তাই আমার ইচ্ছা, কিছুদিন একাকা 
ভ্রমণ কবিষ্ণা আদি” অনেক বাদানুবাদের 
পর স্তির হইল, কুষ্দ্রাস নামক এক সরলমতি 
ব্রাহ্মণ জলপাত্র ও বঠিবাস বহিবার জন্য সঙ্গে 
যাইবে । চারি দিন পরে গৌর বিদায়গ্রহ্ণ 
করিলেন । যাত্রাকালে সার্ধভৌম কহিলেন 
“গোদাববী-তটে বিগ্ভতানগরে রায় রামানন্দ 
নামক এক ভক্ত আছেন । শুপ্র বিষয়ী জ্ঞানে 
এতদিন আমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি । 
তোম র কপান্স তাহার মহন এখন বুঝিতে 
পাবিয়াছি, তিনি তোমার সঙ্গী হইবার সম্পূর্ণ 
উপনুক্ত পাত্র । তাহাধ সহিত অবশ্ঠ অবশ্ত 
সাক্ষাৎ করিও ।”+ অঙ্গীকার করিয়া গৌর যাত্রা 
করিলেন। রোদন করিতে করিতে তাহার 
ভক্তগণ আলালনাথ পধাস্ত তাহার সঙ্গে 
আমসিলেন। আলালনাথে দেববিগ্রহের সম্মুখে 
ব€ নৃতাগীত হইল। দূলে দলে লোক গৌরকে 
দেখিতে আসিয়া তক্তি লাভ করিল। 


৪ ৩৮ 


আলালনাথ হুইত্ডে 'ঠি? হরি? বলিয়া 


গৌর যাত্রা করিলেন। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ। কৃষঃ, কৃষ্ণ কষ), কৃষ্ণ হে 

কষ কৃষঃ, কৃষঃ কৃষ, রুষ্ত রুষ, কৃষ্ণ হে । 

কষ রৃধ্, কষ কুষঃ, কৃষ্ রুষঃ, বক্ষ মাং 

কষ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃঝচ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাঠি মা ॥ 

রাম রাখব, রাম রাঘব, বান রাঘব, বক্ষ মাং 

কৃষ্ণ কেশব,কৃষ্ণ কেশব,কৃষ্ণ কেশব,পাঠি মাং ॥ 
তিনি যে গ্রামের ভিতব দিয়! গমন 


মুখে কেবল 


করিলেন, তাহার প্রেমমুত্তি দে'খয়া 9 পেম- 
সঙ্গীত শুনিয়া তথাকাব যাবতীয় লোক হরি 
প্রেমে উন্মগ হইয়া উঠিল। এ সমস্ত লোক কর্তৃক 


হরিনাম গ্রামান্তরে প্রচাবত হইতে লাগিল। 
দক্ষিণের গ্রামে গ্রামে কীর্তন ধুলি উ খত হইল। 
কর্মস্থানে উপস্থিত হইয়া গৌর কুন্মমুর্তিব 
সম্মুথে চ্রেমবিহ্বল অবস্থার নৃত্য ও কীর্তন 
করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভূত দৃশ্ত দেখিয়া 
দলে দলে লোক দেবালয়ে সমাগত হহল। 
কৃশ্মনাহক এক ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাতরে তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া স্বণতে লইয়া গেলেন এবং 
সপরিবারে তাহার পার্দোদক পান করত 
পরম যত্বে তাহাকে ভোজন করাইলেন। 
গৌর তাছার গৃহ ভাগ করিয়া যাইবার কিয়ৎ- 
কাল পরেই বাসুদেব নামক এক বৃষ্ঠরোগণ্রন্ত 
ব্রাহ্মণ তথায় তাহার দশনোদ্ধেশে সমাগত 
হছইল। গৌর প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া, 
ব্রাঙ্গণ নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। 
এমন নময়ে অকলম্ম[ৎ গোর তথায় প্রত্যাগত 
হইয়! ত্রাহ্দণকে আলিজন করিলেন তাহার 
স্পর্শে সেই গলিতকুষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত 
হইল। নিরাময় ব্রাঙ্ষণ আনন্দভরে গৌর গুণ 
শান করিতে লাগিল । 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৬শ বর্ধ, আশ্বিন, ১৩২০ 


বাস্থদেবকে অনুগ্রহ করিয়া গৌর গোধা- 
বরী অভিমুখে পন্তান করিলেন। গোদাবরী- 
দশনে গৌরের যমুনার কথ। মনে হইল, 
তস্তীরস্থ বনান দশনে বুন্দাবন ক্মতিপথে উদ্দিত 
গৌর গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া তাহার 
তটে উপবেশন করত শুরিনাম কার্তন 
করিতেছেন, এমন সময়ে বিবিধ আডম্বরের 
সহিত চত্রাদ্দালারূড় রামানন্দ রায় স্নানার্থ 
নিকটস্থ ঘাটে উপস্থিত হইলেন, সন্গ্য।লী দশনে 
রামানন' সসম্বমে আসিয়া পণাম করিলেন। 
গাত্রোথান করিয়া গৌব কহিলেন “তুমিই কি 


হইল। 


বায় রামানন্দ ?? 


রামানন্দ উত্তর করিলেন “ই1, আমিহ 
সেই শূদ্রবংশোত্ভব দাস।” উভয়ের ঈ্শনে 
উভয়ের শরীরে স্তম্ত, স্বেদ, অশ্রু. কম্প, 
পুলক, বৈবণা, প্রতি সাত্বিক লক্ষণসমূহ 
আবিভূত হইল। উভয়ে উভয়ের আলিঙগ্গন- 
পাশে বদ আত্মসংবরণপূর্বব ক 
গৌর কহিলেন “সার্বতৌমের নিকট আমি 
তোমার গুণাবাঁল সমস্তই প্রত হইয়াছি, আম 
তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্তভই এখানে 
আসিয়াছি |” রামানন্দ কহিলেন “আমার 
সহচর সহম্স ব্রা্থণ তোমার দর্শন মাত্রেই -- 
কষ নাম করিতে আরম্ত করিয়াছে, তাহাদের 
নয়ন অশ্রভারাক্রান্ত হইয়াছে, অঙ্গ পুলকিত 
হইয়া উঠিয়াছে। মানুষে কি এতাদৃশ ক্ষমতা 
সম্ভবপর ?” গৌর কহিলেন “পরম ভাগবত 
তুমি, তোমার দশনেই তোমার ব্রাঙ্গণগণের 
মন দ্রবীভূত হইয়াছে। আমার মত মার়াবান্গী 
সন্গ্যাসীও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভালঘান 
হইয়াছে ।” এমন সময়ে রামানন-সঙ্গী ব্রান্মণ- 
গণ খৌরকে নিমস্রদ করিলেন | নিষনত্ণ শাহ 


হইলেন । 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


করিয়! গৌর রামানপ্দকে কহিলেন ' আবার 
যেন দর্শন পাই ।” রামানন্দ কয়েকদিন তথায় 
থাকবার জঙ্ত অনুরোধ করির় প্রণামান্তুর 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। সন্থ্যাকালে রামা- 
নন্দের জন্ত গৌর উতৎ্কঠিত হইয়া আছেন, 
এমন সময়ে রামানন্দ আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তথন দুইজনে তন্নালাপ আর 
হইল। “চশ্ধ। কি, ভাহা 
নির্ণয় কর।' 
রামানন্দ__- 
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরং পুমান্‌। 
(ব্জ্ুব্বাধ্তে পন্থা! নান্সহুস্োষ্‌হাব্ণ্ম ॥ 
বিষু্পুরাণ--৩1৮৮ 
পরমপুরুষ বিষণ বণাশ্রমাচারসম্পন্ন পু্ষ 
কর্তৃক আরাধিত হন বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন 
ত্রাঠার প্রীতি দাধনের দ্বিতীয় পন্ভা নাই। 
গৌর--ইহা বাহ্‌) ই্থার পরে ক বল। 
রামা-- 
যত করো|(স বদশ্রাপি যস্ভুহো(ষ দদাাস যৎ। 
বন্তুপশ্তসি কৌন্তেরর তত কুরুঘ মদপণম্‌ ॥ 
গীতা-_-৯1২৭ 


গৌর কহিলেন 


হে কৌন্তেয়, যাহ! কর, যাহা থাও, যাহা 
হোম কর, যাহা দান কর, থে ৩পন্ত। কর, 
৩ৎসমন্তই আমাকে সমর্পণ কর। 

গৌর -ইহা বাহিরের কথা; ইহার পরে 
(ক বজ। 

রামা--- 
অগ্জায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্রয়াদিষ্টানপি শ্বকান্‌। 
ধন্মান্‌ সংভাঞ্্য ব: সর্ধান্‌ মাং ভে স চ সওমঃ।॥ 

ভাগবতত--১১।১১।৩২ 

মত্কর্ভুক যারা যাহ! ঝদিই হইয়াছে, 

তাহার দোষগুগ বিচরপূর্বাক তৎসমন্ত পরি- 


নিমাই-চরিত্র 8৩৯ 


তাগ করত যে বাঞ্তি আমাকে তজন! করেন, 
তিনিই সত্তম। 
সর্ববধন্্মান্‌ পরিত)জা মামেকং শরণং ব্রজ। 
অভং ত্বা" সন্বপাপেভ্যো মোক্ষফিঘ্ঠামি মা শুচ ॥ 
গীতা-_-১৮1৬৭ 
সর্বধম্ম্ পরিত্যাগ করিয়' একমাত্র আমার 
শরণ লও, আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে 
মুক্ত করিব; শোক করি না। 
গৌর-_-এ ত বাহ; ইহার পরে কি বল। 
রামা-- 
বক্ধভৃত প্রসন্নাস্থা ন শোচতি ন কাজ্্তি 
সমঃ সর্বেষু ভঁতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥ 


গীতা । ১৮1৫৪ | 
'ধিনি (জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ অবলম্বল- 
পূর্বক) রুঙ্গত্বরূপ হইয়াছেন, তিনি 


কিছুতেই শোক করেন না । তিনি সর্বতৃূতে 
সমভাবধুক্ত হইগ্লা, আমার প্রতি পরম ভক্তি 
লাভ করেন।” জ্ঞানমিশ্র! ভক্তিই সাধাসার। 
গৌর-_ইহা 9 বাহিরে কথা; ইহার পরের 
কথ! বল। 
রামা-_জ্ঞানশুন্ত ভক্তিই সাধাসার । 
জ্ঞানে প্রয়্াসমুদপাস্ত নমস্ত্র এব, 
জীবস্তি সন্ুখরিতাং ভবদীর়বার্তাম্‌। 
স্থানস্থিতাঃ শ্তিগতাং তন্ববাজ্মনোভি- 
ধে প্রায়শোহজি হজিতোইপাসি 
তৈস্ত্রিণোক্যাম॥ 
শ্ীমদ্তাগবত--১০1১৩ 
জ্বানলাভে প্রয়ান পরিত্যাগ করিয়া 
ধান!রা তোমাকেই কেবল প্রণাম করেন, এবং 
সাধুমুখনিঃস্থত ভবদীয় কথা শ্রবণ করত 
কায়মনোবাক্যে সতপথস্থ হয়! জীবন ধারণ 
করেন, তুমি ভ্রিভূবনহষ্্রাপ্য হইলেও তাহা” 


দিগের নিকট সুখলত্য। 


8৪ ০ 


গৌর-ইহাও বাহা) ইচার পরে কি বল। 
বামা--প্রেমভক্তিই সব্বধন্মের সার। 
গৌর-_-ইহাও হয়; কিন্তু উঠার পরে 
কবল" 
বাম দাশ্ততেন সব্বসাধাসার। 
যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ পুমান্‌ ভবতি নিম্মলঃ | 
্ তীর্থপদঃ কি" বা দাসানামবশিষাতে ॥ 
শবীমদ্তাগব 
ধাতভার নান শ্রব্ণমাত্র পুর্ষ নিম্মণ তম) 
তাহার দ্াগণেব আবাবাাক পাপা 'অবাশঃ 





৯1৫1৯ ১ 


থাকে? 
গৌর--হহ1ও হর, কিন্তু ইাবও পরে কি 
আছে খল। 
পামা সধ্যপ্রেম সর্বসাধাসার। 
ইথৎ সতাং ব্রন্মস্ু খানুভূত্যা 
দাস্তং গঠান?" পপদেখতেন। 
মায়াশ্রিতানাং পরদারকেণ 
সাদ্ধং বিজহ,ঃ কৃতপুণাপুর্জাঃ। 
শ্রীমদ্ভাগবত--১1১২।১১ 
যিনি এহদধপ  এন্সুখাগভাতস্বরূপে 
সাধুগণের নিকট, পরদেবতারপে দাস্ত- 
বদের ভক্তগণের 1নকট এবং নরশিশুরূপে 
মায়াশ্রিত বাক্তিগণের নিকট প্রর্কাশত হন, 
দেই ভগবান কৃষ্ণে॥ সহিত কৃতপুণ্য ব্রজ- 
রাখালগণ বিহার কপন্সাছিলেন। 
গৌর-_উত্তম, কিন্তু ইহার পরে কি বল। 
বামা_-বাৎসল্যপ্রেম সব্বলাধ্যসার | 
নেমং বিরিগি্ণ ভবো ন এরপ্যঙগসংশ্রয়া 
প্রপাদং লেভিরে গোপী যন্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদযৎ। 
তাগবত--৯ ১৫ 
গোপী যশোদ। মুক্তিদাত। শ্গরর নিকট 
€ষ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়।ছিল, ব্র্গা, মছাদ্দেব ও 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


তাহার বক্ষস্থিতা লক্ষী তাহা প্রাপ্ত 
হন নাই। 
গৌর---ইভাও উম, ইার পরকি আছে 
বল। 
রাম!- _কান্তভাব সর্বসাধাসার । 
নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ ৪ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ 
্যো।ষতাং নলিনগন্ধবচাং কুতোহন্তাঃ | 
বাসো"সবেহশ্ত ভূজদণ্ডগৃহীত কণ্- 
পব্ধশিষাং য উদ্গাং ব্রজনু-্দরীণাম্‌ | 
রাসোত্লণে আক খাহুদগুগৃভীতক - 
ব্রজ সন্দখাগণের ষে প্রপাদ সম্দিত হইয়াছিল, 
অনন্তর কথা দূরে থাকুক, নিতান্তাজরাগিণী 
লঙ্দমী ও নগিনগন্ধবতী স্বর্ণকামিনীগণের ও 
তাভ। প্রাপ্য হয় নাই। 
কৃষ্ণ প্রাপ্তির বহুবিধ উপায় আছে; 
তাহার তারতম্য 9 আছে। কিন্তু যাহার যে তাব, 
তাহাই তাহার পক্ষে স্দোতকষ্ট | তটস্থ হইয়া 
বিচার করিলে তাবতম্য বোধ কর! যায়। 
শান্ত দাশ, সধ্য, বাৎ্নল্য ও নধুর--রল 
পাচটা । আকাশ, বাযু, তেজ, জণ। ও ক্ষিতি__ 
এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে যেমন আকাশের গুণ 
বাধতে, বাধুর গুণ তেজের 
গুণ জলে ও জলেব গুণ ক্ষিতিতে আছে 
তেমনি পঞ্চপসের *ত্যেকের গুণ তাহার 
পরবতী রসের মধ্যে নিহিত আছে । শান্ত, সধ্য 
ও বাৎসল্য সকলেপ গুণহ মধুর রসে আছ্ছে। 
এই মধুর রসেই পণ্পূরণি ক্রুঝ্প্রাপ্থি হয়'। 
ন পারয়েহহং নিরবদ্াসংযুজাং 
সসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষপি বঃ। 
৭ মাং তঙ্জন্‌ দর্জয়গেহশৃহ্থলাঃ 
₹ধৃশ্চা তদ্বঃ প্রতিযাতু লাধুন! ॥ 
ভাগবরত--১৭1০২৭২৯ 


ভেজে, 


উষ্ঠ সংখ্যা ] 


শীষ বলিয়াছিলেন,__সুন্দ রীগণ, 
তোম।দিগের সহিত আমার প্পেমস'যোগ 
নববগ্থ ; বু ব্রক্ষপাত কাল 'শীবন ধারণ 
করিক়াও তোমাদিগের প্রতি কর্রবানুষ্টান 
করিতে সক্ষম হইব না। কেননা, তোমা 
হুস্ছেছ্ট গৃহৃশৃঙ্খল ছেদন কাঁবধা আমাকে 
ভজন করিয়াছ । ভোমাদিগেব গণ পবিশোধ 
কাঁরতে আমি সমণ নত। অতএব নিজ 
নিজ সাধু ব্যবহার দারাহ তোমাদিগেব কৃত 
সাধু বাবহারের বিনিময় হণ | 
গীতায় শ্রাকষ্চ বলিয়াছেন, হ্াহাকে 
যেযে ভাবে ভঙজনা করে, [৩নি তাহাকে 
সেই তাবেই ভজনা করিয়া থাকেন । মধুর 
ভাবে যাহারা তাহাকে ভঙ্জনা করে, তিনি 
তাহাদিগকে মেইন্ধপ ভাবে ভজনা করিতে 
সক্ষম হযেন না বালয়া “সহ ভক্তগণের 
নিকট খণী থাকেন। 
গৌর- সাধ্যের ইহাভ সীমা বটে, তখে 
ইহারও পরে যাহা আছে কৃপ' করিয়া বল । 
রাম। ইহার পরের কথ। [জজ্ঞাসা করে 
এমন লোক আছে - তাহ জানতাম না। 
মধুর রলের মধো রাধার (প্রেনঠ সব্বশ্রে্। 
গোপীগণ বগিয়াছিলেন-_ 
অনযফ়ারা ধতে নুনং শগবান্‌ হ'পরাশ্বরঃ | 
যঙ্গো খিছায় গোবিনাঃ প্র!তো। য।মনয়দ্র্ঃ। 
ভাগবত - ১০।৩০1২৪ 
রাধিকা নিশ্চয়ই ঈশ্বর ভগবান্‌ হরির 
আরাধনা করিম্মাছেন 7 বেছেতু কৃষক আম'- 
দিগ€ক- যাগ করিকা প্রপল্ন চিত্তে ইহাকেহ 
বিজন প্রদেশে লইয়া গেলেন। 
শিরিপুযাণে ছে. 
গা ঝাধা প্রিয়] বিষেনাস্তম্তা; কু্ডং প্রিরং তথ।। 


নিমাই-চরিত্র 


৪৬৯ 


পর্ধগোগীষু সেবকা বিষ্ণেরত্যন্তবন্পভী ॥ 

রাধিক1 যেক্সপ কৃষ্ণের রয়, তাহার কুণ্ড ও 
তদ্রপ 1 গোপীগণের মধো রাধিকাই কষ্টের 
অতাস্ত বল্লভা। 

গৌর--তোমার সুখ অমৃতনদী 
আচ্ছ!, অন্তের অপেক্ষা থাকিলে 
প্রেমের গাঁততা প্রন্ুরিত হয় না। গোপী- 
গণের ভয়ে কৃষ্ণ বাধিকাকে চরী করির়া- 
ছিলেন। যদি রাধিকার জন্য গোপীগণকে 
তাগ কাবতেন, তাহ] হইলেহ রাধিকার জঙ্গ 
তাহার গাঢ় মন্ুরাগ পকাশিত হহত। 

রামানন্দ কু গোপীগণের রাসনুত্য 
ত্যাগ করিয়া রাধ/র অন্েষণ করিতে করিতে 
বিলাপ করত বনে বনে ফিরিয়াছিলেন। 
শত কোটি গোপীসঙ্গে রাদ-বিলান কালে 
একমুত্তি রাধাপার্থে সদ্দা-সর্বদ। বিরাজ করিয়া" 
ছিল। রাধা অর্তমান ভরে রাস পরিত্যাগ 
করিম চলিয়া গিয়া ছলেন। তীাঞার অদর্শনে 
বাাকুল হইয়া! কৃষ্ণ শ্টাাব অনেষণে রাঁদমগলী 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং কোথাও তাহার 
উদ্দেশ না পাহয়া ব্যাকুল হহয়। পড়িয়াছিজেন। 
শতকোটি গোপাতেও কের কাম নির্বাপিত 
ভাহার তৃপ্থি । 
হতে 


বহিতেছে। 


হয় নাই,-- এক বাধিকাতেই 
ইহাতেই কাধিকার গুণ অন্মিত 
পারে। 
গৌর -তোমার নিকট আমার আগমন 
সার্থক হইয়াছে । এখন রঙ্-রাধিকর 
স্বরূপ এবং রস ও প্রেমতব কিছু বল। 
রাম আমি ইহার কিছুই জানি না। 
তুমি যাহা বলাইতেছ-_-তাহাই হলিতেছি । 
ঈশ্বরঃ পরম; কৃষ: সচ্চিদানন্দকিত্রনঃ 
অন্যন্বিরাদিগোবিনাং সর্মকারণকারণৎ। 


৪৪২. 


তিনিই সকলের 
কষ্ণ$ই গোবিন্দ 


কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, 
আদি, তিনি স্বয়ং অনাদি । 
এবং দর্ধকারণের কারণ । 
প্রফুল্ল কমলানন, পীতাম্বর বনমালী 
মন্মথেরও অন মুগ্ধ করেন। নানাতাবাশ্রিত 
ভক্তগণের রসামৃতের তিনিই বিষয়স্বব্দপ। 
তিনি শৃঙ্গার-রসরাজমৃদিধর, এবং অন্ঠ যাবতীয় 
অবতারের মনোহারী। তিনি আপন মাধুর্য 
আপনারই মন হুরণ করেন এবং আপনাকে 
আপনি আলিঙ্গন করিতে চাঠেন। 
কষ্জের শ্বব্ূপ বর্ণনা করিলাম। 
রাধাতত্ব কিছু বর্ণনা করি। কুষ্ণের অনস্ত 
শক্তির মধ্যে তিনটা প্রধান--চিৎশক্তি, মায়া" 
শক্তি ও জীবশক্তি। এই তিন শক্তি অস্তরঙ্গা, 
বহিরঙ্গ|! ও তটস্থা বলিপ্নাও অভিহিত হইয়া 
থাকে । ইহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গা কৃষ্ণের স্বরূপ- 
শক্তি এবং ইভাই সর্বপ্রধান। কৃষ্ণ সৎ চিৎ 
ও আনন্বস্বরূপ। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ও 
তদচুষায়ী ত্রিবিধ--হলাদিনী, সন্ধিনী ও 
সংবিৎ। হ্লাদিনী শক্তি হেতু কষ সদা 
স্ুখসাগরে মগ থাকেন! সুখস্ববূপ নিজ 
নথ আম্বাদন করেন ভশ্রগণকে 
আহ্বাদন করান। হলা'দনী শক্তিই তক্ত- 
গণের সুখের কারণ । ভ্লাদিনীর সারভত 
শের নাম প্রেম, অথবা! আনন্দচিন্মর বস। 
এই প্রেমের সারতম অংশ মহাভাব বলিয়া 
খ্যাত । এই মহাভাবে কৃষ্জের বাঞ্জ পর্ণ 
হয়। শ্রীষতী রাধিকা মহাভাবশ্বরূপা 
এবং একমাত্র তিনিই কৃষ্ণের বাঞ্ছাপৃত্ডি 
করিতে সক্ষম। 
ক! কৃষ্ণ প্রণয়জনিডূঃ শ্রামতী রাধিটককা, 


এখন 


এবং 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, মাশ্সিন, ১৩২০ 


জেক্ধাং কেশে দুশি তরলতা নিষ্ুঃত্বং কুূচেহস্তা 
বাঞ্ছাপৃত্্য প্রভবতি হরে রাধিটক ক। নচান্তা। 
কৃষ্ণের প্রেমের জন্মভূমি কে? এক 
শ্রীমতী রাধিকা । কৃষ্ণের অনুপম-গুণবতী 
প্রের়পী কে? এক শ্রীমতী রাধিকা! । কেশে 
কুটিলতা, নেঞ্জে তরলতা, স্তনে নিটুরতা, এক 
রাধিকারই আছে) একমাত্র রাধিকাই হরির 
বাসন! পৃর্তি করিতে সক্ষম, অন্ত কেহ নছে। 
নিরন্তর কামক্রীড় বলিয়া কৃষ্ণের নাম 
“ধীবললিত |” যে পুরুষ বিদ্ধ ( চতুর), 
নবতকণ, পরিহাসদক্ষ, নিশ্চিন্ত ও পপ্রেয়সীব শ, 
তাভারই নাম ধারললিত। কৈশোরে কঙ্ 
রাত্র-ধিন রাধার সহিত কুঞ্জক্রীড়া করিয়া- 
ছিলেন। 
গৌর--বেশ! আরকি আছে বল। 
রামা--আর আমি জানি না। 
আমার স্বীকৃত একটা গান শোন। 
রামানন্দ গাহিলেন-_ 


তবে 


পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 

অনুপদিন বাঢ়ল অবধি না গেল | 

ন। লো রমণ ন| হাম রমণী । 

তু মন মনোভব পেশল জানি ॥ 

এ সাথ সে সব প্রেম কাহিনী । 

কান্ুঠামে কহুবি বিছুরল জানি ॥ 

না খোজলু দূতী না খোজলু' আন। 

০ কেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ ॥ 

অব সেই বিরাগ তুঁছু ভেলি দূর্ভী। 

সুপুরুষ প্রেমক এছন রীতি ॥ 

গোৌর-_সাধ্যবস্ত কি তাহা! বুঝিলাম। 
কিন্তু সাধন'বিন। কেহ সাধ্য লাভ করিছে। 
পারে না। এখন এই সাধ্যবস্তার উপায়দ্বরূপ 


কান্ত প্রেয়ন্তচুপহণ্ডণ রাধিটককা। ন চান্তা। সাধন-তত্ব কিছু বল। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


রামানন্দ--তুমি বাহ! বলাহতেছ, তাহাই 
বলিতেছি; শোন। সাধনেব কথা অতি 
নিগৃঢ। সখী ভিন্ন কেহ বাধাকৃষ্ণ-লীলা 
বুঝিবার অধিকারী সখী ভইতে 
এই লীলার বিস্তার। সথীভাবে ভিন্ন 
রাধাককফকুঞ্জ-সেবারূপ সাধ্যবস্থ কেহই পাইতে 
পারে না। 

সথীর স্বভাব বর্ণনা কর! কঠিন | কৃষ্ণের 
সহিত নিজে ক্রীঙা করিতে সখী মন নাই। 
সখী চায় কষ্ণের সহিত রাধিকাপ লীলা 


লতে | 


ংঘটন করিতে। কুষ্ঙপ্রেমরূপ কন্নশত' 
রাধিকার স্বরূপ; সবীগণ সেই কগ্ছলতাব 
পব, পুষ্প ও পত্র। কৃষ্ণলীলামতে লতা 


লিঞ্চিত হইলে, পল্লব, পুষ্প ও পত্র অনন্ত 
সখের অধিকারী হয্ন। এর্দকে সখীগণ 
কৃষ্খসঙ্গনন্থথ কামনা না কবিলেও, রাধিকা 
যত্ব করিয়া তাহাদের সহিত কৃষ্ণের সঙ্গম 
সংঘটন করেন। সখীগণ স্বকার ইন্দ্রিয়গ্থ 
বাঞ্ছ।!। করেন না_কৃষ্খের সুখেব জন্যই 
তাহার্দের কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ' যে তক্ত 
সেই গোপীভাবামৃতে অ তলাধী, বেদধশ্ম 
পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীরুঞ্চকে ভজন! 
করেন। যে রাগান্ুগ মার্গ অবণন্থন করিয়া 
ব্রজেন্্রনন্দনকফে ভজন! করে, সে তাহাকে 
প্রাপ্ত হয়। বজলোকের যে ভাবে তক 
তাহাকে ভঙ্জনা কর্েন- তিনি তদগুরীপ 
গতি লাভ করিয়া ব্রজধামে কষ্কে প্রাপু 
হুল । কিন্তু বিধিমার্গে কৃজ্ঞপ্রাপ্ত সম্ভব- 
পর নছে। 
নায়ং স্থখাপো ভগবান্‌ দেছিনাং গোপিকা সত; 
জ্ঞানিনাঞ্চাত্ধভূতানাং যথাভক্তিমতাণিহ। 
বশোগগানপান শুগবান্‌ কৃষ্ণ ধর্মমনি্ঠ দোঁছু- 


নঙাই-চরিত্রে | 
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বৃন্দের সম্বন্ধে যেরূপ শ্রবপণভা, আত্মহৃত 
জ্ঞানিবুন্দের পক্ষে তদপ নতেন | এই জন্তই 
ভক্ত গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া রাত্রি-দিল 
রাধারুষ্ের বিহাব চিন্তা করেন। গোপীভাব 
বঙ্জন করিয়া কষ্চের তরশ্বর্ধা চিন্তা করিলে, 
বচজন্দ্রনন্দনকে প্রাপূ হওয়া বায় না। লক্ষী 
ধশ্বসাশালী বিষ্ণুর ভজন করিয়া ব্রজেন্ছ- 
নন্দনকে প্রাণ হন নাভ। 
ই51 শুনিয়া গৌব প্রেমভরে রামানন্দ 
রায়কে আপিঙ্গন করিলেন। সমস্ত রাত্রি কৃষ- 
কথালাপে অতিবাহিত হইল । রামানন্দের 
অন্ুতোধে দশ দিন গৌর তথায় অবস্থান 
করিলেন । প্রতিপিন কৃঝ্কথ। চলিতে লাগিল । 
একদিন গৌর জিন্ঞানা করিলেন “বিস্তার 
মধ্যে লার কি?" 
রামানন্দ --ফ্কঞ্চতক্তি বিনা আর বিদ্যা নাই। 
গৌব--জীবের কোন্‌ কাত্তি সব্বশরেষ্ঠ ? 
বামানন্দ--কৃষ্ণভক্ত-খাতি | 
গৌব-_-.কান্‌ সম্পত্তি শ্রেষ্ঠ? 
পামানন্দ-_বাধাকষ্তরেম | 
গৌর--দুঃখমধো গুরুতর কি? 
রামানন্দ -- কৃষ্তভক্তি-বিরহ। 
গৌর-_মুতমধ্য কে শ্রেষ্ঠ? 
রামানন্দ_-যে কৃষ্ণপ্রেম সাধনা করে। 
গৌর - গানমধ্যে শ্রেঠ কোন্‌ গান ? 
গাশাননা-_বাধাকৃষ্জের প্রেমকেলি যাহার 
দম্ম | 
গৌর--শ্রেয়োমধ্যে সারতম কি? 
রামানন্দ---কৃষ্ণভক্তনঙ্গ । 
গোৌর-_-অন্ক্ষণ জীব কি স্মরণ করিবে? 
রামানন -কৃষঙ্গুণলীলা | 
গৌর _ধ্যের-মধ্যে শ্রেঠঠ কি ? 
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রামানন্দ__ রাধাকষঃ-পাদ্ধানূঙ্গ। 

গৌব--পর্ধতা'গ কিয়া কোথায় বাস 
করা জীবের উচিত? 

রামানন্দ-_ শীবুন্দাবনে। 

গৌর--উপান্তের মধো প্রধান কে? 

রামানন্দ-সযুগল-মু্ত | 


গৌর--মুক্তি ও শক্তিকামীব স্িতি 
কোথায়? 
রামানন্দ -স্থাথব দেহ ও দেব-দেঠ। 


অঞ্পজ্ঞ জ্ঞানী কাকের মণ গানকপ নি 
কল চোষণ করে। 
০প্রমরীপ আশ্রমুক্ল ভক্ষণ কবে। 

আর এক দন পানানন্দ কিনেন “কৃষ্- 


বূসজ্ঞজ তক্ত কোকিল 


তত্ব, গাধাতত্ত, প্রেমতনব্ব, তুমি সমস্তহ আমাব 
চিত্তে প্রকা!শঙ করিয়াছ। বাহিরে উপদেশ 
না দিয় তুমি (ভঙর হইতে এহ সমস্ত তন্তু 
আমার মন্তঃকরণে প্রকাশিত করিয়া 
কিন্তু একটা আ্চধ্য জ্ঞান আমার খিদার 5 
হহতেছে ন!। প্রথমে আম 
স্গআাল-মুতি দেখিঘ়াছিলাম। এসন শ্তামণণ 
গোপরূপে তোমাকে দেখিঠে পাহতোছ। 
তোমার সম্মুথে যেন এক কাঞ্চনময়া পঞ্চা।লকা 
রহিয়াছে দোখতে পাইতেছি। তাহার গৌর 
কাস্তির আভায় তোমার সব্বাঙ্গ আচ্ছার্দিত। 
আর দেখিতেছি-_ভুমি বংশীবাদন গামসুন্নর 
রূপে ভারময় 5ঞ%%প দৃষ্টিতে আমাকে নিপ্াক্ষণ 
করিতেছ। হহাপ কারণ আমাকে বণ। 
গৌর কহিলেন--“বাধাকৃঞ্জে প্রগাঢ 
প্রেমবশতঃ তুমি এরূপ দেখিতেছ। প্রেমিক 


তমার 


বজদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


স্থাবরজঙ্গম সব্বত্রই. শ্রীৃষ্ণমূর্তি দেখিতে 
পান।” 

রামানন্দ কহিলেন 
করিতে পারিবে না। 
আমাকে 


“আমাকে ছলন। 
তোমার নিজরূপ 
দেখাইতেই হইবে। স্বীয় রস 
আম্বাদনার্থ তুমি রাধিকার ভাব ও ক্ষাস্তি 
অঙ্গাকার করিয়! অবতীর্ণ হইয়াছ। আপনি 
আপনার প্রেন আস্বাদন করিতে করিতে 
তুমি আনুষঙ্গিক ভাবে ভ্রিতুবন প্রেমময় 
করিয়াছ। আমকে উদ্ধার করিবার জন্তই 
এখানে তমি আপিয়াছ,-তবে আবার 
কপটতা কেন ?? 


তখন রপরাজ ও মঠাভাবের মিলিত মৃত্তি 


গোর রামানন্দমকে পেখাইলেন। রামানন্দ 
দেখিয়৷ মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
দশ দিন অতিবাহিত হইল। খনি 


খুড়তে খুাড়তে ষেষন তামা, কানা, বূপা, 
সো, রত্ব, (চস্তামণি,-উত্তরোত্তর উত্তনবস্ত 
লাভ হয়, তেমনি উভয়ের কথোপকথনে 
ক্রুমেহ অধিকতর মুলাবান্‌ তত্ব-কথা! আলোচিত 
হইতে লাগিল। অবশেষে গৌর বিদার 
প্রার্থনা করিলেন। রামানন্দ পরম $ুঃখিত্ত 
চি তাহাকে |বর্দার দিণেন। বিদায় কালে 
গৌর কহিলেন “তুমি বিষয় ত্যাগ ক্রিক 
শীলাচণে গমন কর। আমি সত্বরহ তীর্থ 
শুণ জরিয়। নীলাচলে প্রত্াগত হইব । তথন 
ন্তয়ে একএ অবস্থান করিব |” 
(ক্রমশ )' 
আতারকচন্দ্র রায় ।- 


উৎপলা 


শপ 4 পপ আট -. -.-.. 


ততায় খণ্ড 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 


পর্ণ লতাধ ম্। 


প্রথম বয়দে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পরি রাজাধিবাজ 
অশোকদেধেব বাবচ'র বিশেন উদ্দাৰ ছিল 
না। বৈদিক কর্মকাণ্ড বাগধজ্ঞেক বিক্্ধ 
বাঙ্ী সথাজবিগ্নবকারী 
সম্প্রদায়ের ধম্মমত তখন 9 জন-স ধাপ মধো 
তত প্রচলিত হয় নাই, কিন্ত ভিক্ষুমগ্ডলীব 
বৈরাগা, অহিংসা, জীবে দগ্া, নিবচস্কার, 
বিপদে নির্বিকার সভিষুতা, সাক্ধজনীন গ্রাি 
পোকসমাজের চিন আকৃষ্ট করিয়ািল। 
অনেকে এই নবীন ধম্মে দীক্ষিত হইতেছিল। 
রাষ্ট্রনীতি-কৌশল পরিচালিত রাঞ্জসতায় 
ব্রহ্ম, শ্রমণ উভয়েই প্রায় ভুলা সমাদর 
গাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত ছিদ্র পাইলে 
অশোকদ্ধেব এই নবীন সম্প্রদায়ের লোককে 
দণ্ডিত করিতে ক্রুটী করিতেন না। 
রাজাধিবাজজ অশোক অপরাতহ মুগসা 
হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগত ইইক্সাছেন। 
ভিক্ষু উপগুণ্ত সন্বদ্ধে কি বিধান হয়, জানিবার 
জন্ট নগরবা(সগণ উতৎকান্ঠিত ছিলেন। সম্ভবতঃ 
রাত্রি প্রভাতেই তিক্ষুর বিচার হইবে। 
লেকালেও যে রাজরাজন্ বর্গ সান্ী প্রহরা 
'অথব| পার্থবরুক্ষক দ্বারা সর্ধছা সুরক্ষিত 
খকিতের) তাহা উল্লেখ কয়াই নিশ্রয়োজন | 
অঙ্াংশের, টার নাখনের পর হইতে. রাঙ্গ- 


ৰুমবঙ্গমান এভন 


বাজভার খাএবাসগৃ১ও অনেক সময় অতি 
বিশ্ব সী অন্থবঙ্গ ভিন্ন অন্ঠেব অজ্ঞাত থাকিত। 
কে'ন্‌ বাত্রিতে কোন্‌ রাজ্ঞীব গে, অথবা 
(কোথায় খহুবনভ রাজাবানদ'র স্থান নির্দিষ্ট 
ভইত, তাহা সকজে জ্ঞানিতে পারিত না। 
রাজা? হয় 5 পুব্ব নদ্দিষ্ট গে গমন না করিয়। 
গুহস্বামন্ীর অভিমান ক্ষন করিতেন এবং জন্ঠ 
গুঠে অকস্মাৎ উপপ্তিও ভইয়া অতর্কিত অনু- 
গ্রহে অপরাকে মতি সম্মানিত করিতেন। 

এইবাপ ক্ষু্ অভিমান অথবা অতকিত সম্মান 

থে রাজার অঙ্থরাগ-বৈষম্যে সংঘাটত হইত, 

তাহা নহঠে। দেশকালপাত্র বিবেচনায় শক্র- 

সমাকুল বাজরাজডার পক্ষে এইরূপ অজ্ঞাত 

গুঠবাস সেকালে নিতান্ত বিণেয় বলিয়াই পরি- 

গণিত তইত। 

পরিচাগিক1 লীলা সন্্তার পর হাসিতে 
»াদিতে আসিয়া রাজ্ঞী কারুবকীকে জানাইল, 
বাজাধণান্দ দেখা অসঙ্গিমিত্রাব গৃহে বাত্রিষ'পন 
কাএবেন। 

“তুই কেমন করিয়া জানিংল ?” 

“সোৌৰিক মহাশয় প্রতি হারীদিগকে বলিয়া 
দিয়াছেন) অন্তঃপুরে অনেকেই তাই! 
শুনিয়াছে।”” 

“তাহা শুনিয়া! তোর আনন্ব কেন ?* 

“আমি মালিনীকে ফুল মালার জর সংবাদ; 
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দিয়া আদিলাম। অগুকু, চন্দন, গন্ধচুর্ণ_ 
আর সময় নাই ।__--সীবিক মহাশয় আমাকেও 
কিছু বলিয়াছেন 1” 


“মর ভতভাগী। শেষে লোক হাসাবি 
নাকি 5” 

“আমরা ভাপিব, মগ্টেক কানা পায়, 
কাঙগিবে ) 


রাজী তখন ম্মিতমুখে বলিলেন, _- 

“ষাভা যাহা কবিতে হয়, কব গিয়া, 
কাহাকেগ কিছু বলমস্‌ না।”” 

দেবী কারুবকী গ্রমীতসেনকে কারাগার 
হইতে মুক্তি দিয়াছেন কিন্থ মগযা হইতে 
ফিরিয়া রাজাধিরাজ যখন অবস্থা শুনিয়া কারণ 


জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন কি উত্তর দিবেন, 


ভাবিয় দেবী চিস্তাযুক্ত ছিলেন; ভিক্ষু উপ 
গুপ্তের অপরাধ মাজ্জনার জন্য রাজাধিরাক্তকে 
অনুরোধ করিবেন, মঞগ্ুলার নিকট প্রতিশ্রুত 
হইয়াছেন ; কিন্তু কুদ্রপ্রতাপ রাজাধিরাজের 
কার্যে অনধিকারচচ্চা যে দুঃসাহসের কন্ম, 
দেবী তাহা জনিতেন। দেবার একমাত্র 
ভরলা, যদি রাজাধিরাজ অন্তের নিকট অবস্থা 
শুনিবার পূর্বে একবার নিজে তাহাকে 
বলবার শ্রযোগ পান, তাহা হইলে কৃতকাঘ্য 
হইবার অনেকটা সম্ভাবনা । পেস্থুযোগ কি 
ঘটিবে? সন্ধ্যার পুর্বে একবার সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ত নির্জন সাক্ষাৎ 
নছে। রাজাধিরাজ অন্তঃপুরে পৌছিলে 
সপত্ী, ভোগিনী, আত্মীয়, পর্সিচারিক1 সকলে 
মিলিয়৷ মঙ্গলাচরণপূর্ধক তাহার অভার্থনা, 
আঅভ্ভিবানন করিয়াছিলেন । তপন কোন কথ 
বলিবার, প্রার্থনা জানাইবার সুযোগ ত টে 


নাই। 


বঙ্গদর্শন 
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দেবী কাকবকীব শয়নগুষ্ঠ সুসজ্জিত । 
মিপ্ধ গন্ধদীপ-মালায় আলোকিত ; পুষ্পস্তবক 
মালো, অগুরু-চন্দন গ্রক্ষেপে, গুগৃগুল গন্ধে 
স্থ্রতিত হইল। লীলা! মনন সময়ের মধ্ো 
রাজ্তীর বেশতৃষার শোভন পরিবর্তন এবং 
তাহার কেশকলাপে অপুণ্ধ শ্রীমতী কবরী 
বত সপত্ীপরি- 
অঙ্গ- 


বচনা করিতে ভঁলিল না । 
বুৃতা বিগঠোনুথযৌবঝনা 
প্রসাধন বাপারে ওর্কাসান্ প্রদশন করেননা 
রাজ্জী কারুবকীর ৩ আজ বিশেষ প্রয়োজনই 
ছিল। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল । বাসক- 
সজ্জা বাজ্জী উ২কন্তিতা কইলেন, গুহ এবং 
অলিন্দে পরিক্রমণ কবিতে লাগিলেন । পরি. 
চারিকার কথায় বিশ্বাস করি শেষে কি 
বিপ্রপন্ধার বিষম মনোবাথা ভোগ করিতে 
হইবে? 

এমন সময় লীল! ছুটি আসিয়া সংবাদ 
দিল, রাজাধিরাজ আদিতেছেন। রাজ্ঞী সেই 
অলিন্দেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন | রাগ্ছা- 
ধিরাজ উপস্থিত হইলে বাজ্জী অগ্রমর হইলেন, 
ত্তস্থিত শ্বেতপুষ্পমালা তাহার গলদেশে 
পরাইয়া দিয়া প্রণাম ৭তাঠার পুজা জরিলেন। 
অশোকর্দেব হাতে ধরিয়া রাঞ্জীকে তুলিলেন। 
ফুলমালা পঞ্রপল্লবে সজ্জিত স্থরনভিত গৃহের 
শোভা এবং রাঁন্রীর বেশভৃষা ও অঙ্গরাগের 
পারিপাট্য দেখিয়া রাজাধিরাজ শ্রিতমুখে 
বলিলেন,-- 

“এ গৃহে যে চিরবসন্ত বিরাজ কে” 

“এখানে দেবতার আবির্ভাৎ হুইয়। থাকে, 
তাই শুফ লতায়ও মঞ্জযী দেখা বায়।” 

দীপরশ্মি গ্রাতাদিত রাজ্ঞীর প্রফু্ নুখের 
দিকে চাহিয়া! রাজাধিরাজ বলিলেন ১-- 


রাজরাণী? 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


“শুক্ষলতা ?-_ শুষ্কলতাব সপ্ভীবনী শক্তিতে 
বৃদ্ধ দেবতার দেহ৭ যে উৎফুল হতীয়া 
উঠে 1” 

হাসিতে হাসিতে উভয়ে কক্ষমধো প্রবেশ 
রাজাধিরাজ পালস্কে টপবেশন 
করিলে রাজ্জী বলিলেন ;- 

“সৌবিক আজ রান্দরী মসন্ধিমিত্রার নাম 
করিয়াছিল |” 

“মৌবিক অসন্ধিমিত্রার নাম কৰিলে যে 


করিলেন । 


কাহাকে বুঝায়, তমি তাহা গান।” 

“কিন্তু কয়দিন পরে আজ বাজধানীতে 
মাগমন, আমি 
করিতে সাহস পাই নাই 1” 

“আম্মশক্তিতে তোমার বিশ্বাস কম।” 

'্ত্রীজাতির আবার আত্মশক্কি 1” 


£তটা সোভাগোব আশা 


“নয় কেন?” 

“তর উপর কি নিভর করা যায় ?” 

“চিত্তের সাহস পরিবী জয় করিতে পারে।”? 

“পৃথথবী জয়ে আমার পয়োজন নাই ।__ 
দাসীর একটা প্রার্থনা আছে ।” 

“অশোকের প্রিয়তমা মাতষীৰ আদেশ 
প্রচার হউক 1৮ 

রাজ্ঞী একটুকু হাসিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই 


তাহার মুখের উৎফুল্লতা বেন একটুকু 
কমিয়! গেল। ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া রাজ্ঞা 
বলিলেন ;-- 

এই মার স্ত্রীঞ্জাতির সাহসের কথা 


বলিংঠছিলেন, জানি এক অসম সাহসের কাজ 
কমিয়। ফেলিয়াছি |” 

“অসম সাহস আছে বলিয়াই ত রাজ্ঞী 
ধারুবকী দোর্দগড প্রতাপ অশোকদেবের উপ- 
পুক্ত মক্রিষী; াপারটা কি?” রাজাধিরাঙ্জ 


উৎপলা 
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হাসিয়া বলিলেন, “কোন শ্রমণের উপদেশে 
ভিক্ষুণী হইবার সঙ্কল্প কারয়াছ?” 

“রাজাধিরাজ যেদিন রাঞ্জসিংহালন ত্যাগ 
করিয়া 'ভক্ষু হইবেন, দানীও তাছার পদান্ু- 
সরণ করিবে |”, 

“ ঠাঠার অনেক বিলম্ব আছে।, 

রাজ্ঞী পা্ে দাড়াইয়া কথা করিতেছিলেন, 
বাজাধিরাজ তাহাকে নিজের পার্শে পালস্ছের 
উপর বলাইলেন, বলিলেন 3-- 

“ক মসম নাহসের কান্জ করিয়াছ 1-- 
ধন্মপালেব কাবাবাদের আদেশ দিয়া, ন। 
কলিঙ্গ-জয়ের জন্ঠ সৈম্ পাঠাইয়াছ 1 

''অতদর সাহস হয় নাই |” 

“তবেকি ? 

রাজ্জী ধীরে ধারে আরম্ত করিলেন ;- 

“মুলা আপিয়াছিল__-” 

“মঞ্জুল? ?--কেমন আছে? অনেক দিন 
তাহাকে দেখি নাই |”, 

“আমার অপরাধ ক্ষমা হইবে ?” 

“কি অপরাধ ?” 

“মুগয়া-ষাঞ্জাব দিন সচিবপুত্র প্রমীত- 
সেনেব কাবাবামের আদেশ হইয়াছিল-__” 

বাজাধিরাজ হাসিস্া উঠিলেন।' 

' প্রমীতাসন ত ফোন অপরাধের কাধ্য 
কবে নাই ।” 

“রাজবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে সেদিন এক 
জন ভিক্ষু এব" প্রমীতসেনের কারাবাসের 
আদেশ হুইয়াছিল।” 

“সেই কথা? এখন মনে পড়িতেছে। 
আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, ভিক্ষু আমাকে 
সম্বোধন করিয়! কি যেন বলিবার সময় 
লোকের ঠেলাঠেলিতে প্রহরিণীদিগের রজ্ছু 
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সীমার উপব ছেলিয়া পড়ে। একজন প্রহরিণী 
তাহাকে শৃলধিদ্ধ করিতে উদ্ভত হয়। প্রমীত- 
সেন ভিক্ষুকে রক্ষা করাব জন্য অগ্রসর ভয়। 
পরমীঠ কোন অপরাধের কামা করে নাই। 
রাত্রি প্রভাতে তাহার মুকতুব আদেশ দিব _- 
এখন কোন্‌ অপরাধ ক্ষমা করিতে ১ইবে, বল।” 

রাজ্জী পরিপক্ক ব্যবহারজীবী ছিলেন শ'. 
পূনরায় ইতব্ততঃ কবিণা বলিলেন ;- 

“মঞ্জুলা মাদিয়াছিল-” 

“ছ], তাই কি ?? 

“আমি প্শীতসেনের মুক্তিব জন্ত ধন্মপাপ 
মচাশয়কে বলিয়া পাঠাইয়াছিপাম ! ৩নি 
তাঙাকে কারা ভ্তে মুক্ত দিয়াছেন ।-- 
ঘরাদীর অপরাধ ক্ষমা করিতে ইইবে।” 

“এই অপরাধ ?” 

রাজ্ঞী মুখ নত করিয়! রহিলেন। 

রাজাধিরাজ তথন সেই প্রবীণ' রাজ্ঞীর 
চিবুক ধরিয়া মুখ উচু করিলেন এবং নিজেব 
গলদেশ হইতে পুজা-উপহার পুম্পমালা খুপিয়া 
লইয়! তাহার কে পরাইয়! দিলেন । রাজ্ঞীর 
মুখ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ভাঠপ | 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
প্লাজা ধরাজেরপণাঙ্গয 

রাজ/ধিরাজ জিজ্ঞাসা করিণেন ১ - 

“কত লোক ত বিচানে অবিচারে দাত 
হয়, কোন দিন ত তুমি কাহারও জন্য অনুরোধ 
করনাই। প্রমীতসেনের জন্ত তোমা এত 
ব্যস্ততা কেন?” 

পপ্রযধীতসেনকে চিনি না, কোন দিন 
তাহাকে দেধি নাই । তবে সচিবপুত্র থে নগরে 
একজন ভার লোক-_ধনী, দাঁঠা। দরিদ্রের 


বঙ্গদর্শন 
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বন্ধু এব” আপনার বিশ্বামভাজন, তাহ! ত 
আপনার মুখেই কঙদিন শুনিয়াছি ।--আমিও 
এক অনুরোধে পড়িয়াছিলাম 1 

রাজাধিরাজের কৌতুহল উদ্রিক্ত হইল; 
তিনি দিজ্ঞাসা করিলেন )-- 

“কে তোমাকে অস্রোধ করিল 1!” 

' মগ্ুলা * 

গমধ্ুলা [ তাহ ধলিতছিলে। মঞজুল। 
আসিয়া ছল ?” 

ভা) 15 

“সে কেন প্রমাভের জগ্ত অগরোধ করিল? 
'পমাত তাহার ৫€ক £? 


০ 


কেহহ নঠে। মধ্্রপা একদিন মাত্র 
গ্রমীতসেনকে দেখিঘ্নাছিল |” 

রাজাধিরাজ লিজ্ঞান্থনেত্রে চাহিয়। 
রহিলেন। রাজ্জী তথন সেই হর্য্যোগময় সন্ধ্যায় 
নগরোপকণ্ঠে মঞ্ুলার সঙ্ষে প্রমীতের সাক্ষাৎ- 
বৃন্তাপ্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া রাজাধিরা্গ 
বপিলেন -- 

“মুলা ত এখন আর ছোট্ট বালিক। 
নহে |” 

“তাহার বয়স আঠার বৎসর পার 
ভহয়াছে |” 

“নগরের পথে দেব-তধ্যোগমধো 
কালের পারচয়, তাহার জগ অন্ুগোধ!” 

“ক্ষণকালের পরিচয়ে আজীবন বস্ত্র 
হুচন। হতে পালে)? 

“হইতে পারে বটে, এখানেও কি তা 
হুহয়াছে ?” 

“আসপ্তব কি?” 

রাজাধিরা ক্ষণকাল নীরঘ থাকি! শেষে 


বঞ্িলেন ;-- 


ক্ষণ- 


৬ষ্ঠ সংখ্য! ] উৎপল! ৪৪৯ 
“মঞ্জুল৷ বড় হইয়াছে, মাতার কাছে “ও ভোঃ। তাহার পর?” 
থাকে । শেষে কি সে সেই অভাণিনীব “ প্রমীত মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছে ।»* 


দষ্টান্ত অনুলরণ করিবে?” 

“অপভ্ভব। আমি ত তাহাকে চোখে চোখে 
রাখিয়াছি। মঞ্জুলার চরিত্র পাধত্র। আর, 
সে অভাগিনীর 

ংশোধন হইস্জাছে 1” 
“সে যাহাই ভউক্ত, এভাবে আব দিন যাওয়া 
উচিত নহে। 
শকছুই হয় নাই। 
উপযুক্ত বর ধে সহজে মাঁলবাব শহে, তাভা 


শ্বভাবও ₹ অনেক দিন 


মগ্ুলার বিবাহেব কি ঠ5€া 7), 
নানা কারণে গাভাব 
বাঞজাধিবাজেব অজ্ঞাত নে” 

“মুন? কেন পমীনিব 5গ ৬ ন্বোধ 
করিল ? 

“আমি যখন কারণ জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলাম, 
তথন তাহাব মুখ আবক্ত হইয়া উঠিয়াছিল |” 

“বটে? প্রমীতের সঙ্গে তাহার বিখাহ 
হইলে কেমন হয় ?”, 

"হছইলে ত অতি উত্তম হয়, 'কন্থ প্রমীত- 
সেন যে ধিবাহিত, তাঙ্ার পর্গী বস্তমান 1? 

রাজাধিরাজ হাসিয়া বলিলেন 

“মহারাজা অশোকের ত একেব অধিক 
রাজী বর্তমান!” 

রাক্জীও হাসিয়া! উতর দিছেন ১ 

“'ঝাজা মহারাজার পক্ষে যাহা সপ্তব বা 
শোভন, অপরের পক্ষেও কি তাই?” 

'নষ্ব কেন ?-_প্রমীতের অভ্ুল সম্পন্তি। 
সে লম্মত হইবে ?” 

“কাহার কথা বলিতেছেন? 

“প্রমীতের কথা 1” 

«প্রখীত আর একদিন মগুগার গৃে যাইয়া 
ভাঙা সং্গ দেখা কৰিঘ়াছে।” 


“ আর মঞ্চুল। 7? 

“'চিন্ত হারাইয়াছে |, 
“তবে আব কি চাই ?”, 
“রাজাধিরাজের অন্তু গ্রচ 1৮ 
'ঘউটকতাটা কি আমাকেই করিছে 
হই7বু ৯", 

কিন্ধ প্রীত 
যে মঞ্জুপার অগ্ুধোধে কাবামুক্ত হইয়াছে, সে 


“ন], আম করিব না। 


বথা কোনকাপ তাভাকে জানাইতে হইবে * 

'কেন গ+ 

“উভয়ে উঠয়ের নিকট খণা থাক। ভাল। 
একপক্ষ খণী থাকিলে অপর পক্ষের মনে 
অভিমান থাকিয়া ঘায়। সে শ্তলে চিত্তের 
বনিময় হয় না, খণী চিত্দান করিয়া পণ 
পবিশোধ করে 

নীবব হাস্তে রাজাধিরাজেব মুখ প্রভাসিত 
হইয়া উঠিল | তিনি বলিলেন ,-- 

“সুনিয়াছি, পিতানহ ঠাকুরের এক মন্ত্রী 
ছিলেন তাহাব নাম চাণকা পণ্ডিত। বাজ- 
নাতি এবং অর্থনীতি-শান্ত্রে তাহার সমকক্ষ 
আর কেহ ছল না। কিন্তু বুদ্ধ প্ডত ঠাকুব 
আদন্গ জীবিত থাকিলে, চিত্তবিনিময় শাস্ত্রের 
সপ্ন বিচারে তোমাব নিকট হার মানিতেন 1” 
বজ্ঞীর মুখ হালিময় হইল, তিনি বলিলেন ,_- 

“চিত্ত বলিয়া যে একটা কিছু পণ্ডিত 
ঠাকুবের ছিল, তাহ। শুনি নাই; স্থতরাং তাহার 
দানবিনিময় হয়ত তিন বুবিতেন না।-* 
অনেক স্্ীলোক চিত্তবিনিষয় চায় না, অভ- 
দূর উচ্চ আকাঙ্া তাহাদের মলে স্থান পায় 
না, নিজের টিন্ত দান করিয়াই তাহারা সুগ্থী 


8৫ ০ 


বাজাধিরাজ ভাসিলেন, আদরে রাজ্ঞীর 
কবরী স্পশ করিয়া বলিলেন ;-- 

“সেরূপ ছলভ চিত্তের বিনিময়ে দান 
করিবার উপযুক্ত কিছু রাজরাজড়ার ভাগ্ডারে 
নাই 1,” 

লক্জায় রাজ্জীব ম্মিত-গ্রফুল মুখ নত 
আরক্ত হইল । 

রাজাধিরাজ বলিলেন 7 

“অগ্জলা যদ্দি চিত্ত হারাইয়াই থাকে_- 
প্রমীতকেই দিয়া থাকে, তব আর তাচার 
জন্য বাস্ততা কেন ?”? 

“আত্মীয় সুহর্দের। তাহাতে পু থাকিছে 
পারেন না। খর সংসার কবিতে হইবে, 
আদান প্রঙগান ছই-ই চাই । - আর পূরুষেরাই 
কি অত স্বার্থপর ? 

“সে বিষয়ে 
মঞ্জুলার অগ্ররোধেই যে তাহার মুক্তি হইয়াছে, 
প্রমীতসেন যাহাতে তাহা জানিতে পারে, 
তাহা করা যাইবে |--প্রমীতসেনকে মক্ত 
করিয়াছ, ভিক্ষর জন্ত কোন চেষ্টা কর নাই 1-_ 
ভিক্ষু কে?” 

“তিক্ষ পুণাত্সা উপগুপু ঠাকুর ।”, 

“উপগ্তপ্ত ?* 

রাজাধিরাজ রাজ্ঞীর 
রহিলেন, রাজ্জী বলিলেন ;-- 

দন) আমার পিতৃদেবের উপদেষ্টা দেশ- 
পুজ্য পুণ্যাত্ম! উপগুপ্ ঠাকুর !” 

রাজাধিরাজ কোন উত্তর দিলেন ন1। রাজ্জী 
পালক্ক হইতে নামিয় ছই হাতে রাঁজাধিরাজের 
পদধারণ করিয়! কাতর স্বরে বলিলেন ;-- 

“ভিক্ষুদেবকে মুক্তি দিবার আদেশ 
হউক !৮ 


কোন সন্দেহ নাই ।_ তা! 


দিকে চাহিয়! 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


অশোকদেব ক্ণকাল নীরব থাকিয়া শেষে 
রাজ্ঞীর হাত ধরিয়া পুনরায় তাহাকে নিজ 
পার্থে বসাইলেন, বলিলেন ;-- 

“এই সকল ভিক্ষু শ্রমণেরা দেশের শত 
অমঙ্গল ঘটাইতেছ 1» 

“শ্বমণ ভিক্ষুরা' অমঙ্গল ঘটাইতেছে ?” 


কা]? 
'হহারা! ত অতি নিরীত 1”? 
'ইঙারা চোর দল্তা অথবা দৃাতকারী 


বাভিচারা নঞে, কিন্তু ইহাদের আচারবাবহার- 
দষ্টান্তে দেশের নিয়ত অমঙ্গল ঘটিতেছে। 
লোকে যাগমজ্ঞ, কম্মকাঁও, পুজা বলি পরিত্যাগ 
করিতেছে; সনাতন ধন্ম ছাড়িতেছে 1- 
ইহাদের শাসন আবশ্টুক।” 

“রাজাধিরাজের সভায় ত ব্রাহ্গণ শ্রমণের 
ভুলা সম্মান ।” 

“সে ত রাজনীতির কুটকৌশল ", 

“অথগপ্রতাপ রাজরাজেশ্বরের রাজা- 
শাসনে স্ায়ের স্থলে কুটকৌশল 1” 

স্বী-হদয়ের মহিমমরী সরলায় মুগ্ধ রাজ- 
চক্রবর্তী বলিলেন ;-- 

“মঙ্ধণাসভায় এ প্রশ্ন টঠিলে উত্তর দিতে 
বিলম্ব হইত না। কিন্তু রাজ্ঞী কারুবকীর 
পবিত্র শয'ায় ব্িয়। উত্তর দিতে আমার সাহস 
হয় না।_-আমি পরাজয় স্বীকার করিতেছি,” 

স্কুরভুজজল নেত্রে রাজ্জী কহিলেন 7 

“তবে আমার প্রার্থনা পিদ্ধ হউক!" 

“অবশ্যই হইবে । লীপ'কে বলিম্া রাখ, 
প্রভাতে সৌবিক যেন আমার নিট উপস্থিত 
হয়।+ ( ক্রমশঃ) 


শ্রীভবানীচরণ ঘে।ষ্‌। 


নন্এ-পূজা 


দুর্গোুসব 


লং৬পাহিনী 
“হ পুজার 


শরতকালে আমরা ধশতুজ। 
ম।হষমন্দিনী দেবীর পুঞ্জা করি | 
চলিত নাম শারদীয়! পুজা । 

দেবীর বাহন আ'নমীলিত লোচন মুগ- 
রাজ সিংহ। সিংহপুষ্ঠে দেবার দক্ষিণ পদ 
এবং মহিযাস্ুর-স্কন্ধে দেবীর বাম পর্দ । দিত 
মন্ছিষান্ুর-শীকারে প্রমন 1 দেবী দশভুজা এ 
দক্ষিণ হন্তে সর্পজাগুল এব এক বামকরে 
মহিষাস্থরের £কশ-পাশ ধাবণ ক্ব্রিয়াছল। 
সর্প মহিষাসুরকে বেষ্টন করিয়া বভিয়াছে। 

দশভুজার দক্ষিণ কবপঞ্ককে ত্রিশূল, 
খড়গ, চক্র, তীক্ষবাণ ও শক্তি এবং বাম 
করপঞ্চকে খেটকপুর্ণ চাপ, পাশ, অস্কশ 
এবং ঘণ্টা বা পরস্ত চক্মক্‌ করিতেছে । 

দেবী দশতৃজার শিরোদেশে স্থিত চালে 
ভূতেশ ভবানী-পতি রুদ্রদেখ চিত্রিত থাকে 
এবং দেশী দশভুজার পদতলে অমৃপুর্ণ ঘট 
্াপিত থাকে । 

দেবীর দক্ষিণ পার্খে হুতুমবাহিনী লক্গা 
দেবী ও মুষিকবাহন গজানন 
দেব এবং নবপত্রিকাশোভিত “'কলাবউ” 
অবস্থিত আছেন। এবং দেবীর বাম পার্শে 
ংসারূঢ়া বীণাঁপাণি সরন্বতী দেবী ৪ শিখি 
বাহন শক্তিধর কুমার দেব অধিষ্ঠিত আছেন। 

ম্হাযায়ার এই প্রতিমার গুঢ়মন্মতেদে 
সাত্বিক উপাসকমাব্রের চিত্ে কোতুগল 
জঙ্গিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। 


গণপতি 


এই আধিভোতিক প্রতিমার মল আদশ 
( আধিদৈবিক আমরা উপাসকের 
চিন্ুপটে অঙ্গিত করিতে সযতু হইব। এই 
আধিভৌ'তক 


চিএ) 


প্রতিমার আদি আধ্যাম্সিক 
চত্র উপাসক স্বয়ং সাধনা-বলে স্বহদয়ে 
”িবিন্বিত করিয়া লই৩ যত্রশ্ুল হইবেন । 
সাধনাক্ষেতে উত্তব-দাধাকর স্তান নাই । 

ইদানীম্থন কালে তিন্দু আপনাকে নক্গজ 
উপাসক বলিয়া পরিচয় দিতে লঙ্জা ও ঘ্বণা 
বোধ করেন । কিন্তু হিন্দ জানেন বে, 
বোদক খষর নক্ষত্র-৪পাসনা হহতে তাহার 
পৌওলিকতা উদিত হহয়াছে। 

রাশিচব্রে [সংহরাশি সম্যের গৃহ, বাহন, 
এবং নাক্ষত্রিক প্রতিমা, এবং লিংহপাশিও 
পরেহ কণ্তারাশ প্রতিষ্ঠিত আছে। 

তারা-কন্যা--"জলে নৌকাস্থা শন 
অগ্নি-ধারণা স্ত্রী" এবং কন্যারাশন্ত চা 
নক্ষত্র তারা-কন্যার উত্তমাঙ্গ গঠন করে 
এবং দশতৃজা-মুত্তি ধাগণ করে। পঞ্জিকার 
মলাটে --নক্ষত্রগণের যেমুত্তি চিত্রিত থাকে, 
তাহাতে চিত্রা দশতৃজা-মৃত্তি 
থাকি । “গোলোকে সব্ব্গে বদ শন” 
প্রকাশিত হইবার পর হহঙে খালার পঞ্জিকা ও 
পুরংপষ্ঠা় আর নক্ষত্রমুত্তি দেখা ধাক্গ 
না ভরসা! করি, বারাসমী-ধামের পঞ্জিকার 
পুরঃপৃষ্ঠা হইতে নক্ষত্রমৃতি অগ্হিত 
হয় নাহ। 


চিএ 


৪8৫২ 


প্রাটীন কালে যখন উত্তর-সৌরস্থিতি 
(1*০011]। ১১০1১1106) চিঞানক্ষত্রে ছিল । 
ত"কালে অারা-কন্যাব শিরোভাগ বাশি- 
চক্রের শীর্ষস্থানে ছিল এবং পধশভঞ্জা তার!- 
কন্য। তাবা-সিংঠের পঞে দণ্ডায়মান ছিঃলন। 


তারা-কনাার উদ্দে ও উত্তবে ভুতেশ 


মণ্ডল (13০01৭) (* 7 অবস্থিত আছে। 


এই ভতেশ-মণ্ডল বাব্টৈবত স্বাতি নক্ষত্র 
বলিয়া পরিগহীত ভইয়া থাকে । বাধু রুদ্র 
দেবের অষ্টমুক্তিত আন্যতম মর্ত। এবং ভাব 


কণার পর্দতলে কাহশ্ুমণ্ডাল । €(1058101 


স্কিত তারা-কাণস্ত অমুতের ভাগ । 


চিন্দ আরছ জানেন যে, স্রদীর্ঘ কৃষ্ণসর্প 
(13017) কন্যারাশিস্ত হস্ত নক্ষা্ণে সন্লগ্ন 
বুহিয়াছে এবং আকাশের দক্ষিণ প্রান্তে 
তাঁরা-কনার এক কবকে মামা ধনব-তাবার 
বিদ্যমান 


অদূরে মাহষাস্তর (6 01)107 ) 


আছে। 
এই প্রকাণ্ড আধিদৈবিক  তারাণিও 
দেবীর মুন্ময়া প্রতিমাব অবিকল আদশ। 
এই আধিইদবিক তাব।চিন্রেক নিগড 
তত্ব উদ্ঘাটন করিতে গারিলেই উপাসক 
ওাহার উপাশ্ত দেবীর প্রতিমার মূল চাৎপণা 


গ্রইণে সক্ষম ভইবেন। শতিবা নহে। 


হিন্দু সতত মনে ধারণা করিবেন 
নক্ষত্রউপাসক হইলেও 
নহেন। তিনি 5একমেবাদ্িতীয়ম্? পরম- 
ব্রন্দের উপাসক | তবে উপাসকের 


(তিনি জডোপালক 


(*) শ্রীকঞ্চাববিদখণ বলেন যে '130০006০ স্ত্রীক 
শব্ধ নহে" । বোধ হয় ভূতেশ হেলেস্পন্ট পার হইরা 
1399155 নাম গ্রহণ করিয়াছেন--( লেখক )। 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২ৎ 


রূপ কল্পনা 
প্রক্কাতি- 
চন্দ্র, 
কেবল 


হিঙর্থে তাহার পরমবরন্গের 

হইরাছে। তাহ পরমবঙ্ষা 
পুরুষ, হর-গৌরী, ইন্জ্র 
বু, বরণ কপে- ভারতে উপাসিত। 
“বিচার-দিনে” ঈশবের পতিত ভিন্ুুর সম্পক 


শ-চরি, 


নহে । ঈখবর ভিনার আজীবন সথা। গতিরাং 
তাহার রূপ ঢাই। তাহার এক এক মূর্তি 
এক এক নঙ্ষঞ্জে স্থাপিত হহযান্ছ। তাই 
বেদে প্রকাশ যে-পেবগৃষ্ভা বৈ নক্ষত্রাণি। 

তাই হিন্দু প্শিবাধিদেণতং শুর্যাং অগ্রি- 
প্রতা'ধদৈবতম্” দেবেব পুজা কেন || 

ত'ভ [ভন ''সবিতৃম গুলমধ্যবর্তিনারায়ণম্” 
দেবে পূজা কর্েন। 

এক নম্ষত্ে হি ব 
সা গণিজা প্রোক্তা। ব. 
স্যুতঠ 15 ( বাহ পুরাণ | 
“জগত-প্রপাব৩! স্বিতা৮- 


দেবের নারী-মৃণ্তি বা পন্থী অর্থাৎ হৃর্য-প্রভা 


তাা-+51 


সূর্য)-দেবীরু নাক্ষঞ্িক প্রতিমা । তাই 
তাবাকন্তা স্ষ্যের সাঙ্কেতিক চিহ্ন অগ্রি 
এক হস্তে ধাবণ কাপন। সূর্য্য-প্ডী তারা 


বন্যা শুগা!ধষ্ঠিত নারায়ণের পতী শ্রী ও 
লক্ষী । এবং তিনি স্যাধঠিত রদ্রদেবের 
পর্ন ভগবহা রুদ্রাণ । ব্দ্রাণা 
“'কগাবপেণ দ্রেবানাম্‌ অশ্রত দশনং দপো”। 
(ধুঃ দে সঃ) এবং এ শুন ভগবর্তীকে__ 
“দুর্ষ মন্ত্রেণ পূজয়েখ্। (ইত পাদ্মে)। 
উপাপক দেখিতেছেন যে--ভগবতা 
নারায়ণের চক্র, রুদ্রদেবের ভ্রিশূল খড়কা, 
ইন্দ্রের পরশু (বস্ত্র), বরণের পাশ এবং 
কুমারের শক্তি ধারণ করিয়া আছেন। 
তার।-কন্যা চিরকুমারী এবং চির সত্‌, 


এ দেখ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


তাই দক্ষন্থিতা তারা-কন্তা সর্বত্র * “সতী” 
নাম পাইয়াছেন। 

স্ষাপ্রভা র্যা দেখী উদয়গাধাত জাত 
বিয়া “গৌবী'” নাম পাইতে পাবেন। অথবা 
স্র্মযার প্রাতমা হেমা | ছাগাপথ মোম- 
ধারা বেদে হৈমবতী নাম ধাথণ কাবন। £ভ 
ছুই কারণে পুখাণে চবী হিমপ ন্‌ ঢুহিতা 
ইইয়াছেন। আভধান দ্রেবাব 
চিত্রা । চিত্রা নামের সর্থকতা উপানসকেব 
বিশেষ বিবেচা । দেবীব সাধত্রী নান উপ কের 
মনে বেদের হখা দেখাব ছয় আনিয়া 
দেয়। সিংহপুর্ঠে ভাবা কা এতে ক» বহ এও 


এক শাম 


এবং “প্রক ত-পুবষেব' আদ জাদশ | 
মহিষ ও সর্প অগ্ধকাবেব সহচব বায়! 


তাাবা অন্ধকার 


মহযাস্থুর মণ্ডল এব জলসর্প-ম ৪৭ (কানীয়) 


অন্ধকারে নাক্ষতএ্িক পতিমা । 
মফ্ষি অন্ধকাণবর খণ নডডি। স্ণ,প্রশা স্মা 
অন্ধকার বখিনাশে সতত *ছত। আদলাক ও 
অন্ধকারের অবিরাম সংগ্রাম জগতে শিয়ত 
চলিতেছে। 
নাই । কথন (দিনে) আলোক ঈচ্চে, কথন 
(রাজ ) অন্ধকাৰ উচ্চে। 
পিরাজয় নাই। পিংহথাভনী তাবা-কন্ঠার 
হস্ত্রে সর্পবেষ্টিত মহিষ-অন্ুবেব মবণ নাহ। 
তাই দেবী 'মহিষ-মদ্দিণ?” নাম ধারণ করেন। 


দেবী মহ্রিষবিনা এনী নহেন + 


১০৯, ৮৯০৮ 


এ স.গ্রামের আদি থা অন্থ 


এ প*ঞ1ম জয়- 


পাছে 





১০1)]1110 .&7100 10 (0116 


সখ তু। 


0172505 0176) 


1 মহবি বেদধ্যাস মহিযানগুর বধের এক অদ্ভুত 
প্রদু।ম় কামদৈবভ 
কুছার আজ গ্রত্ের উদয়ে (নশাকালে মহিবাস্থরের 


উপায় উস্তাবন করিঞাছেন। 


রঙ রাত জার়)ছে। ( বঙ্পর্বব) 


৮, 


নল্ত্রে-পূজা 


মাহা ১পি চিত | 


সপর.বছিত 


61৮ 


৪৫৩ 


দেবী হূর্ধযার এই রণরঙ্গিণী মূর্দি হৃদয়ঙ্গম 
কবিতে কোন উপাসকের মনে দ্বিধা জন্কে 
সেই স্শয় বিমোচনার্ধে তাবা-সিত দেবখীব 
বাহন ণথং ভুতেশ দেব শিগোদেশে এবং 
অনৃতভ।ও দেবীব পদতলে স্থাপিত হইয়াছে । 

এই তাবা-চিত্র মহধি কাশ্যায়নের চিত্ত 
আকমণ কারয়াছিল। মহধষির *দৃভাবিত 
তাবানদ্দি কাতা।রুনী নাম ধাবণ কবে। 

“টমা বতা।যনী গৌরী", 

হান্খব শটা আদিতোব শ্র ও লক্ষী, কদের 
রুদাণা, খবণব সাদষঃ, যমের ধ'মানী, চান্দ্র 
চিত্রা, কুমার কামদোরক “দেবসেনা”, সতী 
সাবিত্রী সকণ্েইে তাবাকন্তার মুকিতে অধিঠিত 
আছেন । ই মু্টিব উপাসনায় বিশাল-জদয় 
উপাসাকল মন আনন্দের সীমা থাকে না। 
তিনি সকল দেবদেবীর 
উপাসনায় চিত্ত পবিউপ করিতে পাবেন । 

তদবদশী বৈষ্বগণ বেশ পডেন-_- 


এক আঁধাকে। 


(ক) নঃ হিঃ সঃ হরঃ স্বৃতঃ 

(৭) শ'কবঃ ভগবান গৌবীঃ (বিষুপুরাণ) 

(গ) কুদদেবের প্রার্থনামতে হু কৃষ স্বীয় 
ভাম্যা পান্ধতীকে অর্পণ করেন। 

৩থাপ তাহার ভেদ-জ্ঞান দূব হয় না। 

তিশি বেদোক্ত কদ্রদেরকে 
বানাইতে চাহেন। 


মোগল 


্রঙ্মাগুব্যাপী তডিত্ময়ী গ্রভাদেবী বেদে 
কুমারী হুমা নামে গীত ও অচ্চিত হইক়্াছেন | 

সেই সুয্যাদেবী আগ্াশক্তির আধিদৈবিফ 
প্রতিমা । 

নববর্ষের আদি দিনে রাশিচক্রে হৃর্ধ্ের 
নব যাত্রা প্রবর্তিত হ₹য়। বাঁক্যান্তরে জগৎ. 
প্রসবিা সবিতাদ্দেবের নারীমুস্তি কুমারী ভগ- 


8৫3৪ 


বত্তী সাকিন্তরী সতীর নব যাত্রা! প্রবর্তিত হয় 
ভগবত সাবক্রী দেবীর যাত্রা ইইতে নবব্মব 
গ্রথন দিন “ভগবতী যাত্রা” পাধি ধারণ 
কৰবে। 

থৃঃ পৃঃ ১১৮১ সালের ১লা আশ্বিন হইতে 
'হ্িন-আদিবর্ধ পখিগণিত হতে আবস্ত 
হইয়াছিল । এ দিনে কৃষ্ণ তিথি 
ছিল, তাহ কৃষ্ণ নবমী তিথিতে কল আর 
করিয়া ভগবতীর প্রজা আরম্ত হইবার বাবস্থ! 
₹ইম্নাছে। ভগব্তী সাব্ত্রী দেবীর আধি- 
দৈবিক বা নাক্ষত্রিক প্রতিমা (সিংহবাছিনী 


নবনা 


তাবাকন্ঞাতে সবিতাদেবের প্রাবশ দিনে নব- 
বার্ধর অবতারণা উপলক্ষে ভিন্দব এই শাবদীয় 
মহোৎসব হয়। হিন্দু কালক্রমে শারদায়। 
পূজার মূলতন্ত বিস্ৃত শুইরাছেন। এখন 
তিনি ভাবেন তিনি নক্ষঞ-উপালক নহেন। 
তিনি পুরাণে গড়েন_ যোগ ভঙ্গ “হতু মহা 
কাত্যায়ন মহিষাস্ুরকে অভিসম্পাত বখেন 
যে 'আগ্ত'শক্ত দশতভ্ভামুভি তহর়' তাহাকে 
ধার করিবেন 1”? 
পারিপাশ্বিক দেবদেবী 
গণগতি 

মৃষিকবাহন গজানন গণপতি দেব সিদ্ধি- 

লাঁতা গণেশ নামে সকল দেবের অগ্ো পুজা 


লইতেছেন। ইনি কে? 
বৃহস্পতি ুক্তে আমরা খাকু মন্ত্রে 
(২২৩১) পড়ি 


“পাখীনাম ত্বা গণপতিম ভবানতে ভে 
বৃহস্পতি তুমি মরুতৎগণের অধিপতি তোমায় 
শ্মাছষান করি। 

তাই 'কালিফাসপুর়াণে নির্দেশ হইল 
গ্াখেশবীজং স্‌ ইদস্নশুলোঃমন্ত্ং প্রকী তিতম্‌, 


বলগর্গন 


[ ১৩শ বর্ষ, আগ্ষিন, ১৩২০ 


গণেশ দেব ও দেবগুরু বৃহল্পতি উভয়ের 
বাঙজচন্ন এক। 
অথাৎ 
ইভারা একে অলের প্রকৃতি। 
গণপতি বৃহৎ-পতির প্রতিমা তাহাতে কোন 


শহ্নুতরাং 


সন্দে৯ থাকিতে পাবে না। 

খক্মন্্ে পড়ি (২২৩১৮) বজধর 
ব্রহস্পতি মেঘ অধোনখ কবেন। 

শস্মতে ৭ “বারিপূণাং মহীং কৃত্বা। পশ্চাৎ 
সঞ্চরা,ত গুরুত 1”? 

দিগ্গজের বথা সকলেই 
জল্বষী গজ জজ্দেবতা বৃহস্পতির 


জলবষী 
হাতলেন। 
»,ক্কেতিক চিহ্ন । বঙজদংস্ গজমুণ্ড 'এক- 
দগ্ভ গজাঁনন+” হইল | 

মুষক ভাখী ঝটিকা গণনা করিতে পরম 
দৈবজ্ঞ। আপত্ন্ত ঝ.ডব পর্বে জাহাজের 
নৌ নিগড তুলিলে মুধকদল ঝাঁকে 9াঁকে 
বাম্প দিয়া জাহাজ হইতে সমুদ্র-জলে পড়ে ও 
কিনারা লয় | 

বিলাতী কান্ডারী ঠেকিয়া শিখিয়াতছে 
এই ভোযাতিষাদল চম্পট দিলে জাচাজ 
তাই মুষিক মর ৎগংণর 
“গণানাম্‌ গণ 


ভাসাইতে নাই। 
সাংল্গতিক চিহ্ন । আফিক 
পতি”র বাহন কইল | 
দেবগুরু বুহস্পতি দেবগগের পিত1। 
“দেবানাম্‌ যঃ পিতরম””... (থা ২২৬৩) 
ভিনি বেদমন্ত্রের জনিতা ...জনিত ব্রাহ্মণঃ 
অসি (খ২।২৩২। গতিকে তিনি পিদ্ধি- 
দাতা গণেশ। তিনি আর্্যজাতির দি 
উপাসা বৃহৎ-পত্তি। তাহার পূজা না করিয়া 
হিন্দু অন্ত দ্বেবের পুজা কিরিপে ন্কিঝেন!, 
তাই গণপতি বৃহম্পতির' পূজা সর্ধবাধো কিট 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] ন্ত্র-পুজ: 8৫৫ 
হন্ব। নতুলা অণ্ঠ দেবগণ পৃজ। দহ ননা। কামদের ৪ ভৌমগ্রত উত্ভয়ে একই বীজমন্ত্রে 
কাহার সাধ্য দেবগণের পিতা বেধনন্ষেক অচ্চিত হইবে। অর্থাৎ ভৌমগ্রহেব অধি- 
জনতা গু€ বৃহস্পর্তকে ছাড়য়া ১ কবে দেবতা কামদেব। 
বা! পুজা লয়? ভোমগ্রহের জ্াতাষাস্ত আরধদেবতা 


পোশাণিক ন্পগ্াস 
শাতিতত বতক আন অন্জাতব এয । 5 তন্ত্র 
জানা না থাকিলে বড বিপদ 

বড়ই ছুঃখের বিময যে সুতার *'গাদশক 
পদ্মপুরাণকার গণপতির খুন 
মহাভ্রমে পতিত ভয়' 


মূল-তত্ব জানিলে 


চধ্ঘাটতুন 
হধকপাতপে কাম 
দেবকে চড়াইয়াছেন। 

তবে সাঙ্চিত্যিক নিষ্ঠাবশে আমণ গ্বাকাব 
করিতি বাধা যে [লি পণ 
ধ্যানে মনট! যে খিচলিত ন হয় এমন নঠে। 

বেদ মতে বৃহম্পাত 
গ/ণশের হাতে জো ৩ষনতে 
বৃহস্পতি গ্রহ ব্রঙ্গা ও হশ্র উভয়ে প্রতিচিত 
অ'ছেন। 

্রন্মাধনৈব* সুর্মযান্ত' হন্দ প্র্/শিেবওম্‌ 
তাই ব্রহ্মার (বিধির ) কলম শণপত্ির হস্তে । 

কন্িকেষ 

কুকুটশে।ভিত কুমার শিখিবাহন কা্ডিকয় 
কে? মহাভারতমতে কুমার স্কন্াদেও 
অগ্নর পুত্র। আগ্রদব কুমাবকে চিত্র- 
শিথওী এবং শিখত্তী ( কুকুট উপহার তন । 
কুমার দেবসেনার পতি । 

মার"গ্রহ (মঙ্গল) সব্ব্দেশে দ্েখসেনা- 
পতি । দ্যোতিষ মতে তৌম ভূ'মনশীন মার 
গর্বের অধিদেবতা স্বন্দণেব। 

“স্কন্দাধিদৈবভং ভৌমং” 

 ফালিকাপুক্লাে নির্দেশ জাছে গে “কাম- 

দেখ বাঁ: দু, মন্্ং ভৌমস্ত কার্ডিত 


কানন”)? 


গন্বাণ তন 


বাগ্াভা ও । 


পুমার দন্দন্দখ এ৭ং কাম্ধেব একহ ব্যক্তি । 
অপপ্ব বে্ধকি কানকুক্ত ৫৭) পার 
আমরা পাই যে কামদেব ্রমুর্ততে মানথের 
ভিত সান কারন। সমপদেব, মৃত্যুদদব এবং 
প্রণঘদেব। 'যহ তে কাম !শন্ম [জিবন্থম্‌ 1” 


'ত্রমূ্ি? ৩ চঠাসনা বাব। 
' বীর এব গোলা রাস যুগ্োপ 


এ1ং উত্তব মা রুপা ও দওখ আমেরিকায় 
শন" কাল জবরু সময় ) তাহ 
কাণ্ডিক মাসে মুগাদেব কাত্তিকেম্ উপাদসিত 


মবণের 


হয়া থাকেন। 

কামাদগুপ্রথণ বণ চিত্র-শিখণ্তী 
( মদুর) কানদেধ-কান্তিকেয় দেবের বাহন। 
কাশাবপুপবণ  পণছুম্মদ শিখপ্তী (কুকুট) 
কুখার কাম- কন্তিকেয় দেবের ভূষণ । এবং 
কানারপুপ্রবণ ছ'গের মুও কুমার কাত্তিকেয় 
সপ্তম যুও। মহাভার৩-ডক্ত এছ 
সপ্তম মু? প্রাতিমায় প্রকাশ 


দেবর 
'" ছু] গবন্ত, 
থাকে না । 

কালপুকল্ম গুল কামদৈবত 
ভোমগ্রহেব কৃত্তিক।- 
নক্ষত্র সন্নিতত এই তারামগলে মধুর পৃষ্ঠে 
ঞুমারদব অ'সীন আছেন। এবং তারা 
কুকুট কুমারের শিরোদেশ সুশোভিত 
করিতেছে। এই তারা-কু্ধুট চাক্ষুয় দৃহির 
গোচর.নছে। ফীল গ্লাস সাহায্যে ইঞ্থাকে 
দেখিতে €। গীতে মহর্ষি মার্ক)ওয়-মন্তুর- 


(6)170917) 
লামণএক প্রতিমা । 


৪৫৬ 


কুকুটবৃত কুমার-মুিকে নারীবেশ দিয়াছেন। 
যপা ৫ --মযুরকুকুবুতে মহাশ" ক্তধরে অনঘে। 
,কীমারীবূপস-স্থে চ নারায়ণি। নামোহ্স্কৃতে ॥ 
অনহ-সর্প অঠি-অন্ধকারের সঙ্গেতিক চিহ্ন । 
অহি সর্প ভক্ষণ শিখগ্ডী মযন এবং শিখণ্ী কুকুট 
উভয়েই লবুভন্ত। অহ-সর্পনাশী স্মন্দবকায় 
মযূর কুকুট উভায় অহি অঞ্চকারনাশী অপরূপ 
কুমারাদবের ভষণ বাহন হইলেন। 
কুমার যে শক্তির আঘাতে মহিষ-অন্ুব 
বধ করিয়াছলেন এ শক্ত কুমার-কার 
বিরাজমান আছে । 
এই শক্তি ভৌমগ্রহেব ভস্তে দিয়া স্বন্দ- 
পুরাণকাব মঙ্গল গ্রাহব স্তবে বরঁদযাছেন,_- 
“ধরশীগর্ভপন্তু ০ বিটাৎপুঞ্জ সমপ্রভম।: 
ঝুমারং শক্তিগস্ত-৮ লোহিতাগম্‌ নমাম্যহম্‌ 1? 
চিন্তাশীল পাঠক [বচ'প্ কবাবন যে, 
স্তবটা গুহদেবে প্রয়োগ করিলে খাটে কি না। 
লঙ্ী 
বেদমতে-_শ্রীঃ চ তে লক্ষী; চ পত্তো। 
শ্রী ও লঙ্গমী আদিতাদেবেব পত্রাদ্য়। 
পঞ্মপুরাণে পড়ি -লিক্ষমীত্রাতা শীতরশ্মিহ” 
লক্ষ্-( কলঙ্ক )-ময়ী লম্ষীদেবার প্রাতা কলঙ্কী 
চাদ। পুর্ণিষ! তিথিব স্ত্রীগ্রহ রাকাচন্ছ 
ভিন্ন শীতরশ্নির ভগিনী আর কে হইবে? 
চন্দ্র ওষধিপতি । বেদমতে (খা ২৩২1৫ ) 
পাকা ধন ও সহম্র পোষ (সাহায্য) দাত্রী। 
যাঃ তে রাকে সুমতয়ঃ 
যাভিঃ দদামি 
তাভিং নঃ অগ্য'*" 
লহুআ পোষং স্থভগে রণানা ॥ 
সকলেই জানেন যে পৃর্ণিমাচন্দ্রে লক্ষ সুম্পষ্ট 
উুরিগৌচির হত | তাই আাকাদেরী জন্্মী নাম 


বনুনি। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


গ্র্ণ করিয়া ধনপান্তদয়িনী হইগ্রাছেন। লগ্ষ্মী 
শস্তের অধপত্বা। হুতুম চান্দেব সহচর। সে 
দিবাভাগে অদৃশ্ঠ থাঁকে। 
মুষিক বিনাশে হুতিম সিদ্ধতস্ত। 
পে লঙ্গীব বাহন হুইল। ৃ 

দশ পুর্ণিমাব আধা শারদীল্প পুর্ণিম 
চার জ্যোত্ম্নানূপে অতুলনীয় এব* জগতের 
অপাব আনন্দ প্রদ বলিয়। কৌমুদী (কু+মুদ) 
আখা' পাইয়াছে। 

শবংশস্ত আহরণ সমাপু হষঈটলে উল্লাসে 
ভারতিব কৃষককুল কোমুদীব নিশা আনন্দে 


শশ্তভক্ষক 
এই গুণে 


জাগবণ কাঁবত। তাহ এইট পুর্ণিমী কো- 
জাগগী নাম এই 1কা- 
জাগরী পুণিমার সন্ধ্যাক্চালে রাকার উদয় 
ক্ষণে হিন্দুকৃষধাকর ঘা থরে কোজাগরী 
লক্মীপুূজা হর। কিন্তু থ'জান।, শেষকর ও 
চৌকিদাবা টেকৃসের দায়ে কষককুল ব্যাকুল 
হইয়াছে । রাত্রি জাগরণ কে করে? 

লক্ষমীদদথা অদ্দকার-মহিষ নাশে ভগবতা 
সুর্যাব দক্ষিণ ভন্ত। তাই দক্ষিণ পাশে স্থান 
পাহয়াছেন। 


গ্রহণ কবিয়াছে। 


গর্লত। 

বাণাষগুলের (1,৮14) পার্খে আকাশ 
সরস্বতী পৌঁমষধারার (1070 
মধে; প্রবাহিত আছেন। 

ধকৃমন্ত্রে (১৩১২) পড়ি--বারিধিকে 
সবন্বতী কিরণে আলোকিত করিতেছেন 
যথ'-_ 

“মহুঃ অর্ণ; সরস্বতী প্রচেতরতি ক্ষেতুনা” 
টীকায়্ সাধন বলিলেন “স্বিখিধা। ছি সনগস্থ্ী 
বিগ্রহবত দেবতা ননীক্ধখা ৮1” আকাশ 


সরগ্ষতী বণিতে সাহসে কুগইলপী। 


$111159 2৮) 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 


বেদমহে সবস্বহী বাক্‌দেবী। 
মরস্বতীর রুপায় বেদমন্ধ রচিত হয়। সবন্বতী 


এবং 


শ্রোরত্ব মহাশয়ের চতুগ্পাা 


৪৫৭ 


হিরণাবর্তলীঃ বক্স” তাই 
মহিষাস্থব বধে সরম্বতী ভগবতী কুর্শযার 
সঠাগ হহয়াছেন। ভূষণ তার'-বীণা 
এবং তাহার খাহন তাবা-হংস (60৮171)0৯) 


“ ঘোবা 


তাহার 


তাবাদর্শক। 


শিরোরত্ব মহাণয়ের চতুপ্পাঠী 


প্রচণ্ড, নক্ষরপণগামিনী এব" অন্ধকাব 
বিনাশিনী। যথ!--খ ৬৬১ ৭ 
বঙ্গদাশর পবির দাখস্বচদাম নবদ্বীপব 


বিদ্গ্ধজননী অথবা পোডিমা তল হছে 
একটী সর রাজপথ পশ্চিমা শুমুখ হয়া 
৬বুঢাশিবের কোঠ। ওলাদেবাব মন্দিব ও 
পাড়ার মার তলা অ তন্ম কারয়া নদার। ও 
বদ্ধমান জেলার সামাবাপ্নক পলতা বা 
আদিগঙ্গার খাত পযস্ত গিপ্রাছে। এই 
পগের বাম পার্থে গুলপেবী গলার পশ্মুধে 
শিরোরত্ব মহাশয়ের চতুষ্পা্ঠী ছিল। দক্ষিণ 
দ্বারী ও উত্তরদ্বারী ছুহটা মৃময় ভিনন্তবিশিষ্ট 
চণ্ভীমগ্ডপ। উহার মেঝ, বারান্দা, সাঙড 
প্রভৃতি পাকা সিমেন্ট কবা। পৃর্বদ্ধাবা 
স্থপীর্থ গৃহশ্রেণী উঠাঠে প্রায় সাত আটটা 
ঘর। প্রতোক ঘরেব অদ্ধাশ উচ্চ, উহাতে 
বিগ্ভার্থিগণ শয়ন ও উপবেশন কবিতেন এব* 
ক্ষপর নিম্নাদ্ধে পাকের উনোন ও আহারের 
স্থান। গ্রত্যেক ঘরে একটা করিয়া দরঞজা 
ও উহার সমস্ৃত্রপাতে ক্ষুদ্র আকারের একটা 
ডে জানালা । পূর্বদিকে বাগান) 

পেপে, কদলী, নিম, বেগুন) মেটে 


চিতা উ্াতে বল 
ক, পেয়ারা, ফঞ্জণি আম 
2 হা, হটে পেয়ারা, ফঞ্জ 


০ 


জাতিয় গা) উঠোনের উতগিকে দোপাটা, 


গা, ক্ষষ্তচকলি প্রতি ক্ষুদ ক্ষুদ পুষ্প তরু- 
শেন । তন্ন চত্রপ্পাঠা গৃহ শেণীর উত্তুব 
ভাগে দক্ষিণলাবী চগ্ডামণপেব পশ্চিম পার্থ 
সএ৩লভুমিতে একটী বড বিশ্বতক ও একটী 
চম্পক বুক্ষ শোভা পাইত। চতুষ্পাঠী 
গৃচশ্রেণীব দক্ষিণ।ংশে বুহখ কৃপ বিগ্ভনান। 

এহ চতুষ্পাঠাব অধ্যাপক স্বীয় কৃষ্কান্ত 
(শরোবন্ধ মহাশয় নবদীপের বিশ্রতনামা 
পিতগণের তিনি নবদীপের 
প্রথান নৈয়ায়িক ৬হরমোহন চুড়ামণি ও 
প্রধান ম্মার্ত ৮ব্রজনাথ বিগ্ভারত্ব মহাশয়দ্বরের 
কিঞ্চিং পরধর্তী এবং ম্হামহোপাধায় 
৬কুবনমোহন বিগ্তারঈ, প্রসন্নচন্ত্র অর্করত্ব, 
৬হবিনাথ তকপিদ্ধাস্ত, মহামহোপাধায় এরাজ- 
কৃষ্ণ তক পঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপক মছোদয়- 
গণের সমসামন্িক | মহামহোপাধ্যায় ৬ধছ্‌- 
নাথ সাব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় ৬মধুহদন 
স্বৃতিরত্ব ও ৬শ্রীনাথ শিরোমণি প্রভৃতি 
অধ্যাপক মহোদয়গণ তাহার পরবর্তী । শির়োরত্ব 
মহ!শয় রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের ভন্ব-কুলীন- 
বংশসন্ভৃত। তীহার বংশোপাধি বন্দ্যো- 
পাথ্যায়। তিনি বাকরণ, কাব্য, ক্লকার 


অগ্ঠতম | 


৪৫৮ 


ও গ্যায়দশনে অসাধারণ ব্যুতৎ্পন্ন ছিলেন। 
শিরেরতু মহাশম্দ পাঠ শেষ কিয়া যদি 
মিশনরী কলেজে কিছুদিন চাকরি স্বীকার 
না করিতেন তাহা হইলে উনল্লিখি৩ অধ্যাপক- 
গণ অপেক্ষা অনেক অধিক প্রথাত ও যশস্বী 
পারিতেন সণভ নাহ | তিনি 
ব্রাঙ্মাণাচিত তেজশ্বি৩া রক্ষা কাখতে গিয়া 
মিশনরী কলেনের কাধা পরিঠ্াগ করেন।* 
তাহার পরে, তিনি গ্রন্দব চ£ম্পাঠা নিম্মাণ 
করিম্াা পবিত্র অধাপন-ব্রত ব্রতী হন। 
কাহার জীবনের শেষ মুয়ওব 2হ পক্ষ পুব্ব 
পন্যস্ত সেভ ব্রত অক্ষ ছিল। 
সেই সারম্বশনিকেতেন চতুষ্পাঠার শেষ চি, 
মৃত্তিকা-স্ত,প রহিয়ছে কিন্তু পেখান হহতে 
বাগ্দেবীর পবিত্র বীণাঝঙ্কার চিরকালের 
জন্ত নীরব হইয়াছে । পে মধুর ঝঞ্কাথ আগ 
কথনও সেখানে প্রত হহুব না। 

পূজ্যপাদ গুবদেব শিবোদত্র মভাশরের 
প্রথম জীবনে ও নধ্যজাবনে কত শঙ বিদ্যার্থা 


ভহতে 


এখন এ 


তাহার উপদেশামূঠ পান করিয়া কতার্থতা 
পাভ করিয়া!ছলেন, তাহ গণনা করা অসম্তব 


এবং আমি তাহাদ্দেব দকপণের নামও অবগত 


নাহ; আমি গুরুদেবের শেষ জাবনর ছাএ, 

(*) তদানাভ্তন পিতগণেপ মনো শেরে র 
মহবশয়কে সমধিক বুতৎ্পন্ন শালয়। [মশনরা কলেজের 
অধাক্ষ ভাভাকে সংস্কৃত অধ্যাপক্চের কাধ্য গ্রহণ কাপতে 
অনুরোধ করেন । প্রথম শিগোধড় মঠাশয অন্থাকার 
করেন, শেষে এইক্প নিয়ম হয়, শিপোরত্র মহাশয় 
মাসিক বেতন গ্রহণ কগিবেন না, তবে “মশনদী' 
সাহেব ছয়ম।স কিন্বা। এক বৎসর অগ্তর হচ্ছা করিলে 
তাহার পুত্রদদিগফে কিছু টাকা উপহার দিতে পারেন । 
শিরোরদ্ব-সহাশন ছক়মাসের ছুধিক কলম করেন না, 
তাহার পুত্রদিগকে ফোন উপ্ছারও গ্রহণ করিত 
হয়নাই 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বর্ষ, আশ্বন, ১৬২০ 
আমা দর সময়ে যাহারা তাহার নিকট অধ্যয়ন 
করিতেন ত্বাহাদ্দের কয়েকজনের নাম উল্লেখ 
করিতেছি । আমি একাদশবষ বর মধ্য 
হংরাজী ত্যাগ করিস্বা মুগ্ধবোধ 
বাকরণ অধ্যয়নের নিমিত্ত এই চুষ্পাঠীতে 
প্রবেশ করি, তখন অগগমেশ্ববীতলার ৬মথুরা 
নাথ তকবাগীশ (মথুব পুব'ত) পাঠ শেষ 
কবিয়াছেন, তবে মাধা মধ্যে ছাজদের পাঠ 
চাওয়াইতে আনিতেন। 
প্রমন্ন চূড়ামণি মহাশয় ৩খনও চতুষ্পাঠীর 
মেক্দগুশ্ববাপ বিদ্কমাণ ছিলেন। কুমার 
থালাব যুক্ত শিবচন্ত্র বগ্ঠাণব, পু ক্রু যক্তে- 
শ্বব চঞ্বন্তী এবং নবদ্বীপের এ মুক্ত রাধা প্র 
গোঙ্গামা কিছুকাণ পরে চঠষ্পাঠী ত্যাগ 
করেন । শিবচন্জ দাদা কাশী ঘু'রর়। পুনরায় এছ 
৮$স্প।ঠা.ত আপয়াছিলেন। অপর ছর়ঞ্জন 
₹সাপে প্রবিষ্ট হন। আম প্রতিদিন শ্বহস্তে 
পিখিয়া ব্যাকরণ পাঠ করিতাম, গুকদেব 
আমাপ্র হাতের লেখা দেখিয়া আমার প্রতি 
বড়হ সন্তষ্ট ছিলেন। আমাগ সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত 
»রগোখিন্দ কাবাতীথ ভায়ার * এবং 
আমার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টিকাধ্য ও অমর- 
কোষ আভধান পাঠ শেষ ংছুলেহ গুরুর্দেব 
ব্যাকরণ পড়ান ছাড়া দেশ। [তিনি ব্যাকরখ- 
পাঠ খাঁ ছাত্রপিগের শুশিনে বাকরণের একটী 
পাঠ পড়াহয়াহ আমার এবং হজুগো।বিন্দ ভাক্ার 
হস্তে পড়াহবার জগ্ত অপণ করিতেল। যাও 
পাঠার্থাদিগের কতক সংখ/ক আমার হস্তে 
ও কতক হরগ্োবিন্দ ভান়ার হস্তে 
দিতেন। কিন্তু একের অন্তপস্থিতিতে অপরকে 


শত শক বি 


বিগ্যাপয় 


নডাশিবতলার তার'- 


শাপীিপিপীশীদাপ পিপিপি সপ 
(৮) বন্তমান নড়াল ভিক্টানিত। করের 
সংগতাধাপক। 


৬ষ্ঠ'সংখ্যা - 


মকল ছাত্রফেই পড়াইতে হইত। আবার 
ছাত্রের কোন মাসে আমাব নিকট কোন 
মাঁসে বা হরগোবিন্দ ভায়ার নিকট পড়িতেন। 
বৈদেশিক ছাত্দর মধ্যে দুইজন আমাদের 
অপেক্ষা পাঠে অধিক অগ্রসর ছিলেন। একজন 
বিগ্কারত্ব আথ্যায় অভিহিত, উচাব নাম আমরা 
কথন ৭ জিজ্ঞাপা করি নাই । দ্বিতাঁয় যুক্ত 
নিবারণচন্দ্র ভট্রাচার্যা (ইদানীং স্মতিতার্গ, 
তারকেশ্বরের যোহাস্তের চতষ্প গাব অধা- 
পক )। আমবা। যাহাদের পাঠ চাওয়াহতাম, 
যতদুর চ্ষরণ আছে, নিপ্্রে তাহাদেব লাম উন ত 
করিলাম। শ্।ধুক্ত নুসিংভ প্রসাদ তষ্াচাষ্য 
( ইদ।নী* স্থৃতিভূষণ, বদ্ধমান বিজয় চ৫স্প।ঠাব 
স্মতিশ স্বর অধ্যাপক), হগুল্ত নিবঞ্জন 
ভট্রাচার্যা ( ইদ।শীং বিদ্যাষখ, নদায়াব বাজ 
পুরোহিত ), ৬ প্রপননচক্জ তটাচাপা ( ৬হরমোহণ 
চুড়ামণি মহাশয়ের দ্বিতীয় পত্র), যুক্ত সিতি- 
কগ ভট্টাচাগ্য ( ₹দাশীং স্মৃতিভূষণ, ৬ বজনাথ 
বি্বাগতু মহাশয়ের 
অধাক্ষ ), ৬কেদারনাথ ভট্চার্ধা, ৬যোগীন্ছ্ব- 
ন্বথ ভট্টাচার্য (নবদ্বীপের বিখ্যাত সম্মত 
»জ্নাথ শিরোমণি মহাশয়ের সঙোদরদয়), 
৮5র্গাদাস আচাধ্য (পরে বিদ্যা, নদীয়ার 
রাজার এদানীন্তন পঞ্সিকাকার ৬তারিণীচরণ 
বিষ্ঠাবাগীশের পুত্র), শ্রীষুক্ক ব্রজরাজ গোস্বামী 
ভাগধতরত্ব (চৈতন্ক'চতুষ্পাগীর অধ্যক্ষ) 
৬মাধবচন্জু গোস্বামী ভ্তাগবতভূষণ, 
দ্রগোপাল গোল্বামী, শ্রীযুক্ত শ্রুনাথ গোঙ্গামী 
(ইঞানীং সপ্ধ্যাসী), জরীধুক্ত নুসিংহচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
(র্গাবিন্‌ প্ষ্্রাচাযোক্ভ্রাতা), ৬দ্বীননাথ রায় 


ই শেকল )। পীদুক্ত. মতিলাল সাক্স্যাল (মতি 
দৌলা/বনীক্চটাল্খা (নদীয়ারযার দেওয়ান 


পৌর এব" ভবিসভার 


শিরোরতু মহাশঘের চতুষ্পাঠী 


৪8৫৭ 


৬কান্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের পুরোহিত যা 
ভষ্টাচ।ধ্যের পুব্ধ )। এত ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী 
শ্রীযুক্ত মোহনলাল গো স্বামী (শাস্তিপুরের হ্ীধ্ড 
জয়গে।পাল গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র, ইদানী, 
প্রসিদ্ধ কথ্ক ), শুমুক্ত রাপ্সিকানাণ ঘটক 
( ইদানী* বৃন্দ বননিবালী পুরাণপাঠ ক), ভীযুক্ত 
ভবতারণ খিগ্ভারত্ব (মুগ্ধবোধের বাঙ্গালা 
অনুবাদক) এঃধুক্ত দ্বারকানাথ শন ও যুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ শন্মা ( বশোর-জেলা-নিবাসী), 
মুকুন্দলাল গোস্বামী ( লটাখোলাঁ- 
ঠ্বাসী ), আফুক্ত গ্রহলাদ মিশ্র (উৎকল যাজ- 
পর পিবাসা), ৬আন্ুত্রাণ পবায়ণ মিশ্র পাহীঙ্কর 
(গঞ্জাম জেপাব অধিবাপী ), এতগ্িন প্রেলিঙ্গ 
দেশ হইতে অনেক ছাত্র 


আযুক্ত 


অনেক সময় 
আগমিতেন যাইতেন, তাহাদের সকলের নাম 
টল্লেথ করা অসম্ভব । 

ভট্টাচা্ষ। মহাশয় গ্রীক্মক।লে প্রাতঃকালে 
৭টার নময় ৪ শীতকালে ৮টা'র সময় চতু- 
শ!ঠাতে আসিতেন। তাহার টীকি ছিল 
না, প্রশস্ত টাক টীকিরস্থান অধিকার করিয়া 
ছিল। বর্ণ হ্যাম, শুভ্র উপবীত কক্ষঃস্তলে 
শোভা পাইত। একখানি সাদাপেড়ে ধৃতি 
পরিতেন । বেশ দামী তাণতলার চটি পাচ্ছে 
তাহাকে কখনও জামা গায়ে 
দিতে দেখি নাই, শীতকালে একখানি পাতলা 
চদরের উপর বনাত কিন্থা শাল গায়ে 
দিতেন। একটু বেঁটে ছিলেন, গুড়, গুড় 
করিয়া যখন রাস্তা দিয়া আসিতেন, তখন 
চতুষ্প।ঠীতে সকলে উচ্চৈম্বরে আবৃত্তি ত্যাগ 
করিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে আরম্ত কৰিত। 
তিনি-আ।সার সময় একটা কাগজের ঝোঙ্গায় 
বড়-ঝড কতকগুলি টীকা ও উৎরপ্ট ভাষাকে 


দিতেন। 
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লইয়া আসিতেন। ছাত্রবংসল গুকদের 
জানিতেন, অস্তেবাসিগণ তাহাব প্রনাদাকাজ্্ষী, 
স্তর! এ তই দ্রবা এন্নপ পবিমাণে আনিতেন 
যে, তাহার! সাঙ্গোপান সাভত সমস্ত পিন 
রাত্রি চলিত। তিনি আঁসয়াই দনুদাদা 
বলিয়া সম্বোধন করিব।মাত্র দীনুদাদ! ঈষং 
হাসিমুখে গিয়া ই ভাজ বাডাইয়! টীকা- 
তামাক গ্রহণ কিন এবং তামাক সাজিয়া 
টিকা ধরানোর ছলে খুব মক্খম দু টান 
দিয়! কলিকায় ফর দিতে দিতে গিয়া ভট্টাচষ্য 
মহাশয়ের ভকার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া 
দিতেন । দীন্ুদাদার অন্ুপন্ঠিতিতে বেণাদাদারু 
হস্তে তাআকুট-বিভাগের কাঁদ্াভার ন্যস্ত হইত। 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
তামাক থাইত না, কিন্ছ তিনি যেন কিবাপ 
অভাবনীয় উপায়ে জ্ানিতেন কে তামাক 
থায়, কেখায় না। যাঠারা তামাক খায় 
ন।, তাহাদিগকে তিনি তামাক সাজিতে 
বজিতেন না! হরগোধিন্দ ভায়ার এবং আমার 
ও বালাই ছিল না, শ্রুতরাং 
আমাদের ঢ'জনকে তামাক সাঁজিতে বলিঠেন 
না। পুর্বাহ্ন ১০ট1 কোন দিনবা ১১ট। 
পর্যন্ত অধ্যাপনা চলিত। তাহার পর পুষ্প, 
তুলসী, বিল্বপঞ্র চয়ন করিয়! গৃহে যাইতেন। 
একদিন কিংব! ঢইদিন অন্কর বাগান ভইতে 
খোড়, মোচা, কলাপাতা, মেটে আলু, কাচা 
লঙ্কা, কাচ! পেপে, 
ঘে দিন 


সাক্ষাতে কোন ছাত্র 


কখন তান 


কলা, নিমের পাতা, 
পাক] পেঁপে সংগ্রহ করা হটত। 
উী সকল গ্রহে যাইত, সে দিন পূর্বেই পরি- 
চারিক! ঝুড়ি লইয়া! বসিয়া! থাকিত। 

চতুষ্পাঠী হইতে বটী গরিয়াই ভট্টাচার্য 
মহাশয় বন ও কোশা লইয়া গঙ্গায় ঘাটে 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৮ 


ধাইতেন। সেখানে স্নান, তর্গণ, সন্ধা শেষ 
করিয়া গৃহে আমিতেন। বাটা হইতে 
পুঙজোপকবণ সহ পুনরায় বুড়াশিবের 


কোঠায় আসিয়া শিবপুজা করিতেন। তাহার 
পব বাটীতে গিয়া নারায়ণ পুজা করিয়া আহার 
শেষ করিতে প্রায় তিনটা বাজিয়া যাইত। 
আধঘন্টা ধিশ্'মের পর, পুনরায় চতুষ্পাঠীতে 
আমিতেন। বিকালে নিজের চতুষ্পাঠীর ছাত্র 
পড়াতেন না, নবন্বীপেব অন্যান্ত চতুষ্পাঠী 
হইতে প্রতিদিন বহু বিদ্যার্গী স্ায়ের শবথণ্ড, 
অলঙ্গাবশান্ত্র এবং কুম্তমাঞ্জলি পড়িখার নিমিত্ত 
যন্দিও ভট্টাচার্য 
মহাশয় অল্পসংথাক চাগ্রকে গায়ের অনুমান- 
থণ্ড পন্ডাইতেন, কিন্তু স্টায়ের শব্দথণ্ডে তাহার 
হ্যায় বাতপন্ন অধাপক সে সময়ে নবরীপে 
আর কেভই ছিলেন না। শ্বতরা* নবদ্বীপেষ 
সকল ছাত্রই পাঠ শেষ করিবার পূর্বে তাহার 
নিকট শন্দথণ্ড ও কুস্ুমাঞ্জণি (যাহাতে স্ভায়- 
মতে ঈশ্বর নিন্ূপণ করা হইয়াছে ১ পাঠ 
কবিতে আসিতেন। আগন্তক ছাত্রদের মতো 
পাকা লঙ্মণ আচারী ও সদা 
নন্দ ব্রদ্ষচাবী এই ঢইজন ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
গিয় ছাত্র ছিলেন। লক্ষাণ আচারী গোপের 
জন্য ও সদানন্দ ব্রহ্মচারী ছাতার আন্ত প্রসিন্ধ 
ছিলেন। লক্ষ্মণ আচারীর গোপ নৈমিযারশোর 
সেই বড় হশ্রমানের গোপের মত বেটালো 
ছিল। সদানন্দ ব্রদ্মচারীবু ছাতার আকার 
অতি বৃহৎ, উাতে বারোটা ভাল ছিল, “আগ 
ডবল কাপড় এবং শাদা ধার চতুঙ্ছিংক 
শোভা পাইত । এ ছত্রটাহ ৮. 
লোকের স্থান লঙ্কুলান কইড়ে: রি 
রী নহাপক, একারীর উর &/ ছাদ 


হঠাভাব শিকট আসিতেন। 


টোলের 






৬ষ্ঠ সংখ্যা? 


ভোগ করিতেন। বর্শটী গৌর, মাংসল দেহ, 
মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকবসন, দাত সাদ! ধবধবে, 
হাসিলেট গাতগুনি বাহির হইয়া পড়িত। 
নামেও সদানন্দ, কার্ষ্যেও সদানন্দ, সকলের 
সেই সর্ধদ! ফাপিমুখে কথা কহিতেন। 
্রক্ষচারী পাকাটোলে লক্গমণ আচারীর ঘরের 
প'শের ঘরে বান কারন্েন। আচারী রুষ্ণ- 
বর্ণ শান্বোক্ত গোম্পদপবিমি৩ দীর্ঘশিখা 
তাছার পৃষ্ঠদেশে বিল্ষিত ইইত। পেচকের 
হায় আরক্ত নয়ন ও মতান্ত ক্রোধান্ধ | 
আচারী কথায় কথায় সবলপ্রকুতি ব্রহ্মচাবীর 
নামে অভিযোগ করিতেন, আমানের চতু- 
ক্পাচীতে উহার বিচার হইত, ভট্রাচার্ধ্য মস্থাশয় 
বিবাদ খ্িটাইয়া দিতেন। আবার ছুইজনে 
কোলাকুলি করিয়া! হাসিতে হাসিতে টোলে 
ফিরিয়! যাইতেন। পাকাঁটোলের আর একটা 
প্রবীণ বিগ্তার্থী গুরুদেবের নিকট “বাদার্থ” 
পড়িতে আসতেন । ইার জন্মভূমি পঞ্জাবের 
গ্লন্ধর নগপ্প । ইনি একচক্ষু, ছাব্রমগুলীতে 
কাপাভট্রের (রদুনাথ শিরোমণির) দ্বিতীয় 
সংস্থরেণ বলিয়া প্রদিক্ধ ছিলেন । পাকাটোলের 
আধ্যাপক ৬প্রদরনচঞ্জ তর্করড় মহাশয়ের 
ভিরোনাবের পর ইনি কয়েক বদর পাকা- 
টোঁজে অধ্যাপনা! করেন। অকৃতদার, এখন 
ভ্বিগ্থায়ে বাস করিতেছেন। ইছার নাম 
কাক তর্কশাঙ্জী । পাফাটোলে ভারতবর্ষের 
লক্ষ গ্রদ্দেশের বিস্তার্থাই বাদ করিতেন। 
হাজারের . টো সীঘানার পরই পাক'- 
টীম সীষাদা, সুন্তরাং চণ্ডীমওপেয় 
পি, পাযিরাঝ। আমরা এ টোলের 






শিরোরতু মহাশয়ের চতুষ্পাঁচী 


৪৬১ 


ছইটী পেঠেলী ছিল ( নবদ্ধীপে বীকে পেঠেলী 
বলে)। এ ছুই পেঠেলী মহ্থা প্রভাব এবং ছাজ্জ- 
গণের একপ্রকার পরিচালিক!। ইহাদের 
দু'জনের নামই শশিমুখী। একটা বয়স্থা ও 
একটী প্রৌঢা। বয়স্থা ছোট শশী ও প্রৌঢ় 
বড শশী নামে প্রসিদ্ধা ছল। ইহার! ছু'জনেই 
সংন্বভাবা, চতুর এবং বুদ্ধিমতী, উহার! সহো- 
দরা ভগনীর ন্যায় ছাক্রদ্দেব পরিচর্যা করিত। 
ায়শস্্রের সমস্ত গ্রন্থগুলির নাম জানিত, 
ছাত্রেবা চতীমগ্ডপে অধ্যাপকের নিকট 
পড়িতেছে, এমন সময় কোন গ্রন্থের প্রয়োজন 
হইলে ছাত্রের গৃহ হইতে তাহা আনিয়া দিত | 
ব্রৈলঙ্গী, তামিল, মহারাষ্ট্র ছাত্র আসিলে এ 
দেশীয় অগ্ঠ ছাত্রের অনুপস্থিতিতে উভ্ভারাই 
তাহাদের ভাষা বুঝিয়া সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া 
দিত। আঁমাদেব চতুষ্পাঠীর বৃদ্ধা পেঠেলীর 
সে কৃতিত্ব ছিল না। একবার আমাদের 
চতুম্পাগীতে দক্ষিণভারতেব সুদুর প্রদেশ 
হইতে একটী বিদ্যার্থী স্ায়শান্ত্র অধ্যয়নের 
নিমিত্ত আগমন করেন। প্রথমে ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের সহিত দ'স্বতভাষায় সকল করা হইল। 
গঙ্গান্ান করিয়া আসিয়াই ছাব্রটী ব ললেন 
“পি মাডবি আড়া” পেঠেলী কিছু বুঝতে 
না পারিয়া আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেজ। 
আমরা বলিলাম “কিং প্রার্থর়তে ভবান্‌? 
ইয়ং বরাকী তন্ন উপলন্ধ,ং শক্রোতি।” তাহার 
পর, তিনি হাসিয়া বলিলেন- মহাষ্‌ অন্কারং 
গেছি ।'” শেষে পেঠেলী বুঝিতে পারিক্কা 
উন্ুন ধরাইয়া দিল। পাকাঁটোলের পেঠেলীকা: 
হইলে এ ছাঙ্টীয় অন্ত আমাদিগকে কিছুই, 
বলিতে হইত না। দুরদেশ হইতে €য.সহল 
বিশ্টার্থী নবঙ্থীপে আসিতভন, তাহারা এক 


৪৬২ 
প্রকার জ্ঞানযোগী, অনেক সময় তাহারা শান্ত 
চর্চায় নিমগ্ হইয়া আত্মবিস্বৃত হুইয় 
পড়িভেন। একদিন পাকাটোলের ছাত্রের 
হাত মুখ ধুতে পল্তায় (আদি গঙ্গার খাতে ) 
গিয়াছে, ছইজন জিগীষু ছাত্রের পরম্পর সাক্ষাৎ 
হইয়াছে । দুইজনে ই নিশিন্টার ডাল 
ভাঙ্গিয়া লইয়া বাধের উপরে দাতন করিত 
করিতে গ্ভায়শাস্ত্রের কোন পুর্ববপক্ষ সম্বন্ধে 
বিতর্ক করিতে বসিয়া গিয়াছেন। একে 
ৰেল! দশটা বাজে অধ্যাপক গ্ৃহগমনোনুষও? 
বড় শশী (পেঠেলী ) খু'ঁজিতে খু'জিতে শাসিয়া 
ধমক দিয়! ডাকিয়' লইয়া গেল। আবার অন্য- 
দিন গঙ্গানান 'করিয়া একদল পাকাটোলের 
মৈথিল বিস্তার্থী টোলে ফিরিতেছেন, ৬ভূবন- 
মোহন বিস্তারত্র মহাশয়ের টোলের একদল 
মৈথিল ছাত্র স্নানে যাইতেছে । পোড়ামা 
তলায় উভয়দলের যেই সাক্ষাৎ হওয়া অমনি 
তর্ক আরম্ত, পূর্বোক্ত দলের পশ্চাঁ একটা 
মুটে ছিল, তাহার মাথায় একধাম। আম ও তাল। 
ছাত্রগণ তর্ক করিতেছেন, তাহাদের মাথ। 
ঘুরিতেছে, টিকী ছুলিতেছে, মুটে হাঁ করিয়া 
সেই দিকে তাকাইয়' আছে। এদিকে 
পোড়ামাতলার বটের গাছের ডাল হইতে 
একটা ছোট বানর একটা একটী করিয়া আম 
ও তাল তুলিয়া লইতেছে, হাতে হাতে তআঁষ ও 
তাল বৃক্ষময় বানর-সম্প্রদায়ের মধ্যে চালান 
হইতেছে । ছোট শশী গলাজঙগ লইয়া যখন 
সেখানে উপস্থিত, তখন শেষ আমটী বানর 
শিশু কর্ডক অপহৃত হইল। সে চেঁচিয়ে 
বহিল “তোমর। এখানে ঘটাকাশ, পটাকাশ 
কনে!) এদিকে তোমাদের পিগী যে বানরে 
গখ্বেলছে।” তখন সকছে ধাশার মধো ফলের 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 
অত্যন্তাভাব লক্ষ্য করিয়া ছো ছে! করিয়! 
হাসিয়া! উঠিলেন। আবার ছোটশশী পোড়ামা- 
কোঠায় গঙ্গাজলের কলসী রাখিয়া মুটে সঙ্গে 
করিয়া আম ও তাল কিনিতে গেল। এইরূপ 
ঘটন! প্রায়ই হইত। 

আমাদের চতুম্পাঠী বুড়া শিবতলা সরকের 
দাক্ষণ পার্খে, হার ঠিক উত্তর পার্খেই স্বর্গীয় 
মহামহোপাধ্যায় যছুনাথ সার্বভৌম মহাশয়ের 
টোল। এ টোলে বাঙ্গালী ছাত্র ছিল না, 
অধিকাংশ মৈথিল, ই একটী উত্তরপশ্চিম 
প্রদেশের ছাত্র ছিল । উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 
একটা তরুণবয়স্ক দণ্ডী এ টোলেন্ঠায়শান্ত 
অধায়ন করিতেন। তিনি সম্পন্ন লোকের 
সম্তান, উপনয়নের পর স্ষেচ্ষায় দণ্ড তাগ 
করেন। যেমন হুন্দর সুগঠিত দেহ, তেমনি 
প্রতিভাবান্। তিনি আমাদের টোলে ভট্রা- 
চাঁণ্য মহাশয়ের নিকট বিকালে কুনুমাঞ্জলি 
পড়িতে আসিতেন। তাহার প্রতিমাসেই 
বাটা হইতে মণি-অর্ডার আদিত, গরদের 
কাপড় গিরিমাটী দিয়া ঢুপাইয়া পরিতেন। 
দও্ডীদের অগ্রিষ্পর্শ করা নিষেধ, সুতরাং রাম- 
পীতার বাটাতে মাসিক আট "টাক! দিয়! 
হিন্দুপ্তানী পাচকের হস্তে এক বেলা চববাচুষ্য 
আহার করিতেন এবং ফলমূল মিষ্টান্ন দগ্ধ 
রাত্রর বাপার সমাপ্ত হইত। দণ্ভী প্রাতঃ 
কালে মুখ ধুইয়াই দেই সময়ের দোয়া ঈষচফঃ 
একের দ্রপ্ধের মধ্যে এক ছটা ঘবৃত মিশাইকা 
পান করিতেন। তীঞ্চার শরীরে হহ্টীর সত 
বল ছিল্স। এ দতীর নাষয গোমেশবয়াদমা, 
সোষেশ্বরানন্দ গৃহত্যাগী দণ্তী অথচ বৈশাখ 
স্েষ্ঠ কি আফাড়মাসে বিকালবেলা-গাক্চাণে, 
মেঘ উদিত হইলেই আকাশের দিকে ভাযাইিযা 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


অতি মধুর স্থরে মেঘদু তর নিয়লিখি ত শো কার 
পাঠ করিতেন। 
“মেঘালোকে ভবতি ররখিনোহপ্যন্তথাবুছিচতঃ 
কণ্ঠাশ্লেষ গ্রণয়িনি জনে কিং পুতদুর্ধিসণস্থ ॥৮ 
আমরা তাঁহার জীবনের পহস্ত কিছু 
বুঝিতে পারিতাম না। ৩খনও নবদ্বীপ 
টোলের সংখ্যা নিতান্ত অপ নয়। গঙ্গান্নান 
যাইবাব সময় প্রারত দল নাধিয়া যাভ? ৩ 
হইত, প্রায়ই পথের মাণ্যোক গঙ্গাণ ঘাটে 
তর্ক-বিতর্ক হইত । সাম়ংকালে গঙ্গালীগ 
ফাইবার সময়ও ঘোবতর তর্ক বিতক হত 
প্রতিপদ, চতুর্ীর রাত্রি, অষ্টঘা, নাগাদশাণ 
বাত্রি প্রভৃতি অনধ্যায় কাল মআমবা! খ'ঙ্গ।লা 
হইতে সংস্কৃতান্তবাদ ৭ স'ক্কত ববিতা বচনাব 
চেষ্টা করিতাম। কোন কোন দিন অগ 
টোল হইতেও অধিকবয়স্ক ছাত্রেবা আসিয়া 
আমাদিগকে উদ্ভট কবিতা 
আমাদের ভটাচার্ষ্য 


শুনাইতেন। 
মহাশয় সে সমাস নব- 
দ্বীপের প্রধান কবি। আমবা তাহার বচিত 
কবিতারও আলোচনা! করিতাম। ভর্টরাচা্য 
মহাশয় অত্যন্ত উদারচবি৩ ছিলেন, তিনি 
যেমন দয়ালু তেমনি নিল্লে ত, লোকে তাহাকে 
একটু ক্রোধী বলিত, কিন্তু অশুটুধু (ক্রোধ না 
থাকিলে গ্লোকে গ্রহ কবিবে কেন? ভাহার 
ঘথেষ্ট গাস্তীর্ধ্য ছিল, তিনি চ$ম্প।ঠীতে পদার্পণ 
করিলেই সেই ছাত্রক লরবে মুখরিত চতুষ্পঠী 
যেন ''নিবাতনিফম্পমিব প্রদীপম্” তইত। 
নঙহীপের কল ছাত্রই গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি 
পাইতেন। এততিন্ন ভট্টাচার্যা মহাশয় গরিব 
হারিনিখক্ষে স্দ্ধি র্যতীত মাসির এহএক টাকা! 
যিযা/জাহধযা রুলিযেন | তাহার ক্রোধ ছিল 
বাটে নিক কাধ অধিকক্ষণ স্কারী হইত 


শিরোরতব মহাশয়ের চতুঙ্পাী 


৪৬৪ 


না। আমব! দেখিয়াছি তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্ত 
হইলে ও, তিনবার কাছ] ঝাঁডিয়! কাছ! দিলেই 
তাঁঙাব সমস্ত ০ক!ধ অস্তহিত হইত । এক- 
বার ভড্তাচাধ্য মহাশয় পডাইয়। কেবল 
বাটী যাইবেন এমন সময় চাউল বোঝাই 
গবব গাডার ধাক্কা লাগিয়া টোলের কঞ্চির 
বেডার কঙকাংশ ভাঙ্গিয়া যায়। সংবাদ পাইবা 
মাএ ভট্র'চ ধা মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া 
আনলেন। তাহার উগ্রমৃর্তি দেখিয়াই গাড়ো- 
যান প্রাণ উাডয়া গেল সে 
পাডাহয়া 


হতভম্বের 
পরহিল। ভট্টাচার্য মহাশয় 
তাহাকে একবার হাত উচু করিয়া মারিতে 
যন ভাবাব পিছ্াহয়া আসেন, এহরূপ বার 
তিনব করয়া তাহার পব ফুলের সাঞ্গি 
বেণতলায় রাখিয়া আবার কি মনে হইল, 
ভাত উঁচু কবিয়া গিয়া ফিরিয়া আফিলেন, 
তাহার পর একবার কাছ! ঝাড়িয়া কাছ! 
দিলেন। আবার বকিতে বকিতে কাছা 
ঝাঁড়িয়া কাছা দিলেন। তখন ছাত্ডের! 
চুপে চুপে বলিতে লাগিল, আর একটীবার 
কাছা ঝারলেই বেচার! নিস্তার পায়। সত্য 
সঙ।হ আর একবার কাছ! ঝারিয়। যখন 
কাছা দিলেন, ৩খন ঠাহার পুনরায় পুব্ববৎ 
সৌম্যভাব লঙ্গি৩ হহল, বললেন “বা বেট! 
য' আর কখনও বেড়া শাজিস না, লকালে 
কিছু খেয়েছিন্‌?” গাড়োয়ান বলিল “ঠাতুর 
মশাই খাবকি? শেষরেতে গাড়ী ছেড়েছি, 
নদের বাজারে যাব, চাউল বেচব তবে স্তে! 
পয়সা পাব।” প্র কথা শুনিয়। ভষ্টাচার্যা 
মহাশয় টেক থেকে তিনটা পয়সা ফেলি:। 
দি! বলিলেন ''যা মুড়ি যুড়কী কিঞ্ধে 
থাগে।”” 
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৪৬৪ 

ভট্টাচার্য মহাশম অতান্ত ন্বাধীনচেতা, 
তাহার পু মথুব্রায় আঃ সার্জন ডাক্তার 
ছিলেন, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেন, 
তাহার প্রেরিত অর্থও নাকি গ্রহণ করিতেন 
না। গুরুদেবের উপদেশ ও শাদনগুণে 
ছাত্রগণের মানসিক ও নৈতিক পবিত্রতার 
জীবনের 


তিলমাঞ্জ ছানি নাই আমরা 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৯৩২৩ 
প্রথম অংশ তাহার চতৃষ্পাঠীতে অতি নখে 
অতিবাহিত করিয়াছিলাম। সকলেই শুন 
দেহে অতি আনন্দে ছলাম। ছান্রগণের 
মধ্যে পরস্পর ছিংসাদ্ধেষ তিলমাত্র ছিল না, 
সকলেই পরম্পর সহানু হুৃতিসম্পন্ন। “তে হি 
লো দিবন! গতাঃ।, 

শ্ীশরচচন্দ্র শাস্থী। 


টৈধিক সাধনার আভাস 


এইব্পে খাষ এক অদ্বতায় ব্রর্ধতত্ত 
হইতে প্রথমে অব্ক্ত স্যটটির পবে ভোক্তু- 
ভোগ্যস্থগথির স্থুলবিবরণ দিয়া সর্ববিশ্বের অধ্যক্ষ 
সর্বজ্ঞ এক ঈশ্বরের অঙ্গীকার কবিলেন। 
ব্র্ষই অগতের নিমিত্ত ও উপাদ!ন কারণ, 
তথাপি প্রলয়ক।লে তাহার যে নিগুণ অবস্থা 
যে অবস্থায় গুণময়ী প্রকৃতি অভিন্নরূপে 
তাহাতে অবস্কিতা ও নিক্ষিয়া, ঘেউ অবস্থা 
হইতে একেবারে গুণমন় জগতের স্যা্ট হইতে 
পারে না। এই জন্যই স্ষ্টির সর্বপ্রথম স্তরে 
বিশ্বজলনী তাহার গুণের লীলা প্রকটিত 
করিবার জন্ত ব্রঙ্গী হইতে যেন একটু সরিয় 
ড়াইলেন। “যেন” বলিবার কারণ এই যে 
এই সরিয়! দাড়ান যথার্থ সরিয়। দাড়ান নহে । 
দ্বৈতদৃষ্টি অজ্ঞানের দৃষ্টিমাত্র, অনির্বচনীয় 
অথচ মিথ্যা কম্মসংস্কারের মিথা ফলভিন 
আর কিছুই নহে। পরস্ত তৈতজগতে এই 
স্বতভাব সম্পূ সতা। কর্্সংস্কারবন্ধ জীবের 


পক্ষে দ্বৈতভাবের অস্বীকার করিতে যাওয়া 
আর মাত্রাম্পর্শের অধীন বাক্তির পক্ষে অগ্িকে 
জগদ্বাগী তেজ:ঃপদার্থমাত্র বলিয়া তাহাতে 
হস্তপ্রবেশ করান সমান কথা। স্ৃহিলীল! 
দ্বৈতলীলা, সুতরাং স্ষ্টির কথা বলিতে গেণে 
দ্বৈতভাবেরই ব্যাখ্যান করিতে হ্য়। এই 
জন্য খাষি স্ষ্িস্ক্তি অদ্বিতীয় ব্রক্ষের কথা 
বলিয়াও, জগতের অধ্যক্ষের অর্থাৎ ঈশ্বর 
বা সগ্তণ ব্রত্ধের অবতারণা করিয়াছেন। 
গুণ অবচ্ছেদক, সুতরাং সু” ঈশ্বর অবচ্চিত্প, 
শর্ীরী। সাধারণ জীব যেমন স্থুলদেহে অধিষ্ঠিত, 
তিনি তেমনি ব্যোমদেহে অধিষ্ঠিত। 

৪র্থ খকে যে মুলপ্রক্কৃতিকে অসৎ বলা 
হইয়াছে, সেই মূলপ্রকৃতি ব। অধ্যককেই 
ণমর্ধকে ব্যোম নানে অতিছিত গছ 
হইয়াছে! “'অব্যক্কং শব রতাকাপাি- 
নামবাচ্যং' (শঙ্করভাব্য- কঠ ০১১ টীধাছি, 





'অধ্যঞ্জক্ষে আব্যাকত, আকাশ: রিবা; 


৬ষ্ঠ সখ্য! ] 
অভিথিত ' করা হয়। পুরুষস্ক্তে (খ-স 
১০1৯০ ) ইহাকে (বিরাট বলা হইয়াছে । এই 
বিরাট অর্থাৎ ব্রহ্মাগুদেহকে আশ্রয় করিয়া 
পুরুষ, অর্থাৎ পরমাঝ্ম!, সগুণ ঈশ্বররূপে জাত 
হন (খপ ১১।৯০|৫)। প্রঙ্জাপতিহ্ক্তে 
আবার (১০১২১) এই বিরাড দেহাভিমানী 
পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ বল! হইগ্াছে। বিরাট 
পুকষের অগুদ্বন্ূপ কারণ থেকপ আগুর মধ 
জীবের উৎপত্তি হয, তেমনি বিরাটেও মধ্যে 
নিথল জগতের টপ তয় 
ছিরণার, কারণ উহা প্রকাশশ্বতাব। 
বিরাটে অধিষ্ঠিত পুরুষ 
ব্রাটে অধিষ্ঠিত পুরুষ ব' 
জগতের অষ্টা এবং তিনিই গ্রজাপাত অর্থ 
জগতের অধ্াক্ষ ; মায়াবেষ্টিঠ হহলে৪ তিনি 
মায়ার অধীন নহেন; তিনি সব্বজ্ঞ * সচ্চিদা 
ননান্বরূপ। প্রজ্াপতিহ্থক্তে বেদিক খষি 
ইছার জগতৎকর্তৃত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে 
বলিয়াছেন। প্রজাপতি সুক্ত বা দ-্চক্রঃ-- 
“িবণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতগ্ত জাত: 
পতিবেক আসীত। 
সদাধার পৃথিবীং গ্যামুতেমাং কন্মৈ দেবায় 
হবিষা [বধেম ॥ ১ 
ধ আত্ম! বলদ যত বিশ্ব উপাসতে 
প্রশিষং যন্ত দেবাঃ। 
ষস্ত ছারামৃতং যন্ত মৃত্যুঃ ক্মৈ দেবায় 
হবিষ। বিধেষ ॥ ২। 
ষঃ প্রাণতো নিষিষতে! মহিত্েক ইদ্রাজা 
জগতে! বঃব॥ 
ধ ঈদে অন্ত বিপদস্চতৃষ্পদঃ কশ্মৈ দেবায় 
হবিষ! বিধেম ॥ ৩ ॥ 
১১৪১১ তোছিত। বত সমুদ্র রসয়া সহাঃ। 


বর') 
মগএব 
চ5বণ্যগভ | এই 


তবণাগভই 
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৪৬৫ 
যগ্তেমাঃ প্রদিশো যন্ত বাহু কণ্যৈ দেবায় 


হবিষ! বিধেম॥ 6 1 
যেন গ্তৌরুগ্রা পুথবী চ দূঢ়। যেন স্বঃ 
স্ত'ভতং যেন নাকঃ। 
যো অগ্তরিক্ষে রস! বিমানঃ কম্মৈ 
দেবা হবিষা বিধেম ॥ ৫ | 
ধ* ক্রুদনী অবলা! গুস্মভান অভোক্ষেতাং 
মনসা রেজমানে। 
যাত্রা ধ সণ উদ্দিতে বিভাতি কন্যমৈ দেবার 
হবিষা বিধেম ॥ ৬॥ 
আপো হ যদ্ধ হভার্বিশ্বমায়ন্গর্ভং দধানা 
জনয়স্তীরপ্রিং | 
তা দেবানাং সমবর্ততাহ্বরেক: কন্মৈ দেবার 
হবিষা বিধেষম | ৭ 
যশ্চিদাপো মহিলা পমপগ্তদদক্ষ' দধান। 
জনয়ংতীর্যজ্ঞং | 
যো দেবেঘধিদেব এক আসীৎ কট দেবার 
হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥ 
মানো হিংসী্জনিতা যঃ পৃথিবা! যো বা 
দিবং স্ত্যধর্থা জজান। 
যশ্চাপশ্চংদ্রা বৃহতীর্জজান কন্মৈ দেবায় 
ভবিষা বিধেষ ॥ ৯ ॥ 
প্রজাপতে ন ত্ৃদেতান্তন্টো বিশ্বা জাতানি 
পরি তা বভৃব। 
যকামা/ন্ত জুহুমন্তগো। মস্ত বং শ্যাম 
পতয্ো রন্মীণাং ॥ ১০ ॥%, 


ধস ১৭১২৪ 


ইহার অনুবাদ ও তাৎপর্যয-_ 

১। অগ্রে ছিরণাগর্ভ জাত হন। জাত 
হইয়া তিনি ভৌতিক জগতের এক (অস্িভীয়) 
পতি অর্থাৎ ঈশ্বর হন। তিদি এই পৃথিবী 


৪ ৬৬ 
ও ছ্যলোক ধারণ করেন। কঃপ্েবকে 
আমরা ভবিঘ্ধার! পরিচর্যা করি। 
তাতৎপর্যা- স্ট্টির প্রারন্তে অবাক্তবগ 


হিরণ্ুয় অগ্ডের গর্ডে দেব প্রজাপতি জন্মগ্রহণ 
করেন। বস্ততঃ পরষাস্সাই হিরণ্যগঙ্বূপে 
আবিভূতি হন, স্তরা* হিরণ্যগর্ভের জন্ম তয় 


এ কথা নিরর্থক | ফলতঃ বিয়দাদি উপাপি 
সকলের উৎপত্তি হয় বলিয়া তাহারা যাহার 
উপাধি তাহাতে এই উতৎপির অধাস 
হইয়াছে। 

গ্রলয়ান্তে পরব্রন্দের তপঃ হইতে 
বিয়দাদি ভূত সকলের জট্টির পুব্ে 
হিয়ণযগর্ভের আবির্ভাব হয়। এই কথাভ 


কঠোপনিষদে উক্ত হংয়াছে। যঃ পৃর্বং তপসো 
জাতমন্তযঃ পূর্বমজায়ত”ঃ € কঠ ২১)৬)। 
£» কিম্‌ শব্দের পু'লিঙ্গের প্রথমার এক- 
বচন। নিথিল জগতের ঈশ্বরের স্বরূপ মায়া 
বন্ধ জীবের পক্ষে জনির্ণেয় ব্লিয়। তাহাকে 
*খাধি কঃ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই 
খঞফে উক্ত হইল যে হিরণ্যগর্ভ জগতের 
অদ্বিতীয় পতি ব! ঈশ্বর ও ধাবক। 

২) যিনি আত্মা দান করেন ও বলদ্ান 
করেন; বাহার প্রকট শাসন লকলে ভজনা 
করে, এমন কি দেবগণও ভজন! করেন) 
অমৃতত্ব বাহার ছায়া ও মুত বাহার ছায়। 
সেই ক-দেবকে আমরা হবিদ্বারা পরিচর্য্যা 
করি। 

তাৎপর্যয---এই দেব প্রঙ্গাপতি হইতে 
আত্মা সকল আবিভূর্তি হয় যেমন আগ্র হইতে 
বিশ্কুলিঙ্গ সকল আবিভূতি হয়। দশনশাস্ত্রে 
এই জন্ত ইহাকে স্ৃত্রাস্থা বল! হইয়াছেল। 
ইহার শাসন অন্থমারে সমগ্র বিশ্ব শাসিত হয়। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্মিন) ১৩২০ 


“একো বশী সর্বসূঁভা হরাজ্মা একং রূপং বহুধা 
যঃ করোতি” (কঠ--২২।১২)এক অদ্বিতীয় 
ঈশ্বর শিখিল জগতের শাসক ও সর্বভূতের 
অন্থঃস্থিচ আত্মা; তিনি এক হইয়াও 
আপনাকে বহু করেন। মুত্যু ও অমুতত্ব তাহার 
ছায়া, অর্থাৎ তিনি জবর কর্্মফলদাতা। 
এই খকে উক্ত হইল যে হিরশ্যগভ শুত্রান্মা 
নিথিশ বিশ্বের শাদক ও কম্মফলবাতা। 

৩। ঘিন মাহাম্যঠে5 প্রাণনক্রিয়াশীল 
9. নিমেষবিশিষ্ট জগতের এক অদ্বিতীয় 
রাজ; যিনি দ্িপদওও চতুষ্পদাৰশিষ্ট এই প্রাণি- 
জগতের শাসক 
হবিগাবা পাপিচগ্যা করি। 

তাংপধ্য-এহ কে হিরণাগভর্দেব্র 
শানকত্ব [বিশেষভাবে বণা হইয়াছে । তিন 
নিখিল প্রাণিজগতের রাজা । 
৪1 এই সকল হিমবান্‌ ( পর্নত) যাহার 
নদীর সহিত সমুদ্র যাহার মাহাত্ম্য বলিয় 
উক্ত হইয়াছে, এবং এই দিকৃমকল ধ্যহার 
বাহু সেই কঃ-দেবকে আমরা হবিদ্বারী 
পরিচর্যা করি । 

তাৎপর্না-হিমবান্‌ পর্বত ও নদী দহিত 
মু দ্বারা সমগ্র জড়জগতৎ উপলক্ষিত 
হইতেছে। ৩য় খকে প্রাণিজগতের কথ 
বল! হইয়াছে । এই খকে জড়জগতের কথা 
হইতেছে । কি প্রাণিজগৎ কি জড়জগৎ 
মকলেই তাহার মাহাত্মা জ্ঞাপন করিতেছে, 
কারণ তিনি তাহাদিগের অঙ্টা এবং তাহার! 
তদ্রপে অবস্থিত। শুধু তাহাই নহে, এমন 
কি শৃন্তরূপী দিকৃসকল তাহার বাহুন্থরূপ। 
এই ধুকে হিরণ্যগর্ভের বিরাটত্ব উক্ত হুইপ. 

৫€। ধাহার দ্বারা ছালোক, অন্তরীঙ্ ও 


সেই কহদেবকে আমর! 


এবং 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 
পৃথিবী দৃঢ় হইয়াছে, ধাছার দ্বারা স্থধ্য 
(ন্বস্থানে, স্থনিভ্রষ্ট না হয় এরূপভাবে:) স্তব্ধী- 
কৃত হইয়াছে ; যিনি অন্তরীক্ষে রজের অর্থাৎ 
উদ্দকের নিম্ণাতা, সেই কঃদেবকে আমর! 
হবিদ্বারা পরিচর্যা! করি । 

তাত্পর্যয-হিরণাগর্ভ দে শুধু -গৎকে 
স্ষ্টি, ধারণ ও শানন করেন তাহ! নতে। ঘে 
সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা জগৎ রক্ষিত হয়, 
তিনি সেই সকল নিয়নেবও বিধান করেন। 
এই খকে হিরণ্যগর্ভকে জগতের রশ্গক বলা 
হইল। 

৬। দীপ্তিশালিনী গ্তাবাপণিবা লোক- 
রক্ষার্থ লন্ধস্থ্র্য্যি হইন| বধাহাকে মনদ্বার! 
(আমাদের মহত্বের ইনিই কারণ এইকপ 
চিন্তা করিয়া ) দর্শন করে; শাহাকে আধার- 
রূপে প্রাপ্ত হইয়! স্্ধ্য উদিত হন ও আলে'ক 
বিস্তার করেন সেই কংদেবকে আমর! 
হবিদ্বপরা পরিচর্ধ্যা করি। 

তৎপর্য্য-_ এই খকে ঠিরণাগকে ভুলোক 
ও দুযলোকের উপাস্ত ৭ স্য্য প্রহুতির আধার 
বলা হুইয়াছে। 

৭। মহতী, অগ্নির জনয়স্তী অপ সকল 
যে গর্ভকে ধারণ করিয়া বিশ্ব ব্যাপিয়াছেন 
সেই গর্ভ হইতে দ্েবগণের এক প্রাণ আবিভূতি 
হয়। কঃদেবকে আমরা হবিদ্বারা পরি- 
চর্যযা করি। 

তাৎপর্যা--অপ. শবে এখানে অব্যক্ত ব 
বিরাট বুঝিতে হুইবে। দর্শনশান্মে ইহ!কেই 
কারণ-বারি বল! হইয়াছে। এই অপ হইতে 
অগ্নি প্রড়ৃতি ভূতসকল উতৎপর় হর়। ইহা 
প্রজাপতির শরার | '“বশ্ব ব্যাপিয়াছেন” 
আই কথা যা আপের বিরাটত নির্দিষ্ট হইল। 


বৈদিক সাধনার আভাস 


৪৬৭ 
পুরুষ এ্রজাপতিরূপে ইহার গর্ভে অর্থাৎ 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করি! ভগৎ স্যটি করেন। 
প্রজাপতি হইতে দেবগণের এক প্রাণের 
উৎপত্তি হয়। এক প্রাণ বলিবার উদ্দেশ্য এই 
যে জগতে প্রাণপদার্থ এক । বিরাড দেসী 
প্রজাপতির দেহে এক বিবাট প্রাণের আবি- 
ভাব ঠইল। এই প্রাণকে অবলম্বন করি 
দেবগণের উৎপন্তি হইল। কঠোপনিষদে 
এই কথাই উক্ত হইয়াছে 1 

“যা প্রাণেন সংভবতি অদিতি দে'বতামরী” 
অর্থাৎ যে সর্বদেবাত্মিক! 
অদিতি বা মূল পরুতি প্রাণরূপে আবির্ভৃতি! 
হন। পুনশ্চ, ঘিতশ্চোদেতি হুর্যাঃ অন্তং 
বন্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্ধে অর্পিতাস্ত- 
নাত্যেতি কশ্চন”” (কঠ ২1১৯), অর্থাৎ বাছা 
হইতে সুর্য উদিত হন ও যাহাতে অস্ত মান 
সেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া দেবগণ অবস্থিত 
ইতাদি। এই খকে হিরগ্যগর্ডের বিরাড- 
ধিঠাতৃত্ব এ তাহা হইতে প্রাণের উৎপত্তি 
৭ প্রাণকে আশয় করিয়া দেবগণের উৎপত্তি 
কথিত হইয়াছে। ্‌ 

৮1 যজ্ঞের জনয়স্তী, দক্ষের ধারকিত্রী 
অপ সকলকে যিনি মহিমাদারা সম্যক দর্শন 
করেন, ধিনি দেবগণের উপরে এক অদ্বিতীয় 
দেব, সেই কঃ-দেবকে আঙ্গরা হবিদ্বায। 
পরিচর্যা করি। 

তাৎপর্্য--বেদে জগৎ বা বিকারোৎপন্ন 
বিশ্ব যজ্ঞরূপে কল্পিত হইযাছে। এতদ্বিষয়ে 
পুরুষসূক্ত (১০৯০ ) ও স্থষ্িস্থক্ত ( ১০১৩০ ) 
ষ্টব্য। এই জগদ্রপী যজ্জ অপ. অর্থাৎ 
অবাক্ত মুলপ্রক্ৃতি হইতে উৎপর। জক্ষ 
প্রজাপতি । অপ. সহায় ধারক্িত্রী অর্থাৎ 


( কঠ ২1১৭ ) 
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ভীহার শরীর । প্রজাপতির শখীবভূত যে 
অব্যক্ত মুলপ্রস্কৃতি তাহা হহতে জগতের 
উৎপত্তি। প্রজাপতি এই শরীরের অভ্যন্তরে 
কিয়া সমস্ত দর্শন করেন। তিনি জগতের 
দুষ্টা, সাক্ী, সর্বজ্ঞ । তিনি দেবগণেরও ঈশ্বব 
ও অদ্বিতীয় । এই একে প্ররতির জগং- 
কারণত্ব ও হিবণাগর্ভ পজাপতি ঈশ্ববের 
সর্ধসাক্ষিত্ব ও সব্বজ্ঞত্ব উক্ত হইয়াছে । 

৯। যিন পথিবীব জনয়িতা, সতাধশ্মা 
বিনি ছালোকের দ্রষ্টী, এব* যিলি মহতী ঈপব্‌ 
দকলৈর শ্রষ্টা, তিনি যেন আমাদিগকে ঠিংস! 
না] করেন। কঃদেবকে আমরা হবিদ্বাবা 
পরিচর্ধ্য। করি। 

' ভাতপর্ধা-:এট থকে হিরণাগণর্ভর সর্ব- 
অঙ্ূত্ব ও হিংসকত্ব বাঁ বিনাশকত্ব উক্ত 
হইগ্নাছে। 

১০1 হে প্রজাপতি, তোমা ভিম্ন কেহ 
বর্তমান সমস্ত বিশ্ব জানে না কিপ্বা তোমা 
ভিন্ন কেন সর্মবিশ্ব পরিব্যাপ্র কবিয়া থাকে 
না। আমরা যে সকল কামনা করিয়" 
তোমাকে হুবিদাঁন করিতেছি,আমাদিগের সেই 
সকল ফামন। পূর্ণ হউক । আমরা যেন ধন 
সকলের পতি হইতে পারি। 

তাৎপর্য্য -এই খকে হিরণাগর্ভের সর্ধবজ্ঞত্ব, 
সর্বব্যাপকত্ব ও সর্ববাতীষ্টদাতৃত্ব উক্ত হইয়াছে । 

সগ্ডণ ঈশ্বরের ফতগুলি গুণ থাকা 
'আবস্টক, খষি তাহা এক এক করিয়া 
প্রজাপতি ছিরণ্যগর্ভে স্থাপন করিলেন । তিনি 


বঙ্পদর্শন 


[ ১৩শ বর্ধ,আশ্বিন, ১৩২৭ 


তার বিরাট দেহে বিশ্বকে ধারণ করেন এবং 
সর্বধটে আত্মারূপে প্রকাশিত হন। তিনি 
জগতের অষ্টা, নিয়স্তা, পালয়িতা ও সংহর্ভা। 
নিখিল বিশ্বের তিনিই একমাত্র উপান্ত | তিনি 
মায়াশরীরী হইলেও মায়ার অধীন নছেন,২_ 
ষীভার দৃষ্টি অবিতথ, অপ্রতিহত। তিনি 
সতাধন্ম ও সর্বজ্ঞ। তিনি ভিন্ন সমন্ত বিশ্ব 
কেহ জানে না, শ্গতরাং পুর্বহক্তে (১০ ১২৩। 
৭) যেজ্ঞাতা অধাক্ষের কথা খষি বলিয়াছেন 
এই প্রজজাপতিই সেই অধ্যক্ষ । তাহ! হইতেই 
প্রাণের উৎপন্তি, যে প্রাণকে অবলম্বন 
করিয়! দেবগণ অবস্থান করেন। তিনি জীবের 
কন্ধুফলদাত1 | মৃত্যু ও অমৃত্যু উভয়েই 
ছায়ারূপে তাহার অন্ুগমন করে-উৎপত্তি 
ও বিনাশ, বুদ্ধি ও ক্ষয় প্রভৃতি ছন্দের তিনি 
অতীত। 

সুতরাং দেখ। যাইতেছে যে দর্শনশান্ত্রে 
ঈশ্ববের যে নির্ণয় আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে 
বেদের অনুগামী । যোগিগণ যে “'ক্রেশ- 
কর্মবিপাকাশয়ৈরপরা মুষ্টঃ পুকষবিশেষঃ” 
( পাতগ্রল দর্শন ১২৪ ) ঈশ্বরের ধ্যান করেন 


বৈদিক খাধষিও সেই ঈশ্বরের আরাধন! 
করিতেন। এই ঈশ্বর বেদান্তের প্রতাগাস্মা, 
হুজ্জাঝ্া,) আনন্দময়। প্রক্কাতিবিকার 


স্থুখ দুঃখ মোহের অভ্তীত এক অনির্বচনীয় 
ভাবের নাম আনন। প্রজাপতি জর 
প্রকৃতির অধীন নহেন, সুতরাং আনন্দময় | 
'আত্মানন্দময়ঃ ” ( তৈত্তিরীযোপনিষৎ ২৫ )1 


(ক্রষশ ) 
জীতবানেন্্র লাল ম্তুঘরার * 


বাঙ্গাল। মাসিকপত্র 


বোধ হয় লেখক ও প'্ঠকেত্ 
বাঙাল মাঁমকপন্জ অধিক হইয়াছে । ইহাতে 
দেশের শুভাশুত বিচার না কনর! প'ঠকেব 
পক্ষ হইতে তই চারি কথা পিখি 
নির্মাতা, বিক্রেতা ও ক্রেঠা এই তিনের 
যোগে যেমন হাট; লেখক, সম্পাদক ৭ পাঠক 
এই তিনের সহকারিতায় ছেমন মাসিকপত্রব 
প্রতিষ্ঠা । ক্রেত। দেখিলে খিক্রেতা উপস্থিত 
হয়, বিক্রেতা নানা স্থানের নিশ্মাতর উ ২পন্ন 
দ্রব্যাদি একত্র করে। তবে আন কেতা, পরে 
অস্ত ছুই । কদাচিৎ নিম্মাতার 
কদাচিৎ নিম্মাতা ও খিকেত 
ক্রেতার উৎপত্তি করে । 
জ্ঞান্দান ৪ আননাদান 
উদ্েস্ত । জ্ঞানের সহিত 
জ্ঞানাজ্ঞনের ফল আনন্দ, 
পাই, যদি অর্জনে কষ্ট না 
অঞ্জনের শক্তি এক নহে, সক্লেব জ্ঞানের 
প্রয়োঞজনও এক নহে। সে যখন %য়েব 
নানা ভেদ আছে, তথন মাপিক্পত্রের ও 
নানা ভেদ থাকিতে পারে । যদি বিশেষ জ্ঞান 
ও সামান্য জ্ঞান নামে জ্ঞানের ঢই ভাগ করি, 
তবে মাসিকপত্রেরও ছুই ভ।গ করিতে পারি । 
কেছ ধর্মের, দর্শনের, বিজ্ঞানের, এমন কি 
বাঙ্গাল! ভাষার, হুরূহ তত্ব জানিতে প্রন্নাসী ; 
তিনি সেই সেই বিষয়ের বিশেষ মাদিকপত্র 
গাড়িতে ইচ্ছা করিবেন। কহ অল্লায়াসে 
অনা রিনা আমে নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভ 
ইহ -ক্য়েদ.. ভিন সাধারণ মাগিকপত্রের 


তুলনায় 


শি | 


দঘ আগে হয়, 
একণযাগে 


মা'দকপত্রের 
আনন্দ অড়িত। 
যদ আবন্ক জ্ঞান 
হয়। সকলের 





গ্রাহক হইবেন। এইবপ, পাঠকভেদে 
মসিকপন্ধরের ভে অবশ্ ঘটিবে। 

বিলাতে এইরূপ নানাশ্রেণীর মাসিকপত্র 
আছে । এদেশে হই চারিট| ছাড়া আর সব 
এক শ্রেণীর বোধ হয় পাঠকের অভাবে 
বিশেষ মাসিকপত্রের অভাব। আরও বোধ হয় 
পেখকের অভাবে অথব! লেখার দৌঁষে পাঠক 
ওযু ণা। সমব্যবসায়ীর মধো জ্ঞানের আদান- 
প্রদান নিমিন ব্যবপায়সন্থন্বীয় পত্রের জন্ম 
হয়; ইহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রর্ধানের গুণে 
অন্ে সে ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হয়। বাণিজ্যের 
মূলন্তব্র একটা! এই যে, পণা যাহা হউক, যেমন 
হউক, গ্রাহক আছে। বুদ্ধিমান বণিক গ্রাহক 
অন্বেষণ করে, পণাবিক্রয় দ্বারা অর্থ উপাঞ্জন 
করে। 

আমি হাটে বাজারে ব্যাপার করার সহিত 
ম'সিকপত্র-চালনার তুলনা করিতেছি, ইহাতে 
ভয় ত কোন কোন মাসিকপত্রের সম্পাদক 
রুষ্ট হইবেন। তিনি হয় ত মনে করেন তিনি 
সাহিতাসেবা করিতেছেন, বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
উন্নতি কামনা করিয়। ঘরের খাইয়া বনের 
মহিষ তাড়াইতেছেন। এক এক মাসিকপত্রের 
জন্মকালে প্রথমপত্র এহ ভাবের সুচনা থাকে । 
পড়িলে মনে হয়, দেশের কেবল কল্যাণ- 
কামনায় সম্পাদক মহাশয় অসম সাহসে দারুণ 
বোঝা ঘাড়ে লইতেছেন। ছুষ্টলোকে বলে 
সম্পাদক সাজিবার সাধও একটা আছে, 
সাহিত্যসেবী নামে পরিচিত হুইবার বাসনাও 
অপ নছে। 


৪৭০ 


বলি। 
বগ্ঠায় 


দনের একটা কথ! 
দেখিলেন, সংস্কৃত 
পাণ্িত্যে তেমন সমাদর পাওয়া যায় না, কোন 
মাসিকপত্রেক সম্পাদক £াভার 


পাণ্ডিতে)র প্রচার হইতে পারে। তিনি দংস্কৃত 


অ.ন* 
এক পণ্ডিত 


হঠতলো 


কাবোর অনুকরণে চমতকার বাঙ্গালা টিখিতত 
পারিতেন। 
লইয়া সন্তুষ্ট গাকিলে তাভ'র উদ্দে্ঠ সিদ্ধ হইত, 
দেশেরও হিত হইতে পাবিত। 
না, তাহাকে কি কারণে দেশে বিজ্ঞানচ্চ » 
অভাব রূপ “ভতে' পাইয়৷ বসিল। তিনি 
বিজ্ঞানের 'বি' জানিতেন না কিন্ক বিজ্ঞানেন 
সম্পাদক হইউলেন। 
কলেজের পড়যয়া। ই“রেজী বভিব তর্গমা করি 


বোধ হয় কেবল বাঙ্গাল সাঠিতা 


কিন্ত জানি 


লেখক জে।টাইলেন 


কলেজের কয়েকজন ছাত্র প্রবন্ধ যোগাইতে 
লাগিলেন। 
বাঙ্গাল! ভাষ। কিছু কিড় শিখিতেছেন। সে 


আজিকালি কলেজেব ছাত্র 


কালে বাঙ্গাল। ভাষা শিক্ষণায় ছিল ন'। দুই এক 
জনমান্র সহজ্জ শুদ্ধ ভাবা লিখিতে পাবিতেন । 
অধিকাশ যাভা লিখিতেন তাহা অপাঠা তই | 
সম্পাদক মহাশয় সে ভাষা যখাসাধা শোধিত 
করিয়া লইতেন কিন্ক সব দোষ সাবিত 
পারিতিন না। পতাক্ষ জ্ঞান এ'তিলে এাং 
বাঙ্গালা ভাষায় চিন্তা করিবাঁন স্রযোগ পাইলে 


যে সহজ ভাষ বাভিব হয়, মদারে 
হাতড়াইলে সে ভাষা আসে ন'। রেশ 
পারিভাষিক শবকেব বাঙ্গাণা পাশশন্দ 


যোগাইতে লেখক ও সম্পাদক র্লাস্ত হইয়া 
পড়িতেন। এই হেতু ইংরেছা অক্ষবে ছাপা 
ইংরেজী শব্দের সহিত বাঙ্গালা! শকের সন্ধি সমাস 
চাঁলাইতে হইল । যেন সে বিষয়টা ানিবার 
জন্ট দ্রেশের পাঠক র্দগ্রীব হইয়া ছিলেন, ন! 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ,আশ্বিন, ১৩২ৎ 


জানিলে দেশের সর্বনাশ হইত। এমন 
কিন্তুত-কিমাকার পদ্দেরও গ্রাহক জুটিল, 
দেশে নুতন উদ্যম বলিয়া বিজ্ঞজন ক্ষমাগুণে 
পৃষ্ঠপোষক উইলেন। তথাপি পত্রের আঘু 
ফুরাইয়া আসিল, লেখক ছুটিল ন!। 

এখন এরূপ কিস্তৃত-কিমাকার পত্র 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । এক জনেরও হিত 
»ইলে সম্পাদক মহাশয় তাহার পরিশ্রম সফল 
জ্ঞান কবেন। এ স্থলে তাহার দেশহিতৈবণার 
প্রশংসা কবি, কিন্ত পরিশ্রম, সময় ৭ অর্থের 
অপবা7য় দুঃখও হয়। 

বস্ততঃ খন উদ্দেঠ্ি কাজ হয় না ।জানি 
না, কোন্‌ উদ্দেগ্তে কোন্‌ মাসিকপত্রের 
যদি স্প্গাম্পঙ্ি জানিতে পারি 
যে অপর সহ পণোব স্টায় মামিকপত্রকেও 
পণ্য কূপ গ্রহণ কবিতে হইবে, তাভা হঈলে 
লেখক ৭ পাঠকের এবং সে সঙ্গে সম্পাদকের 
স্রন্ধ ববিতে পাবা যায়। নূতন মাসিকপত্রের 
গৌ-্চন্ফিকা্ আসল কথাট! প্রায়ঈ চাপা 
থাকে সাহিত্য-সেবাব এব* বাঙ্গালা সাহিতোর 
উন্নতির 


জনিত 


জলা হইয়াছে । 


বপাসাধা পয্াপী দেখিলে প্রথমে 
ইচ্ছা ভম়ু তম কে, তোমার কি 
মাছে । কেহ কেন যোগ্যতা বলিতে 
ক্লমে ফল দেখিয়া! পঞ্জিচয় লইতে 
বলেন । কেহ কবি ছিলেন, অনর্গল কৰিত! 
কিন্ত হঃথের 
মাসিকপত্রের সম্পাদক 
সে কবিতা অগ্রাহা করিতেন, প্রকাশের 
অযোগা মনে করিতেন । ধরোষে ও ক্ষোভে 
কবি ম্বয়ং এক মাসিকপত্র প্রকাশে উদ্যোগী 
হইলেন, সম্পাদক হুইয়! মনের সুখে নি 
ও বন্ধনের কবিতা একটা দৃইট! ভিন! 


যোগাতা 
চাঁন না, 
রচনা কবিতে পারিতেন; 
বিষগন তৎকালের 


৬ষ্ঠ সংখ্য1 


করিয়া ম'সে মাসে প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। 
কেবল পদ্য ছাপাইশে মাসিকপত্জ চলে না 
গগ্যও প্রক।শিত হইতে লংগিল। গল যখন 
গগ্ভে রচিত হয়, এবং গগেব দৈদ্য বখন নিদ্দিই 
নাউ, তখন শ্ুকুমাব সাঠিভোব 
দিন কতক বেশ চপিরাছিল। 
গল্পলিখন- প্রবৃত্তি ভাডনাতত৪ 5 এক 
মাঁসিকপত্রের জন্ম হইয়াছে! নে সেগল নথন 
মাসিক পত্রের সম্পাদক ছাপাঠলেনন গপ্প 


2েবা 


লেখক প্রাতন্ঞা কাঁধিলেন স্বঘ" মানস” পত্র 
সম্পাদন করিবেন। জগ্পক বখবগ এক এ 
হইলেন, নুন মাঁসিকপত্রের জন্ম ৬হল। পাব 
বাঙ্গালী শুধুই বকে বণিয়া একটা গণাম ছল 3 
এখন বাঙ্গালী কিন্ত লিখিয়া বাকিতে শিপিয়াছে । 
সব মাসিকপত্র দেখার ভাগ্য হয নাই, কিছু 
যত দেখিয়াছি, গল নাই এমন সাধারণ মানক 
পত্র দেখি নাই। পত্রাঙ্ক অগ হউক, পত্রের 
উদ্দেষ্ঠ যাহাই হউক, গন্স চাহ। 
গল্পও ছিল! 

গল্পের গল্প পাইলে পাঠকের 
অসস্তোষের কারণ থাকিত ন'; নিজ-বাবসায়- 
কর্মে ক্লাস্ত মন গন পড়িয়া শ্বান্তি বোধ 
করিত। কিন্তযে দেশে কথা ৪ গল্প, কথা 
ও কাহিনী, কথা ও উপন্যাস, কথা ও বাকা, 
কথা ও বার্ড একার্থবাচী হইয়াছে, সেদেশে 
মানিকপত্রের গল্পের প্রকৃতি নিরূপণ করা দুরূহ । 
গল শব্দের থা আড়ম্বরে নহে, কাহিনীর দৈর্ঘোও 
লছে। অথচ ভাষার শবের গুণে? পল্প 
মনোহারী হইতে পারে। বস্ততঃ আ।মর' 
যেমন মল্পকে তাহার হই সঞ্চালন করতে 
দেখিয়! বিস্িত হই, লেখককে শব লইয়া! লীল! 
করিতে দেখিলেও ৰিশ্বিত হই। আখ্যাগিকা 


দেশে ৩ 


মতন 


ব'ঙ্গালা মাসিকপত্র 


৪৭১ 


গলপ নভে, অথচ আধায়িকা থাকিলে9 গল্প 
হ57৩ পারে। বিসদুশ ঘটনার সমাবেশও 
গগ নহে, কিন্তু তেমন স্থানে সমাবেশই গল্পের 
প্রা। 55০ পাবে। কিসে গস সার্থক ভয়, 
মস হয় তাভা বাণতে পাব না। কিন্ত 
জানি, গবক-সবতীব “প্রমাভিনঘ্। মানাভিমান 
ঈয দেষ, অতপু বামন প্রত না গাকিলেও 
১টম২ন লগ» হহতে পাপ। একপ গন্ন বালা 
শাষায় বচ৩9 হয়া | অবশা ঢল ভ ভইয়া 
সা | কারণ করিঙগললার যায় গল্পরচনাও 
পা বিশ । অপ্প কথায় গর্পের নায়ক 
লাকী মপেব একটা ভব যিনি প্রকাশ 
কাব'৩ পাবেন, তাহার আদব ভইবেই। 

ক্রু তার প্রচি অনুপাবে বিক্রেয় পণা উৎ- 
পন হয়। গহগব বাজারে৪ যদি এই নিয়ম 
থাকে তাহা হইলে বাঙ্গাা পাঠকের কলা- 
জ্ঞান মাছিত হয় নাই। পলন্ধ পণা আঅন্থু- 
সারে ক্রেতার কচি পগিবভিত হইতে পারে! 
ঘদি সম্পাদক মহাশয় কলার আদ্বশ উচ্চে 
ধঝিয়া বাখেন, ভাঙার 


আদশ উচ্চ হনতে 


পত্রের পাঠকেরও 
থাকবে । আমি যে 
বাধতীয় মাসিকপত্রের গন্ন সহ পড়িয়াছি এমন 
নচে। কিন্কু নুতন মাসিকপত্র পাইবামান্স 
তাহার ্থচীপত্রে চোখ বুলাইয়! দেখি, গল্প 
ক।বতাব দুহ এক ছত্র পড়ি। (ছেলে মেয়ে 
লইয়া কায়ক্রেশে সংসাবধাত্রা নির্বাহ করিতে 
হয়, ব্লাসবিদ্রমে “চটুল+ চাপল্যে দিনপাহ 
হয় না। গল্প পড়িয়া ছিড়িয়া ফেলিতে 
হইয়াছে, মানসিকপত্রে কবিতা পড়িয়। সে 
পত্র-০প্ররণ [নিষেধ করিতে হইয়'ছে। কেবল 
বর্তমান লেখকের নহে,শুনিয়াছি আরও অনেক 
পাঠকের মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছে। গল্প ও 


8৭. 


কাব্যের নামে চিন্ত-বিক্ষেপের মদিণাঁয় হাঁব- 
ভাব-বিলাসের আলঙ্কারিক বণ্নায় জীৰন- 
যাত্রায় বিদ্ব জন্মে। 
আরও ভম্নানক হয়া, 

ওধধের বিজ্ঞাপনে অশ্রাণহার 
থাকিতে পারেনা । কারণ রোগা রোগাটাকৎসা 
চায়, কুৎ্সিৎ রোগ লুকাইতে চায়? বাগা 
ওষধ-বক্রেতার নিকট ধোগেব নিন বর্ণনা, 
চিত্রযোগে নিদান ও পারণাম পদদশন চায়কি?॥ 
ভয় দেখাইয়৷! ওষধবিরুয় 'অপাধুহ' | যাহা 
চিকিৎসকের জ্ঞাতবা, হাহা চি'কতস।বিষয় ক 
মাসিকপ'ন গান স্চ্ছদন প্রক।শ কবৰ। কেহ 
হার নিকট 


বিজ্ঞাপন | 
প্রায়াভান 


নিদান জানিতে চাঠিশে 
বিজ্ঞাপন পাঠাও | কিন্ .ব জানিতে চায় না, 
তাহার নিকট নিলক্ষতার বিজ্ঞাপন পেবণ 
কেন? স্তুগন্ধি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনে ও হত- 
ভাগ্য নিলজ্জ বিক্রেতা ধর্ণনার চটকে, পরাবের 


জোরে, কুৎসিৎ নামকরণে গ্রাহক অন্বেষণ 


করিতেছে । যাহা বাব-লাবীর দ্বাবেও 
উপস্থিত করিবার অধোগা, ভাহ সরকাশী 
ডাকের সাহাঘো ভদ্রপলীতে প্রেরণ 
করিতেছে । 


মাসিকপত্রেও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। 
বুঝি না, বিজ্ঞ সম্পাদক দোষ গ্রণ বিচাঁব না 
করিম নিজের পত্রে যে স বিজ্ঞাপন গ্রকাঁশ 
করেন কেন। যিনি পত্রের প্রঃ হন্দর করিতে 
প্রয়াসী, ধষিনি প্রবন্ধ গৌরবে নিজের পত্রের 
গুরুতাসম্পাদনে মনোযোগী, তিনি কেমন 
করিয়! পত্রের সঙ্গে কাকার চিত্র এবং 
আকাঁশভেদী জতিপয়োক্তির বিজ্ঞাপনে শোভা 
কল্পন! করেন! চিত্রকলার নামে কাঠের 
পুতুলের কর্কশত1 শোভা পায়কি 1? যিনি 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২ ০ 


বিজ্ঞাপন দেন, তিনি কাঠের পুডলও দেন; 
কিন্ত দেন বলিয়া নিজের কাগজে ছাপিতে 
হইবে কি? 

পুব্বে মাসিকপত্রে চিত্র থাকিত না। 


“খন প্রায় সকল পত্রে অন্ততঃ একট! 
দুইটা থাকে । কোন কোন সম্পাদক 'হাফটোন। 
চ্ত্রি দিয়া, 'হাফটোন' চিত্রকে অপূর্ব 


পদাথজ্ঞান করাইয়া পাঠক ভলাইতে চান। 
কিন্দ এই ভাবতবর্ষে9 হাফটোন' চিত্র 
ছুলভ কি? 'ভাফটোন' নামের গুণ কিছুই 
নাই, চিত্র আসল, তাঠা* বকের দোষে 
ছাঁপাব দোষে শেষে কাঠের পৃঠলে দাড়াইতে 
পারে। শিশু কাগজে কালী, লাল নীল রং 
মাথাইয়। মনে করে সুন্দর "ছবি" করিন্াছে। 
এদেশের চিতের রসগ্রহণ করিতে না কি 
আধ্যাম্ুক দা্ট আব্ক! মানব-স্বভাবের 
উঠিয়া ছেলে ভুলানো হাত-প1-শূন্ 
কাঠর পুঠলে পোন্দর্য দেখিতে হইবে। 
ঢ।কেপ না;দ কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতে পারে, 
রব কিনা যখন তথন খেপে মানুষের কর্ণে 
পেটা হয় না। হয় না সত্তা কথা। কেন হয় না, 
হয়! উচিত, বলিলে পাঠক না-চার। তাই বলি, 
যদি রস গ্রহণই না হইল, তবে কষ্ট ও অর্থবায় 
কেন? ইহাতে শিলীর ছুঃখ হইতে পারে, 
কিন্ত জগতে দুঃখের কারণ অনেক আছে। 
প্রবন্ধ নির্বাচনেও অনেক সম্পার্দক গুরু- 
লঘু জ্ঞানের অভাব দেখান। এই, দর্শনের 
কূটতত্ব, বিজ্ঞানের বিভীষিকা, পাশেই তয়ল- 
মতির চাঁপলা, পরে “ইতিহাসের এক পৃষ্ঠ, 
( বস্ততঃ বছ পৃষ্ঠা » সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বপু্ষবিণীর্‌ 
জলের অপচয়লংবাদ। প্রতোক পাঠক যে 
সব প্রবন্ধ পড়িবেন এমন কণা! নাক্ট। পাঠক 


উপরে 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


বিভিন্ন, প্রবন্ধও বিভিন্ন; তথাপি সাধারণ 
মাসিকপত্রে যাহাতে নান! বিষয় লিখিত হুইয় 
থাকে, তাহাতে অধিকাংশ পাঠকের উপযোগী 
প্রবন্ধ থাকা বাঞ্চনীয়। লেখকবর্গ একট 
কথা ম্মরণ রাখিলে ভাল হয়,-_.পুস্তাকে যাহ! 
চলে সাধারণ পাঠকের উপযোগী মানিক-পত্রে 
তাহা প্রায়ই চলে না। গোডা হইতে পড়িয়। 
গেলে হয় ত যাহা বোধগম্য হইবে, 
মাঝখান হইতে পুথকৃ্‌ করিয়া 
লইয়। পড়িলে দুর্বোধ্য হইয়া পডে। এমন 


তাহার 


(কয়দংশ 


লিখিতে হইবে, যে, পাঠক সে 'প্যয় কিছু না 
জানিলেও তাহা? মোটামুটি বুৰিতে পারবেন, 
আর যিনি জানেন, তিনিও নে বিষয়টা নুতন 
ধরণে দেখিতে পাইবেন। 
পত্রে যাহা চলে, নান! বিনয়ের পত্রে তাহ! 
না চলিবার কথা। প্রতোক প্রবন্ধ সম্পূর্ণ 
হইলে ভাল হয়) যদ এক গবন্ধে সম্পূর্ণ 
না হয়, দ্বিতীয় প্রবন্ধ এমন িখিতে হইবে 
ধেন তাহাই সম্পূণ। অর্থাৎ একট! পড়িবাব 
সময় অপবটাতে কি ছিল তাহা মনে রাখিতে 
না হয়। মাদিক-পত্রের প্রবন্ধের ইহাই 
বিশেষত্ব । একটা ভাব, একটা তত্ব, একটা 
যা-কিছু, তাহ! ধরিয়া রাখিতে হয়, ছাড়াহয়া 
গেলে পাঠকের ধৈর্ধা থাকে না। যদি 
উপন্তাঁন, ইতিহাস প্রভৃতি দীর্ঘ বিষয় মাসে 
মাসে প্রকাশ করিতে হয়, তবে প্রথমে কতদূর 
কি বলা হইঞাছে, তাহার সংক্ষিপ্তপার প্রবন্ধের 
আছে দেওয়! কর্তব্য। 

শুনিয়াছি, কলিকাতা ভোজনের নিমন্ত্রণ 
ভোজন না৷ করিলেও চলে, অন্গবাঞ্জন পরি- 
পৃগু পাত দু করিয। আয়োজন উত্তম হইয়াছে 


বিষধয়বিশেষের 


বাঙ্গাল! মামিকপত্র 


৪৭৩ 


বলিলে নিমন্ুণর ক্ষ! হয, নিমন্ত্রণ কপ্তা ৭ কুতার্থ 
কিন্তু “উচ্চশ্রণী্র এই সামাজিক 
ব্যবহার মধা ও নিম্শ্রেণীচে পোষায় না । 
এই শ্রেণার লোক ভোজনের নিমন্ত্রণে ভোজন 
করিতে চায়, পশনে কিংবা আন্বাণে তপ্ত তয় 
সম্পাদক মহাশয় তাভার নিদিষ্ট পত্র 
বনুবিধ প্রবন্ধে পূর্ণ করিয়া পাঠকের সমীপে 
প্রেরণ করিলেন, শাক হইতে মিঙ্গান্ন পঙ্যন্ত 
সবহ উপস্থিত কাবলেন, পাঠক উচ্চশ্রেণীর 
গাত্রাথান 
করেন, মধ্য ৪ নিক়্শ্রেণার হইলে আসনে 
পতিমত ভোজন প্রবৃত্ত হন। 
সামাজিব ব্যবহারে অজ্ঞ বলিয়। কখন কখন 
মুখ দুটিয়া বলিয়া ফেলেন, এটা কাচা ওটা 
আলোনা | যেটায় দন্তস্ুট না ভয়, সেটায় 
কিন্তু নিজের দশ্তের শিথিলতা কিংবা স্থূলতা 
ন্টমান” করেন। মানবচপিত্জের এ এক আশ্চষা 
রৃহস্ত 1 এই হেতু উৎ্কট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, 
কঠিন শঙ্করভাষ্য মাসিকপত্রে সাধারণ পাঠকের 
নিমিত্ত প্রেরিত হইতেছে | জানি ন!) সম্পাদক 
মহাশয় পাঠককে জিজ্ঞাসা করেন কি না,_- 
আর কি চাই, বাঞ্জন উত্তম হইয়াছে ত? পাঠক 
নিমন্ধ্িত বটেন, কিন্তু মুল্য দিয়া ভোজ্য ক্রয় 
করেন, সম্পাদক মুল্য লইয়া ভোজ্য বিক্রয় 
করেন। কহ পিছু দান করেন না, কেহ 
কিছু দান গ্রহণ করেন না। সুতরাং 
সম্পাদক ও পাঠকের মধো, বিক্রেতা ও 
ক্রেতার সহান্ুভব থাকা শ্বাভাবিক বোধ হয়। 
বিলাতে সাধারণ মাসিকপত্রের সম্পার্দক 
পাঠককে সর্বদা জিজ্রাসা করেন, আরকি 
চাঁই, কেমন হইয়াছে । জিজ্ঞাসার নানা কৌশল 


হন। 


না । 


হইলে উতন্তভম হইয়াছে বলিয়া 


বসিয়া 


৪৭৭ বঙ্গদর্শন [ ১৩শ বধ, আশ্বিন, ১৩২০ 


অবলগ্বন করেন কখন৪ উন্ন তব স্তাব 
করিয়া অভিমত জানিতে টান, কথন? 
পন্তাব পাইবার নিমিত্ত পুবস্কাব ঘোষণ। 
ববন ভিনি ঝুকন পুব'তন পাঠককে 
তুষ্ট বাখিলে ব্যখসায স্তায়ী ভঘ পুরাতনেব 
সাহায্যে নূতন পাঠক স্গচীত হয। এদোশ 
নিঃসম্বলে মাদিকপত্র প্রকাশ করিতে চাকা 
যায়, সেদেশে মাদিকপত্র চালাহাতি এশদানগ 
প্রয়োজন তয়! সেদন পেধি৩ছিপাম, 
বিলাতে মাপিকপন্রেব এব একটা, শ+) 
ছুই হাজাব শব্দের গঞ্- ৫০২ টাকাব কাম 
কিনিতে পাক বাজ শা তাহা পসিদ্ধ 
লেখকের নডে। চলন জহ গলি নহাত 
প্রশংসা কবিবান ণড একট কিছু থাকে না। 
বিলাত ধনীর দেশ, কল" ও বিদ্যাব দেশ 
সেদেশের সহিত এদেশের ংলনা কথা সাজ 
না। কিন্তু তুলনা তয় না বালয়াই দেশেব 
গণামান্ত পাঠক আএদশেব মাসিকপাত্র 
পবিতোষ পান না। এমন পাঠকছ আছেন 
যিনি ইংরেজী অক্ষবেব মভিমায় মদ্ধ হন, 
এবং এমন ইংবেজী গল্প আছে যাভা পাঁডিতে 
আমাদের ভাল লাগে না সে সব বিনয় 
ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালাতে অনেক তাল ভাল 
মানিকপত্র ও ভাল ভাল চত্র প্রকাশ৩ 
হইতেছে, ইহা বলিতেই ইহইবে। প্রবন্ধ 
দ্বেখাইয়! সম্পাদক মহাশয় গৌরব করিতে 
পারেন। সময়ে সময়ে যে ক্রটি লক্ষিত হয়, 
তাহা প্রবীথ সম্পাদকের অর্ধাঠান সহকানীর 
দোষে, কিম্বা অব্যবস্থার দোষে বণিয়া মনে 
হয়। কারণ অনেক মামিকপত্র অনেককাল 
চলিতেছে, সম্পাদক মহাশধ সম্পাদক কাজে 
পাকিয়াছেন। তবে, যেমন টক আম 


পাকিলেও টক থাকে, তেমন যিনি গোডায় 
কাচ" ছিলেন, তাহার ভূনয়াদশনে কাচা +ং 
পাকার মতণ হয় আন্ত গুণ আসে না। 
পা ফুল সাজি ভবানো নহঙ্গ, কিছ্ধু ফুল 
বাছা? সহজ নহে । 


" বাধ ই, এণন মাসিকপতধেব শেণী বিভাগে 
সময় হইয়াছে | ভউংরেজীতে 1০017 1]) 1২0৮10%) 
২113171710 নম্তত তিন শ্ণীব মাসিক বা 
নাময়িক পণ আছে । খঙ।লায় এঈনপ জাতিবাঁচক 
সামও হয় নাত, নব মসিকপত্র, কা।নঢা বা মাসিক- 
প« ও সমালেচন। নাহতা | রষদের পঞের নাম 
সাহা পরিষতৎ পক ভর্গেগী 1০এা1 0 শব্দের 
অগ্তপাণ করিলে দিশিক। হয হংরজী 1২০51৮% 
শ বাণ অগ্বা-দ সমাশৌচিন অ পক্ষ! মমীক্ষণা ৮লতে 
পাব। উ“পেজী 1৭157. শব্দের মল আবা, 
মশক আনাদের পর্রিচিত গাঁজনায় আছে। ইহার 
ধত্থখ +ঞ্চঘ। [বিশেষাথে সঞ্চয়ন। বল। চলে। 
যে নামহ হউক, প্রথম প্রথম নুতন ঠেকিবে। জাতি" 
বাঁচক নাম থা।ক,ল পাঠব নিজের আবশ্ঠক মাপিক- 
পুএ নিবব৮৭ করিতে পারিবেন, পম্পাদদকও ন মের 
বা হবেবাভতে এক্ষোচ বোধ করবেন। এখন কোন্‌ 
থানাকি তাহা সমন্ত পর না পডিলে এবং ছুই চার 
মানব না পড়লে বুঝতে গাবা যায় না। গল্প ও 
লঘু 'ত্ষয় না থাকিলে ছুহ এবখান। সমীক্ষণা হইতে 
পাবত। ধন্ম ও দশন বিষষক দুই একখানা লমাক্ষণ। 
আছে। অধিকাংশ পঞ্চয়না। পত্রের সম্প।দক, 
এই নামও কিভাল হইযাঁছে? 9601027--সম্পাদক, 
1191101- সম্প।দক) উ1,450-কাধ্যাধ্ক্ষ । এই 
নামগুল। হহতে বুঝ যাঁধ, ইহাদের কাজ সন্বন্ধেজ্ঞান 
স্পৃষ্ট হয় নাই। এদেশের অঙ্কান্য প্রদেশে 1201601 
স'শোধক নাম পাহয়াছেন। কমিটির ১৫০৪০1 
আর আফসের 1[১1257250 কাজ প্রায় এক; সুতরাং 
ইহাদের নাম জধিকর্া। থাকিলে অনা হইত ন। 
আর৪ শব জাছে। মাসিকপত্রের ভাঁধায় দশম সংখা! 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


এখন অন্ত ছুই একট! ব্ষিয়ের উল্লেখ 
করিতেছি । বোধ হয় চিত্রের স্তান করিবাব 
উদ্দেশ্টে কোন কোন মাসিকপত্রকে প্রান্ত বড 
করিতে হহয়াঁছে। 
ছয় মাসের এক এ 
একত্র বাধিলে পাঁট। ভইতে পাচা গুলী সুনিয় 
পড়ে ফলে ক্রমশঃ আলা হয়া 


কম্ প্রপে বড তলে 
(ক বার মাহসণ অন্কগুল। 


গনিত গ্াকি 1 


বোধ ভয়, ছাপার স্ুবপধা দেখিনাও আক সব 
বৃহ ভইয়া থাকিনে কত্ত আঅর্বকা24 
মাসিকপত্রে দেখিতে পাহ ৮প পাত এক 


ফম্মা হগ | বাঁধবাব সময় দুল ?ভ পাঠা ০5 
দ1থিয়া যাতে হম দি 
অঙ্কে দশ ফশ্া থাকে, 
ফন্ম! | 


পাতা কারিমা পতি 


বত্সবে “কশত 


গাথিতে কম 


প্ড 


মম ৪175 না । 
বিশেষ দোষ-_দুই পাতার ভেব কম সহজে 
ছিড়িয়া যায়। অন্থনঃ চার পাশা লইয়। 
গাথিতে পারিলে এই দোষ 
গাথার পরিশ্রমণ 


থাকিতে অন্ুবিধায় পড়া মখতা। 


থাকিত না, 

সুবিধা 
মাসিকপত্র 
ধার-কাটা হইয়া পাঠাকর নিকট প্রেরিত 
হইতেছে । ইহাতে স্বিধা “ই, পড়িবাৰ 
সময় ছুরী খুঁজিতে হয় না; অন্বিধা এই, 
দফতরী নিজের পরিশ্রম বাচাইতে গিযা 
নির্দয় ভাবে ধার কাটে, পাশে শাদ। কাগজ 
কম রাখে । আর অন্থব্ধা, সব অঙ্গ সমান 
প্রমাণে কাটা হইয়া আসে না। কেনি 
থানার পরে কিংবা নীচে বেশী কাটা, 
কে'ন থানার পাশে বেণী কাটা । ফলে সব 
অঙ্ক বাধিতে গেলে ধার মসমান হয়। 
কাটি পাঠাইতে হলে সব অঙ্ক এক 


্ পা পাশপাশি শি তি 


তহত । 


অগ্গ 


ধার 





গটাইতোছেম।, 
গোজ হইয়। চিন অরে ছবি হইয়াছে। 


বাঙ্গাল! মাসিকপত্র 


ক্পাপাষপিশীা শশা পল শপ ৮০ 


আর্থ দশ সদ পঞ্র। এখানে দম আহ ঠিক হইত। 
ছাঁধ শোত। দীপ্তি, এবং সাম্যঙ্গনও এ অথ মানে। 


8৭৫ 


প্রমাণে কাটিয়া পাঠান কর্তব্য । যে কাজ 
একেবারে শেষ করিতে পারা যায়, সে কাজের 
জন্য পুন; পুনঃ পময় ব্যয় কারতে হলে 
দীর্ঘ জান মাবশ্যক হয। 

বাবসার-ঠিসাবে বাঙ্গালা মাসিক 
স।পু1হক প্তজপ্জ অধ্যন্সেক একট! ভ্রুটি আছে। 
গা*কের পশ্নেব 


[কিংবা 


উন্তব নিমিভ তি'ন ডাক: 
রিপ্লাই পোষ্টকা চাহিয়। 
তব অথ এই যেইনি ব্যবপায়- 
রাগ বুঝেন না, 
রাখি$ চান। 


কুট 

থাকেন। 
গ্রাইককে তুচ্ছ কারণ দূবে 
বাবসায়-পীতি শিখিলে গ্রাহক 
সাবাবাণব আকাজঙ্ষ। 
হশার আপশ্ে গ্রাহকের আর এক 
উ্পন্ত স্বইয়াছে। একবার এক 
যথাসনয়ে না পা হয়াছে 
মহাশবাক পে পণ পাঠাইতে অনুরোধ 
উন্তর আমিল, “আপনার 
গ্রাহক নং কত জানালে আমরা সহজে 
বুঝিতে পারি আপনাকে কাগজ পাঠান 
5ইয়ানে কি না।' আমাব গ্রাহক নং কত 
তাহা আম কেমনে জানিব? 


নি তাশ। [জজ্ঞাসল! 
করিবেন । 
অন্শিধাব 


মাদিকপত্র কার্যযধাক্ষ 


ক'রয়াহুলাম। 


কাগজের 
মোডকে নং লেখা থ'কে বটে, কিন্তু সেট। 
[কি আমাকে মুখস্ত করিয়া রাখিতে হইবে? 
ভিলাবের তাহার 
ছাপ মারতে 
পারেন, লাল নীল সবুজ কালীর দাগ দিতে 
পারেন; কিন্তু সে পব আমার জানার 
প্রায়াজন কি? পচিশ খানা কাগজের গ্রাহক 
প'চশটা নং মুখন্ত করিতে 
আঅপাক্ষ মহাশয় আমার মাম 


শা স্পাপশক্গ 


কেহ কেহ ছবি শব্টার অর্থধিকার 
বাধ হথ 


জন্য অধ।ন্দ মহাশয়ু 
খাতায় নশ্বর দিতে পারেন, 


হহছলে আমার 
হইবে চি? 


এনবির শবার সঠিত 


৪৭৬ 
ও ধাম--ছইট! নং পাঠাইলেন ; নামেও নাম 
ও সংজ্ঞা বা পদবী পাইলেন। অতএব 
আমার এই তিন নশ্বরেই তাহার হিসাব দ্ররস্ত 
থাকিতে পারে । ফল কথা তাহার আলম্তের 
ও অজ্ঞতার মুল্য গ্রানকের নিকট প্রার্থন! 
করা! গহিত কাজ। ক্রেতা ও বিকেতার 


বঙ্গদর্শন 


১৩শ বধ, আশ্বিন, ৯৩২৩ 


সধধদ্ধ যাহাতে মধুর হয়, তাহা ইউরোপীয় 
ব্যবসায়ী বুঝেন । উল্লিখিত অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের এক সদাশয়তার প্রশংদা করি। 
আমি রিপ্লাই পোষ্টকাড” পাঠাই নাই; তিনি 
নিজের পোষ্টকা'ড উত্তর পাঠাইয়াছিলেন। 
“টা! কম উন্নতি নয়। 

শ্ীযোগেশচন্্র রায় । 


এষা 
করুণরসেন অভিঝ/ঞ্জিতে  "এফাাখানি, গ্রথল অহিফেন সাবসিক্ত হয়! মান্তষের 
এক প্রাচীন পদকণ্তাদিশে বিরহগাথা। হৃদয়কে বিদ্ধ করে। এই জন্যই তার বেদনা 
ছাড়া বংলার আর সকল কবিতাকে থে কহ্টা ইহা মান্ুন প্রথম বুবিতেই পারে 


ছাঁড়াইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা । 
সচরাচর শোকের কবিভায় “হা হতোহশ্মিরই 
কিন্তু অক্ষয়কুমার 
করিয়া 


বাল্য দেখিতে পাই। 
একটীবার৪ একূপ হা 
আপনার আর্তনাদের ধ্বনি দিয়া তার কবি- 
কনার দৈগ্তকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা 


হোহস্মি 


করেন নাই। তার শোক সত্য, তাই 
সংধত) গভীর কিন্তু একান্ত বস্ততন্ব। 
এইকজন্ড যে সকল সত্তাকার ঘটনাকে 


আশ্রয় করিয়া এ সংসারে লোকের শোক 
ক্রমে তীব্র ও পরিদ্ক,ট হইয়া উঠে, তাহারই 
যেন এক একটা অপূর্ব প্রতিকৃতি আকিয়! 
এই কারুণাকে এমন অদ্তুতভাবে তিনি 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 

শোক যতই কঠোর হউক না কেন, 
বস্ততঃ নিতান্ত নির্শাম নহছে। নিম্মবম হইলে 
মান্য তার আঘাত সহিতে পারিত না। 
গভীর শোকের শেল সর্বদাই যেন একটু 


না। আমাদের শন্ততা যখন অপরের দৈন্ত- 
রূপে আমাদের সন্গুথে আপিয়া ঈড়ায় তখনই 
শোকেব স্বার্থপর আর্তনাদের মধ্যে কোমল 
কাধ্ণা জ।গিয়া টঠে। আর এই ভাবেই 
অক্ষরকুমারের 'এধা”তে এই অপুর্ব কারুণ্য 
ফুটি! উঠিগ্নাছে। এ পিপুণতাটুকু টেনিসনের 
“ইন্‌ মেমোরিয়ামেশ নাই ; কালিদাপের “রতি- 
বিলাপে" নাই; বেলার গানে নাই) 
রবীন্দ্রনাথের “ স্মরণে” নাই ১; আছে কেবল, 
কোথাও কোথাও বেষ্গবপদকর্তার্দিগের দুয়- 
বিরহ-বর্ণনে । শ্রীরুষ্ণ মথুরায় গেলে 
শ্রীবুন্দাবনের কেবল ব্রজগোপ-গোপিনীগণের 
নহে, কিন্তু পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, তরুলতা- 
গুলাদিরও যে দীনত। উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাছার সঙ্গে শ্রীমতীর দুর-বিরহবাঁধিকে 
মিলাইয়। দিয়!, বৈষ্বকবিকুলগুরগণ এই 
নিপুগতা প্রকাশ করিয়াছেন। রমের “য়ে 
একটা আলঘন ও উদ্দীপন ক্মাছে, বৈধ 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ) 


রসতত্ববিদগণ ইহ! কখনও বিস্মৃত হন নাই । 
রদকে তারা কেবল আসশ্বাদন কবিতেন না, 
পুর্খাগ্রপুঙ্খবপে সাধন কবিহেন। এই 
জন্য প্রতোক রসের প্রকৃতি ও অভিবাক্তির 
নিয়ম তীহার্দের নিকটে প্রত্যক্ষবৎ ঠইয়াছিল। 
জগতের আর কোন৪ কবিসম্প্রদায় এমন 
করিয়া প্রত্যেক রসেব রূপেব ও স্ববপের 
সাধনা করিয়। এগুলিব সাক্ষাতকাণ লাভ 
করেন নাই | সুতরাং বৈষ্ণবকবিগণের কতো 
এ নিপুণতা আছে, ই] কিড়ই আশ্চন্য নঠে | 
কিন্তু এই যুগে, এই দেশে আন্মিয়া অক্ষয়- 
কুমার যে এ নিপুণতাটুকু এমন কখিয়া লাভ 
করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্যোব বগা । 

এইজন্ত অন্ষয়কুমারেব 
গ্রস্থকে কেবল কাব্য বলিলেই তার যথ।ধথ 
বর্ণন| হয় না। কাকুণ্যবসের দ্বারা এই কখিতা 
গুলি গঠিত হইয়াছে বলিয়া, ইঠাখা বপাত্মক 
হইয়া প্রকৃত কাব্যত্ব লাভ করিয়াছে । কাব্য. 
হিসাবে এগুলি অতি উতরুষ্ট তো হয়াহেই ও 
কিন্তু মনৌবিজ্ঞীনের খ 
অভিব্যক্িরূপেও এই কবিঠাগুলির শ্রেষ্ঠত্ব 
অল্প নহে । এই বইথানি মান্ষেব শোকেব, 
বিশেষতঃ পত্বীবিয়োগবিধুর পতিব ম্মর 
স্তরে স্তরে যে বিরহেব বাথা জাগিয়া উঠে, 
তাঁর একখানি পরিক্ষার, প্রামাণ্য ধারাবাছিক 
ইতিহাস রূপেও অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করিয়াছে । 

পতি-পত্দীর সম্বস্কটা কেবল ছুইটা মাত্র 
প্রাণকে জড়াইর়! গড়িয়া উঠেনা। যতক্ষণ 
এই সম্বন্ধ কেবল ছিপাদ মাত্র আশ্রদ্ধ করিয়! 
খাক্ষে, ততক্ষণ পতি-পরী কেবল রমণ ও রমণী 
কবগেই পরস্পরকে প্রতাক্চ ও সম্ভোগ করেন। 

৬ 


এই কবিতা- 


[১১৮91১৩৮র 
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প্রত্যেক বিরহী জনের 


৪৭৭ 


ততক্ষণ দাম্পতা-সন্বন্ধ যতই গভীর হউক ন! 
কেন, কথন প্রকৃতপক্ষে উদার হইতে 
পারেনা । পতি ধখন পত্রীব মাতত্বকে ও 
পত্রী ধন পতির পিতৃত্বকে ফুটাইয়া তোলেন, 
তখনই কেবল অভিনব বাৎসল্যের দ্বারা 
আছন্ন হইয়া মাধুর্য্যের মোহিনী টিরকলাণী 
হইয়া উঠে। দ্রাম্পতা-প্রেষ তখন ছড়াইক়| 
পে) দ্বিপাদ প্রেম ত্রিপাদে পুর্ণ হইয়া 
উঠে) * মাধুর্য তখন স্নেভসারে পরিণত 
হইয়া, বাতৎসলাকে ৪ আপনার আলম্বন ও 
উদ্দীপনারূপে গ্রহণ করে। স্নেহসারস্থিত 
এই দাম্পতা প্রেম যখন মৃত্যুর আঘাতে 
ছিন্ন হইয়া যায়, তখন তার শোক ও গ্নেছ 
আশ্রয়হীন বাৎসল্যের দৈনা দেখিয়াই প্রকৃত- 
পক্ষে আপনার তীব্রতা অনুভব করিতে থাকে। 
বাৎসল্যের সঙ্গে মাধুর্য তখন একই আঘাতে 
আহত হইয়া, অপূর্ব ও গভীর কাকণোর 
সথষ্টি কবে। এই অদ্ভুত জটিল কারুণ্যের 
ছবিটী এষাতে যেমন করিয়! ফুটিয়াছে, এমন 
আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়। মনে হয় না। 

ফলতঃ কবি এই গ্রন্থে কেবল তার 
নিজের শোকদগ্ধ অন্তরের ছবি আকিয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই। তাব সমস্ত পরিবার পরি 
জনেব মম্মবেদনাটা তার শোকাহত হৃদয়ের 
ছিন্তন্তগুলিকে ভাইয়া ধরিয়া যেন এই 
কবিতাশুলিতে বারঘার মুখরিত হইয়া 
উঠিতেছে। কেবল তান্থাই নহে, এই কবিতা" 
গুলি মেন বিশ্বের সার্বজনীন দাম্প ঠ্য-বিরহের 
সাধারণ শোক-ছবিগুলিকে একে একে 
ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই জন্ত এগুলি 
মর্দে মর্মে প্রবেশ 
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৪৭৮ 
করিয়া, তাহার্দের নিজ নিজ বিরহব্যাথাটাকে 
জাগাইঘা তোলে। এগুলি কবিতা 
নয়, এক একটী উজ্জ্পণ চিত্রের মতন ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তম্বব্ূপ মৃতা-শীর্ষক প্রথম 
স্তবকের ১ম,২ম্ ও ৬ষ্ঠ ; অশৌচ*শীর্ষক দ্বিতীয় 
স্তবকের শোক-শীর্ষক তৃতীয় 
স্তবকের ভন ও ১০ম কবিতাগুলির উলেখ 
এগুলি কেবল কবিত! 


১১শা এবং 


করিতে পারা বার়। 
নয়, কেবন এক একটী ভাবের উচ্ছাস 
নয়; কিন্তুযেন এক একটী উজ্জল তৈল- 
চিন্ত। এক একটা জীবন পত্যক্ষ দৃশ্যের 
মতন চক্গের উপরে ভাসিয়া উ'ঠ। এগুলি 
এক একটা অপূর্ধ কাকণ্য মূতি লইয়া 
আমাদের চিন্তপটে আসিয়! দণ্ডায়মান হয়। 
এ ছ্বিগুলির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক 
বর্ণবৈচিত্র্য, প্রতোক অণুপরমাণু মামার অতি 
পুর/তন-পরিচিত বস্তু । চক্ষে যাহ দেখিয়াছি, 
এ শর্খ-চিত্রে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি, 
প্রাণে যাহা ভূগিক্লাছি তাহাই এখানে 
পুনর্জীবিত হুইয়! উঠিয়!ছে--পড়িতে পড়িতে 
মেই পুরাতন বিস্বাত ভাবগুপি প্রাণের 
অস্তস্তলে নড়িয়া চড়িয়া উঠে। বাংলার 
বৈষ্ণব কৰিকুলগুকদ্দিগের রসচিত্র ছাডা, আর 
কোথাও এমন বস্তৃতত্ত্র কবিতা বেশি দেখি নাই। 

তাহার উপর, কি আশ্চর্য নিপুণতা 
সহকারে কবি এ চিজ্রগুলির সমাবেশ 
করিয়াছেন! কিন্তু এ নিপুণতা কৃত্রিম নহে, 
কষ্টদাঁধ্য নহে; নিতাস্ত সহজসিন্ধ। সাজাবার 
দন্ত তিনি এগুলিকে এ ভাবে সাজান নাই। 
শোকার্ প্রাণের অভিজ্ঞতাগুলি ধেমন 
একটার পর আয় একটা ভাসিয়া আসিমা- 
ছিল, সেই ধারাকে অন্থকরণ করিক়াই কবির 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০, 


শোকাহত কল্পনা যেন ভাসিয়! চলিয়াছে, 
আর যখন যেন্ধপ বাজিরের আশ্রর জুটিক্াছে, 
তখন তাহাকে ধরিয়াই, মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ 
হইবার চেষ্টা করিয়াছে । এই জন্য এই সব 
চিত্রগুলিই এমন অদ্ভুত স্বাভাবিকতায় ও 
সারলো পূর্ণ হইয়া আছে। মৃত্যুশীর্ষক 
প্রথম স্তবকের ১ম ও ২য় কবিতাতে বাৎসল্য 
ও মাধুধ্যেব একট! অপুর্ব সংগ্রাম শোকভারে 
সংমত হইয়, অভূতভাবে ফুটিয়া উঠিয়ছে। 
“বাব, 
মা কেন এত জপে কর আজ, 
করে এত ঠাকুর গ্রণাম ??, 
এই কয়টা কথাতেই মুমূর্যুর চরিব্রটা কেমন 
ফুটিয়াছে! সতী রোগযাতনার মধোও ইনাম 
ছাড়েন নাই , কি জানি বিদারকালে সে নাম 
ভূলিয়! যান, তারই জন্য বাঁকুল হইয়! ঠাকুরের 
পায়ে বারবার আপনাকে অর্পণ করিতেছেন, 
মনে মনে বলিতেছেন--দেখেো৷ যেন ভূলি না 
গো! কেবল তাহাই নহে, এই মৃত্যুর ছায়া 
আলিয়া কি পবিত্র জীবন ও সাধবী চরিত্রকে 
আচ্ছন্ন করিতেছে, তাহাও এই কর-জপ ও 
প্রণামের ভিতর দিয়া ফুটিয়াছে। যে 
যেমন লোক দে তেমনি মরে। পরে অস্ত্র 
অপর প্রপঙ্গে কবি যে সতীচরিজ্রের গত 
চিত্র আকিয়াছেন, এই প্রথম ববিতার এই 
প্রথম চরণ ছু"টীতে তাহারই পূর্বাভাস পাঁওয্কা' 
যায়। 
জানু পাঁতি”__কৌঘেয়-বদনা, 
স্থির-নেত্রে যুক্তকরে, ধর ঝর অশ্রঝনে 
তোমা-পানে চাঙি একমন! ! 
পড়ে কি নাগড়েস্বীস, সিকযুর (ধরী/, 
শিথিঝ-অঞ্চল।, সিকি) 1. 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


আবার সন্ধ্যায় হেথ! আমি' 

দীপ দিয়, ধূপ দিয়া, প্রণমিয়া, প্রণমিয়। 
ফুরাত ন। তার ভক্তিরাশি ' 

প্রহর বহিয়া যায় ধ্যান তার ন| ফবায়,__ 


এমনভাবে ঘিনি দৈনন্দিন জীবন কা'টাইয়! 
ছেন, তিনিই কেবল মৃত্যুযন্ত্রণাব মে ৪ এত 
কর-জপ ৪ এত ঠাকুর প্রণাম কবিতৈ পারেন । 
তারপর কেৰল মুমুরুব চরিত্রের ভবিই যে এই 
কবিতাটাতে ফুটিয়াছে তাহ নহে । এখা ন 
বাৎদল্যে ও মাধুর্ষো এই তই প্রবণ বসেব 
মধ্যে একটা নীবব নিষ্পন্দ ছন্দ পাধয়*ছে | 
আর এই বাংসণপ্য 
করিতেছে । ইহা প্রতাক্ষ কবিতেছি। 
আলন্নমাতৃবিয়োগ-ভয়বিছ্বলা কশ্মার মুখ চাহিয়া 
আদশ্নপত্বীবিয়োগ-ভীতিবিধুব পরিব আপনার 
মন্মস্বদ শোকের সঙ্গে কি যে সংগ্রান চালয়াছে, 
প্রাণ ফাটিয়া যায়, কিন্তু সন্তানের মুখ চাহিয়। 
পে শোকভয়ঝঞ্ধীকে যে প্রাণপণে চাপিয়া 
রাখিতে হইতেছে, এহ ক্ষুদ্ধ কবিতাটীতে 


বন্দে চাম়ুশাত 


(১) পবাবা, 
ম1-কন এত জপ কব জা, 
কর এত ঠাকুর প্রণাম?" 
ক।ছে যা, ব।ছারে, 
জনমের মত হরি নাম। 
“বড় ভঙ্গ করে, তুমি এস ঘরে 
এলোমেলো কি বলে কেবল!” 
গম. মৃত্তিকা লেপে দাও গার, 
দাও গিয়। মুখে গঙ্গাজল। 
গল। জাঙ।"ভাঙঈগ। 


শুন। .গ তাঁহার 





“এষাস 


৪৭০১ 


''তবে ম। আমাব--" হচ্ছ! বিধ।তার, 
এখনে! ত রায়ছে জীধন। 

যতক্ষণ শ্বন-- ততক্ষণ আশ, 
ভক্তি ভুর ডাক নারাষণ। 

“ চাপ্চি বার গাব কাদিও না আর, 

যাও, তার পদধূলি লও । 

আশীর্বাদ করি, 


চারি মত নতীলগ্দী হও । 


বাছা, প্রাণ ভ'র 


তাহাণ্ বিশদভাবে ফুটিয়।ছে । কাবা এবং চিত্র 
এবং সঙ্গীত ও ভাক্কর্যাদি নপবিধ লর্লিতকলারই 
উত্কর্ষেব এক্টটা অতি প্রধান লক্ষণ এই ফে) 
এগুলি পাঠিবে কথ।য় বা শ্রবে, প্রসশ্তরে বা 
চিত্রপটে কোনও বসবিশেষেব যতটুকু ফুটাইয়া 
থাকে, কেবল ইঙ্গিতমাত্রে পাঠক বা শ্োত৷ 
ধা দর্শকের নর্মলে, নিগুড আস্তরিক অঙ্গু- 
ভূতিতে তার শতগুণ বেশী জাগাইয়া 
তোলে । এষাব প্রত্যেক কবিভাতে এই 
লক্ষণট! খুবই 
একটী ছুটী কথায় একটা বিশাল রস-হাজ্য 
পাঠকের মানসচক্ষে খুলিয়া দিয়াছেন। 
এই মৃত্যুশীষক স্তবকের ২য় কবিতাটাতেও 


পবাহী ডাকে।-- “চিঠি আছে ।* 
দেখি পত্র খুলি?” 
কন্মস্থল হ'তে আপিয়াছ 
শুধ তিক্ত বুলি। 
অমরের চিঠি 1-- তাল আছে !” 
মুমূধূ' জিজ্ঞসে। 
( সংবাদ দেইনি পুত্র কাছে--) 
কি ভুল হুতাশে । 
অশ্রু ভরা কাতর লয় 
এক দৃষ্টে চায়; 
ন/(হ শ্বাস, ধ্দয়ে, কম্পন, 
ইতর আশার । 


প্রতিচঠিত হইয়াছে। 


৪৮০ 


হে দেবত।, লই তঘন।ম 
এই মিথ্য। শেষ, 
'ভাল আছে, করেছে প্রণাম, 
পড়িতেছে বেশ। 
বক্ষ হ'তে নেমে গেল ভার 
গভীব নিশ্বাস 
যান মুখে দটল আঁবা4 
ধীর হর হাঁস। 
শা তৃপ্ত কৃতিজ্ঞতা লাবে 
টজ্ঘ্রল নযন, 
শান্ত তৃপ্ত ধীর পাঙ্শ দিবে 
কিন শয়ন _ 
ফ্রাল জীবন । 
তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
অপুর্ব্ব ছবিই এখানে কবি কি মস ধাবৎ 
নিপুণতা' ফুট'ইয়া তুপিয়াছেন। 
সন্তানের মঙ্গল কামনা মাব সংসারবন্ধনে ব 
চরম তন্থটী হইয়া, এ সংসাবে ভাব প্রাণটাকে 
বাঁধিয়া রাখে । এ সংসারে থুতু সর্ববজয্ী 
হইয়াও কেবল এই অকৈত৭ ব!ৎসলোব 
নিকটে পরাজন্ধ মানে -কবি এই ক্ষুদ্র কবিতায় 
এই বিশ্বজনীন তন্বটাকে কুটাইয়া দিয়াছেন । 
তারপর এই প্রথম স্তবকের যষ্ঠ কখিতায় 


মাতৃমনেহেব কি 


সভকাগে 


ডরবিঞ্।-ডুবিধা জলে আল। ন। জুড়ায়। 
নহে দূর পহে দুএ 
ওই মবণের পুর ' 
আর এক পদক্ষেপে সকলি কুনায়। 
উত্লি' উছলি' দুলি' চলে জলরাপ 
হূদয় শশা ন খুলে' 
ধরণী পতি! কুলে ; 
নিকটে এনেছে নেমে বিষ আকাশ । 
ন।ছি ভার, নাহি তরী, জলদ ঘনায়; 
ঘুরে ঢেউ আশে পাশে, 
ফচ কল কল ভ|ঘে, 
পায়ে পড়িয়া বুকে তলাইতে চার়। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, জাশ্বিন, ১৩২০ 


হদয় উদান অতি, নয়ন উদাঁদ) 
সম্মুখে গভীর বারি 
ডাকে দীঘ বাহ নাড়ি', 
মনে পড়ে দূর গৃহ--পডে দীব স্বাদ । 
এহ ত জগতে স্বখ, এই ত জীবন । 
সহে ন। শিমেষ ভর, 
মরণোর নামাপ্তর। 
দেঠি না--দখি না তবে মরণ কেমন । 
ন।হ আশা, নহি তৃষা জাবন যন্ত্র! , 
ম খয়। জুডাতঠে চা 
ঘরিতে দাহ পাই । 
শ'থল শরীর মন, বিচ্ছিন্ন ভাবন।। 


অশোচ-শীনক দ্িতীম্ স্তবকের একাদশ 


পদস।ত (জাষ্ট পুল, মুড ত-মন্ত ক, 
বসি কুশাদনে, 
গলে ডত্তরীর বাস, পে ঘন দীর্ঘ শ্বাস 
পড়ে মন্ত্র গাঢ-ম্ববে। ফলিত বচনে। 
কনিছে লহয়া “কলে জ্য্া কন্যা! বসি” 
গলে বন্্র দিং।, 
সান মন্ত্র এক মন, মুে অঞ্ষ ক্ষণে ক্ষণে, 
ক্ষণে ক্ষণে শুনাপানে দেখিছে চাহিয়। | 
গ।য়ে গাষে আছে বসি, ক্ষুদ্র কন্য! দু'টি, 
মলন বদনে, 
কতু ধীরে অশ্রু ঝরে, কভু চায় গরম্পরে, 
কু ছু'জনার চমু মুছায় দু'জনে । 
৮ঞ্ল অকোধ শিশু হতেছে চঞ্চল, 
চারিদিকে চায়, 
সবাই কীিক্ে কেন; ভয়ে সে আডষ্ট ষেন, 
ব।রেক উঠিতে পেলে ছুটিয়া পলায়। 
উজ্াডি সমস্ত গৃহ আনিছেন মাত, 
কিসে স্বর্গ পায়! 
কতু কা্ধি উচ্চরোলে, করেন আসরে কোলে, 
বলেন কাদির কতু,--ভীর্ঘ রেখে আয়! 
“যে জীধা। অন্াদদ্ধ' পড়ে পুরো ছ্ত' 
ক শোফাকুল। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা) 
তাহা র তৃপ্তির তরে দিতেছি ষফতন ভবে 


তৈজন, তুল, শয্য।, বস্ত্র, ফল, ফুল । 
(ক অনেক তারে আজ । তেমনি হা সিয়। 


সেকিলবে ছার? 
মস্ত জগত্দিলে যদি চার দেখ। মিলে 
সমস্ত জীবন যদ্দ চাহে একবার। 
পিতা নাই, মাতা নাউ, পি পুত্র নাহ 
অতি অসহায়_- 
সকল বস্কান ছিডে একাবিপ' পাথা 'ফ ৭ 
অনলে ,অনিলে, শ/না কাগ।য- (কাপায়। 


কোথ'য ক্ষরিছে মণূ, কাপ বিএদেব, 


কোথ। প্রেভপুগা। 
আমি আজ ধরাত ল, সভভত যন ছলে 


মগিতোছি মুক্তি তাখ, দুই কর জুডি। 
এবং তৃতীয় স্তবকের ষষ্ঠ ও দশম কাঁবতাতে, 


অজন্গে ভিজ্ঞাসে দাসী" কোথ। মা তোমার ?, 
মুখ পানে চেয়ে রয়, 
মনে যেন হয়--হয 
''মা--ম-আমা(ব) আ”- বান বার বার। 


যেন ক্রমে ক্রমে বাবে 
আখি চারিদিকে খোজে, 
ক্রমে ফুলে' ওঠ ঠোট, আখি ছল ছণ। 
*সিযাছে মামার বাড়ী? 
সায়দেয় মাথা নাড' 
আচল ধরিপ্প! বলে,-চলে)--চ(ল)--চ(লও। 
কোথা যাবে? অদ্ধকার__? 
মানা নাহি মানে আর, 
দুটায়ে-সলুটাগ্জে ভূমে কাদে অবিরল | 


প্রত।ত প্রশান্ত স্থির, 
সঙ্গুখে [বহগ নীড় 
মিহসী গাড়িযা। তরুুলে, 
ঘোঁছছ, চোখ, কারম্াধা পাথ। ছ'ট। তুলে? । 


“এষা %) 


৪৮১ 


অঞ্গক শাঁবকগুলি, 

জিহ্ব। মেলি' যুখ তুলি”, 

নড়ে, ডে, চীতৎকারে কাঠরে_ 
প্রভাহবাবুর ম্পনে, 

হদঘ কেমন করে-- 


তরুর মন্ববে। 


শিশগু(ল ন'ন পড়ে। 
আশায় ঘরে ছুটে নাত, 
চাপিল্না-চাঁপিয়া বুকে মুখ চুমে! 25) 
মগেছে তাহার দেহ, 
মবেশি ত প্রেম মহ 
বেণে যেন গেছে সমুদয়। 
(নহ শর সুশ হুপ আশা তৃষ। ভয়। 
তরি গদি জপে ধবি' 
তর এহকাবা করি, 
প্রতি কায্যে স্মরি অনুক্ষণ, 
মবমে মরাম কাদি। মুছি ছু'শয়ন। 
সদ! ক।ছে কাছে ওই 
কত হাস, কত কই, 
রাখি চোখে চা, কোলে কোলে । 
কি করিলে ভাব কথা, তার শোক ভোলে। 
তেমনি পাতিয়। কোল 
দিতেছি আদব দোল-_. 
কত সুরে কার গুণ ৩ণ.! 
দিন দিন আমি কত স্নেহে স্থুনিপুণ! 
ভালবাসি বুকে পুরে, 
তবু-তাব। দৰে দূরে। 
প্রাণ ভরে' তেমন না হাসে, 
নমায়ে-বুমায়ে তারে খোজে আশে-পাশে ! 
বকাঁবকি ঘুষাধুধি-_ 
আমি যদি কতু রুষি, 
এক প্পোটে সষে ওঠে কাদি' 
আমি শেষে অপরাধী--জনে জনে নাধি! 
যে কারুণ্যছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও 
অতিশয় নর্খস্পর্শী, একই সঙ্গে অতি হুন্মর 
৪ বস্ততন্ত্ হইয়াছে। বস্ত্রগুলি আপাততঃ 


অতি ছোট বলিয়া! মনে হইতে বা পানে। 


৪৮ 


দরশ্ুগুলি অতি সাধারণ- যেখানে শোক 
সেইথানেই এগুলি অল্পবিস্তাব দেখিতে পাও 
শায়। 
কবিতাকক্টার উপজীবা য কারুণা ইহাদের 
মধো কুটিয়াছে তাহা অলোকসামান্ত। এ 


কিচ্ছ উপকরণ সামন্ত তহলেনণ এই 


৮৬1 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


সামান্ট উপকরণ জইয়। কবি যে এমন 
গভীর উজ্জ্বল রসমৃস্তি গিয়া তুলিয়াছেন, 
ইতাতেচ কার কবিকগনাব অলোকদামাগ 
কুশলতাব পাবচয় দন করিহেছে। 
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল । 
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দেবেন্দ্রনাথেব মাথা ধবিয়াছিল। কথাটা 
এন কিছু নয়» বমণাম্ঠলে এব* নারীভাব- 
সলভ ঘুবকদণে এটা শিতাইনমিিক ঘটনা । 
তবে, দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এট নূতন) এ 
পর্য্যন্ত তাহাকে মাথা ব্যথা থা অগ্ কোন বাঘা 
অন্থুভব করিতে হয় নাই। তাহ একটু বাস্ত 
হইয়াই অপবাহ্ছে বে ভাহাদের গুঃ-চিকিংসক 
হরেন্দ্র ডাক্তারের শরণাপন্ন ১ইল। 

ডাক্তার সাহেব তখন বাড়াতে ছপেন শা । 
দেবেন্দ্র নিজের গাঁড়ীতেই আসিয়াছিল, ততৎক্ষণ!ৎ 
তার আফিল বা 00175411105 19914 
দিকে ছুটিল। ডাক্তার তখন কাগজপত্র 
গুছাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন, 
বলিলেন_ “খুব এসে পডেছেন,._-আমি 
এখনই একট! ডাকে শ্রীরামপুর যাচ্ছিলাম। 
মাথা ধরেছে? তা ধরবেই ত1--গুরু- 
ভোজন, মার্মক.সবন, রাজ্রিজাগরণ-_-এ সব 
ত স্কাপনার1 ছাড়বেন না, _ক্কাজেই তার কল 
ভোগ করতে হয়।-৮” 


তার কথায় বাঁণা দিয়া দেবেন্দ্র বলিল, 
_গিতশ্ত শোচনা নাস্তি।, 
আমি মবি 


কন্থ এখন যে 
একট। ওষুধ দিন।” 

নেহাতই ছাড়ংবন না ত এই নিন- ৮ 
বণিয়া ডাক্তার একবার ঘড়ির দিকে চাহিলেন ; 


৩রপখ হাড়াতাড় একটা প্রেন্কপ,সন 
লিখয়! দিয়া রোগীর নাম-হালিকায় াব 
নমট' ট্রকিয়া, মাফিপ বন্ধ করিম 


উঠিয়া পড়িলেন। দোবন্দত্রও প্রেস্কুপ সনটা 
হাতে করিয়া প্রথম যে ডাক্তারথানা পাইল 
তাাতেই ঢৃকিয়া পডিল। সেটা সেনগুপু 
কোম্পানার ডাক্তারখানা । দেবেজ্রের নিতাস্ত 
গ্রহের ফের, তাই সে সময় সেখানে ঢুকিল' 
কেন, তাই বলিতেছি। 
২ 
সেনগ্তপ্ত কোম্পানীর ছুইজন অংশীদার-- 
এক রতন সেন, অপর ললিত গুপ্ত । ছুইঅনে 
সহতীর্থ। উভয়ে কলেন্ের শেষ পরীক্ষা মিরা: 
সমান অংশে এই ভাকারখানা খোলে । স্কুলে 
এবং কলেজে কতটা সানা ৫৪ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


একটু বেশীমাত্রায় স্ফৃণ্তিবাজ খলিয়। তাহাদের 
খ্যাতি ছিল। ব্যবসায়ে বসিয়াও কলেজের 
মে আমোদ-প্রবণতা! তাতাদ্ের খিন্দুমাত্র হাস 
পায় নাহ। প্রমাণ-_পুর্বরজনীব অ'ভনয় দশন 
সম্ভোগ । 

থিয়েটার ওয়ালাদের মধ পবস্পব প্রতি 
যোগিত এবং 
যতর্দিন না যবনিকা পড়িতেছে ঠ১ঙদিন বঙ্গায় 
নাটাশাতাব অভিনয-দশকবৃন্দেক এ ছুভ ?্য 
ঘুচিবার উপায় নাই । শান্ত প্রতি ববিখার 
এবং মোমবার প্রাতঃকালে ধিবর্ণমুখ কোঠব 
গতাক্ষি, ন্রদীর্ঘ বজনীব ঘম্মনিক্র/বশা থিয়ে- 
টার যাত্রীর দলকে, শ্্দীর্ঘকালেব আসামীর 
স্তায়, অভিনয় কারা হইতে একে একে বাহিব 
হইয়া আর্পতে দেখি। বিনিময়ে 
অভিনয় সম্ভোগ এ একমার অ!মাদেব মত 
হতভাগ্য দেশেই সম্ভবপর । কথাটা নেচাৎ 
“ধান ভানিতে শিবের গীত নয় আমাব এ 
গল্পের সহিত ইহার একটু বিশেষ সন্বপ্ধ আছে 
বলিগাই, এটা একটু বেশী করিয়া বলিতে 
হছইল। 

সে দিন প্রাতঃকালে স্নানাদ করিয়া ছু 
বন্ধু যখন আসিয়া! ডাক্তারখানা খুপিল তখন 
তাহাদের উভয়েরই অব সমান, শরীর 
অবসয্প, চক্ষু নিদ্রাতুর। তাব উপর, কম্পা- 
উপ্তারও সেদিন দিন বুঝিয্া, অনুষ্থ বলিয়! 
রিপোর্ট করি কাঞ্জে আসে নাই। কাজেই 
সেদিনের দোক্ষানের সব ভাব রতনের স্ব্গে 
পড়িল; লক্গিত থাকিতে পারিল না,_-ভবানী- 
"সুয়ে ভাকারখান[সংক্রান্ত একট। জকরী কাজে 


৮৮ 
মধ এ ঠা রি 


মিউনিসিপাপ মাহন প্রহমনে 


স্বাস্থ ব 


নান ছুটিতে হইল। 


পড়িল? আফিলের 
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ছে ডা) কালণচরণটাকে ডাকিয়া লইয়া কাজের 
একটু সুসার করিবার চেষ্টা করিল ।” !কন্ত 
পে একটা অজ যব-চর্ণ, উষধ-চুর্ণাদি লইয়া 
আহার বিশষে রূপাশ্ধ বত কবিবার উপক্রম 
করিল; কাজেই বাণ্য হইয়া তাছাকে খিদায় 
দিয়! রতন পিজে১ পব কাজ কবিশ্ লাগিল। 
বেলা যখন চাবিট?, *খনও কাগের ভীঙে 
ঘটিয়া উঠে 


নাহ,--এদিকে ঘুমর ঘোবও তন তাহাকে 


তাঁর জলমোগ কারবার হুবিপা 


বেশ চাপিয়! পধবিতেছিল | 
ঘণ্টা কাটিয়া 
বিষ্টের মত কোন বুকে কাজ করিয়া যাইত 
লাগিল; ৫॥ টাব সময় আর সে চক্ষু মেলিঙে 
পারিল না,_ বক্তমাধসর শরীবে আর কত 
সয়? হাত অবসন্নভাবে এক- 
খানা চেয়াবেব উপগ পনিয়া পড়িবে -- এমন 
সময দেবেন্্রনাথ তাব পেস্কপসনখানা 
টেবিলেব উপর বাখিয়' দিয়া বলিল--“ওষুধট! 
আমি নিয়েই যাব। একটু না হয় বসছি” 
বপিয়া, টানিগ লইয়া, 
কপালট' টিপিয় ধরিয়া বসিয়! গডিল। 
রতনের তখনকাব মানব 
অনুমেয় । তথু দে পেস্কপসনথানা ধাঁবে 
ধারে উঠাইয়া লইয়া, শ্যাবোরেটাবী”ত ট.কিয়া 
ঘুন-বিজ্ডিত নেত্রে বনৃৃকষ্টে ত:হাব পাঠোদ্ধাব 
কবিল। ওষধেব রকমাবী বেশী ছিল না-_- 
এক (সাডিয়ম ছাড়া ভাতের কাছেও সবগুল। 
ছিল। সোডিয়মটা দেয়ালে ম্মাটা লম্বা 
তক্তার উপর, অগ্ঠান্ত উধধের বোতলের লঙ্ে 
বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাঙ্জানো ছিল) তার এক. 
পার্থ সিলিসিয়দ (511701077) এবং অপর পারছে 
ত্বীকনিনের (50007076) বোতল ছিল। 


তারপর ৭ এক" 
গেল-__বৃতন শিব নেনে তন্দ্।- 


প1 ছডাইরু 


একখানা চেয়াও 


ভাব সহঃজর্ট 


৪৮৪ 


সেরকম ভাবে পাশাপাশি ওষধ ছটা বাধা 
অবপ্ত ঠিক হয় নাই। তবু স্ত্রীকনানর 
বোতলের গায়ে লাল কা'লব মোটা অক্ষবে 
“বধ”, “সাবদান” বলিয়া বে লেখা ছিল তাই! 
আমবা চাক্ষষ দেখিঘছি | বঙন হই 
বার ভাই তুলিয়া, তিনবাধ আণল্ত তাঙ্গিয়া, 
চাববাব চক্ষু রগডাহয়া আনকক্ষণ পরে 
সোডিয়মেব বোঙণটার আকার কবিল, 
তারপর টীলিব উপর দাঁড়াইয়া তাভাব দিকে 
হস্ত প্রসারণ কবিল .-নামাহয আনিল বিগ 
স্বীকনিনের বো হণটা । 

দেন্ভ্ে তখন চকে বাপিয়া 
যন্ত্রণায় ঝিমাইতেছিল | 


বোতলট। নামাইয়া রতন তাহা হইতে 


মাখা 


ওজন কিমা ১৫ গ্রেণ ওষধ বাহিব করিল, 
তারপর বাকী ওষধগুলার সঠিও মিশাইয়া 
একে একে ছয়টা পুপ্বিয়া কবিল, তারপর 
একটা রুঙগীণ ছোট কাগজেন বাক্সে পুবিষা 
গুল রাখিয়া, ঘুমে ঘেখে ডবল দাম চাজ্জ 
করিয়া বদসিল।-দবেন্ত্র খন যন্ত্রণা আন্ছির, 
সে ততক্ষণাং দাম চুকাইয়া দিয়া ওষধ লইয়া, 
গাভীতে শিয়া চিগা বণিল। 
হাঁ কয়া বলিল-“চলো-_বাদী 12 


কো চমা)ানকে 


৮৬ 
ওষধের দাঁমট! বাক্সে তুলিয়া রতন, 
বোতল খুলিয়া, আউন্দ খানেক ক একটা 
রঙ্গীণ পানীয় গলাধঃকরণ করিল। ফলে, 
তাহার হস্তপদের শিথিলভাব কতকট। অপ- 
স্যত হুইল, এব" তাহাব্র শিব-নেত্র কতকট!] 
স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হইল । নুপ্রোথিতের 
স্টায় তথন সে একবার কক্ষের চারিদিকে 


চাহিয়! দেখিল,_-টেবিলের উপব কতকগুলা 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষআশ্রিন, ১৩২৭ 


ছিন্ন কাগজ, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ু ৮1১০ টা শিশি, 
আর ঢাকা খোল! বোতল -গারে 
মোটা মেটা লাল অক্ষ/র-:গ% কি ?-- 
'স্টীক__ 1৮ বতন চক্ষু বগডাইয়া ছুইবার টঠিন- 
তারপব দেওয়ালে 


একট! 


বাব অক্ষরগুলা প্ডল 


আটা তন্তাটার পতি দৃষ্টি ফিবাইল-_ 
“সাডিয়মেব বোঁনছিলট ৩ নড়চড হয়নি, 
তবে '-- 

সদ্যঃ সদিন্টব গাণ বতন এক লন্ফে 


টেবিল টপ্কাহয়া ডুটিয়া সদব গান্তায় আসিয়া 
কোথায় ৩থন বোশী, আর কোথায় 
সে ইষপ। 


পাঁড়ল। 
বিশাণ জনাশ্রাত 
উভয়*কই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে | 

রহন কিয়তগ'ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়। 
বহিল। একট গভার বিপদাণঙ্কায় তাহাব 
হত্তপদ অসাড় হইয়া গেল। ক্ষণপরে; কি 
ভাবিয়া, ফিবিয়া, প্রেমক্কপসনথানা একবার 
উল্টাইয়া পাণ্টাইয়া দেখল । 
দেখিল, »ধু--বাঝ”” লেখ! বহিয্ন'ছে। রায়। 
কোন্‌ বায়? ডিবি রী খুলিয়া দেখিল-_ 
তিন কলম পবায়' | কথা, 


প্রসক্ুপসনখানা ত ভারন্দ ডাক্তারের, তিনি 


বহুক্ষণ 


নাগেব স্থানে 


বে এক] 


হম্ম ত তাকে জানি পাবন। ডাক্তারখানাস্র 
টেলিফোন ছিল--রতন 
ঘুপাইতে লাগিল। 

“কোন্‌ নম্বর ?”" 

“বলছি মশাই, বলছি”--বলিতে বলিতে 
সে ক্রমাগত নম্বর কেতা'বর পাতা উল্টাইতে 
লাগিল ডাক্তারের “ফোন'ন্নস্বর তার 
জানা ছিল ন1। টেলিফোনওয়ালারা ৪1৫ 
বার প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, 
অনশেষে গে হাকিল--“৫১৬+, 


প্রাণপণে ভাত 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 

“ডাক্তার হয়েন্র বোস? 
বোকে চাই, এখনই--”। 

অপরুদিক্‌ হইতে বাম।কণ্ঠে উত্তর হইল -. 
“আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি ন1। 
মুখট। বুঝি যন্ত্রের খুব কাছে নিয়ে এসেছেন ? 
একটু সরিয়ে নেবেন 1৮ 

রতন যন্ত্রটা ঠিক করিয়া! ধরল, বলিল 
+দডাক্কার সাহেব বাড়ী আছেন 7?” 

তিনি কতক্ষণ হ'ল একট। “*ল? পেয়ে 
মফস্বল গেছেন। কি চান আপনি ?-- 

রতন হতাশভাবে অদ্দ্ফুট চীৎকাব করিয়া 
উচ্িল। 

“আমি গার স্ত্রী 
আপনার কিছু --”” 

“দোহাই আপনার,রার বলে তার কোন 
রোগীকে আপনি জানেন ? 

“রায়! বায় 1--তাই ত, শুধু রায় 
কিকনে বুঝব? কত রায় আছে ।--? 


আমার দ্বারা যন্দ 


বলে 


শ ঙঃ 
দেঃবন্ছ্রের গাড়ী পান্তা ভীড় 
ঠেলিয। বাড়ীর দিকে মোড় ফিব্তেছিপল । 


৪ 


তখন 


রতনের সমস্ত রক্ত তথন মাথায় উঠিতে- 
ছিল। তীত্র কণ্ঠে সে বলিণ__“ভাঁবুন, মনে 
করে দেখুন--ছোকরা কোন রায়কে আজ 
আপনার স্বামীর কাছে আসতে দেখেছেন কি 
না।স্ম্মআহি তাকে বিষ খাইয়েছি 1--+ 

* বিষ 1-+৮ 

প81--ভূঙক্রমে। আমি ডাক্তারখানার 
লোক, কে ভূল ওযুধ দিয়ে ফেলেছি। 
তার ঠিকানা চাই ,-ভাফে বাচাতে চাই, 


বধ 


“ন চ দৈবাত--৮ 


আমি ডাক্তার 


৪৮৮৫ 


“সর্বনাশ । কি ভয়ানক কথা !--আপনি 
এখনি ড।ক্তার সাহেবের আফিসে যান-স্ঠার 
খাতাপপ্র সেখানেই থাকে--দেখানে গেলে 
হয়ত সন্ধান পেতে পারেন।” 

“তার ঘরের চাবি ?_-9 

“তাই ত, আমি ত চাবি রাখি না। 
তবে, দরোয়ানের কাছে হয় ত চাবি থাকতে 
পারে,-- আপনি বান, আম ৭"? 

রতনের আব শেষ কথা শোনা হইল ন1। 
তিন লাফে সদর রাস্তায় পড়িয়া, ডাক্তারের 
মফিসের দিকে সে উদ্বন্থাসে ছুঁটিয়া চলিল-_ 
টেলিফোনের ব্রিসিভারট। হুকের গায়ে মবেগে 
০লিতে লাগিল । 

ছুটিতে ছুটিতে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার যখন 
রতন ডাক্তার বোসের মআণ্ফদসে আসিয়া 
পেইছিল, তখন দ্বারবান লছ্বমন সিং, ফটক 
বন্ধ করিয়া দিয়া আপনার ক্ষুদ্র কুঠারীতে 
বছ্য়া, যুতপ্রদীপালোকে, শ্রর ক রয় করিয়া, 
ভাবের আিশঘো গাট়কম্বরে “হা রামা -- 
আ-আ” পাঁড়তেছিল। সদর দরঞ্জার উপর 
ভাহার ভাবস্োতে বাদা 
বিরক্ত ২ইয়। পুস্তক বন্ধ করিয়। গে 
উত্তপ করিল--আতে হে ।” 

সে স্বর রতনের কর্ণে প্রবেশ করিল কি 
না বলিতে পারি না-কিন্ত্র স প্রচ করা- 
ঘাতের বঙগ্গাম ঘটিল না। লছমন দরজার 
দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আপন মনে বিড় 
(বিড় করিয়া বলিতে লাগিল--“আরে স্বশুরাণ, 
ইয়ে ডাকু নাকোন্ হায়! ঠাবিয়ে জী হারিয়ে, 
--আতে হে। আরে কে্ছারি তোড়ে 
মৎ--”, বলিতে বলিতে সবার খুলর1, সঙ্দু্ছে 
সম্পূর্ণ অপরিচিত ধুলিধুনরিত শ্বাস এক 


প্রচণ্ড করাঘাতে 
পড়ল। 


৪৮৬ 


মুধি দেখিয়াই তাহার আপাদ মস্তক জলিযা 
উঠিল; ভাবট! তখনই তাভাকে দুব করিয়া 
দেয়। রতন, ঠাহ! বুঝিয়াই, তাহাকে ঠেলিয়া 
অভ্যন্তবে প্রবেশ করিয়া বলিল--“হাম 
ডাঞ্চাব সার্চেবকে' আফিস ঘরকা ভিতব 
যানে মাউতা। আি উসকা কেয়াবি 
খোল দেও ।” 

“কাহে জী? সাব আভি নেভি হ্যায়।” 

“আরে সে ত ভামি জানে । একঠে' 
আদ্মী বিষ থাব' ভাঞ়ু__মবণে কৈঠ। হায় 
উস্কা ঠিকানা হাম মা 1+ 

“কস্কো ঠিকানা গজ ধম আগন্ধকের 
পি সন্ধিপ্ধণৃিতে চাহিতে লাগিল । 

4 ৪ র্‌ 

এদিকে দেবেন্দ্র তথন ওষধ লইয়া বাড়ী 
ফিরিয়া, আপন শয়নকক্ষেব দিকে অগ্রসব 
হইতেছিল। 

রঃ 

“ফিস্কো ঠিকানা, জী? 

“আরে, «ই আনটীকৌ--, 

'“স্টনিয়ে বাব সাহেব। ডা৪তাব সা” 
বাহির গয়ে হে, আপকো ভি হম নেহি 
পছনতে ষ্টে। তব. উন্ক1 কামরা হম ক্যায়সে 
থোল দে?” 

“আরে জাহান্নামকে দাও তোমার ক্যায়সে। 
আরে ভাই তোম্‌ খুন বরোগে ? তোমকো 
ভি হামারা লাথ যে লটক্‌ বান হোগা ।-- 
আরে খোল দে৪, থেলো, -খোলো --” 
রতন উন্মত্ের হার আফিম কক্ষের দরজায় 
প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল ।--“আবে 
খোল দেও, মেমসাছেব ভি হামৃকো। বোল, 


দিয়া 1৮ 


বঙ্গদর্শন 


[| ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২ 


লছমনের মেজাজ ক্রমশই চড়িয়! উঠিতে- 
ছিল। সে বলিল--“টস্ক' কোন্‌ ঠিকান! 
হায়? খালি আপকো জবানীমে হাম কি 
ইস্‌ কামরা খোলবন নেছি শকতে ষ্ছে। 
বিশ বরষ হিয়া হাম নকবীমে হ্যায়) বিশ-- 

সহসা সে রঙ্গমঞ্জে এক মহিলাৰ আবির্ভাব 
হইল। উভয়ের বচসার কথা বাটাতে প্রবেশ 
কবিতে করিতে কতকটা তার কর্ণগোচর 
ভইয়াভিল।-_ 

“সে কি ?-মাপনি এখনও ঘর থোলেন 
নি?--আপনিই ৩ আমাকে” 

“এই হভভাখাট'_-” বতনের সর্বশরীর 
তখন কোরে উতৎকগ্ায় কাপিতেছিল,_- 
«এই _- 

“লছমন, «খনি ডাক্তাথ সাহেবের ঘব 
খুলে দাও ।”' 

লছমন প্রভৃপত্রীব মে আদেশ অন্তথ' করিতে 
সাহস কারিল না। তবু তালা থুলিতে থুলিতে 
বলিতে লাগিল--“বিশ বরষ হিয়া হাম--১ 
রণ গা 

দেবেন্দ্র তখন জুতাজাম। ছাড়িয়া, সেনগপ্ু 
কোন্ব সে স্দৃশ্য পুরিয়াখ বাক্সটা খুলিয়া 
তাহা হইতে সবত্বে একটা পুরিয়া বাহির 
করিজ্া গলাধঃকরণ করিবার অভি গ্রায়ে শুরুই 
হইতে এক গ্লাস জল গডাইতেছিল। 

ধু পা 
তাডাতাড়িতে দরজা খুলিতে গিয়া,লছমন 
চাবিটা তালার সহিত বেকায়দায় আটকাইয়া 
ফেলিল; রতন ক্রোধে দিগ্রি্গিক্ভ্ঞানশৃন্ত 
হইয়া তার গল! চাপ্য়া ধরিল, মিসেস বছু 
চীৎকার করিষ্বা উঠিলেন-- এমন সঙ হঠাৎ 
সে রঙ্গমঞ্চে আর এক ব্যক্তির আ'বিঞ্রার 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


ভইল,-ইনি ডাঃ দেন--ডাক্তার বহর 
সহকারী বা আসিষ্টাণ্ট। মিসেস বন্থ বলি- 
লেন--“দোহাই ডাঃ সেন। 
খুলুন, সব বলছি পরে ।” 
অল্প চেষ্টাতেই তালা খুলিল। বোগাদেব 
লিষ্টট! টেবিলের উপর ছিল, পৃতন তাড়াতাড়ি 


আগে দরজাট। 


সাইয়া। দেখিল, সব শেষে পেশ্সিলে লেখ! 
একটা নাম--“দেবেজ্জ্র বায়, কলুটোল'-_ 
নং | 


ঠ ক 


দেবেন ৩তক্ষণে ইষপেপ গ্রাসে জগ 


মাপিয়া তাহাতে এক পুবিয়া গুষধ ঢালিয়া 


ছিল, তারপর আবাম £কদাগায় শ্রইয়া, 
গ্/সট!-- ছা ক্ষ ৯ 
€ 


মিসেস বন্থু চীৎকার করিয়া বলিলেন_ 
"বাইরে আমার গাড়ী রয়েছে, আপনাব! 
দু'জনে শীঘ গাড়ীখানা চুটিয়ে নিজে যান। 
আমি 3 দেখি টেলিফোনে ভ্ীকে পাই (কি না।” 

অনেকক্ষণ অনুসন্ধানের পর মিসেস বন 
একটা নম্বর পাইলেন-_যত্রনাথ রায়-_ 
কলুটে।লা ।' 

প্দেবেক্জ্র বাবু এ বাড়ীতে থাকেন ?” 

“আজ্ঞে হ।। আপনি কোথা 
থেকে বলছেন ?” 

“আমি ডাক্তার হরেন্দ্র বন্র স্ত্রী। দেবেন 
বানু বাড়ী আছেন ত? এখনই একবার ডেকে 
দিন, বিশেষ জরুরী ।* 

ঝিনিট খানেক পর অপর দিক্‌ হইতে 
প্রথথ হুইপ আপনি দেবের রাক্জকে 
ধুরকেন 1 আহিই দৈবেম্্। কি চাল 
কাখদি 17. 


কে? 


«মন চ দৈবাশ-_-” 
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“তদোভাই দেবেজ্ বাবু, সেটা খাবেন না।” 

''আজ্ে ?--১ 

“সেট খাবেন না, খাবেন না- এখনও 
খান্নি ত ?”? 

“কি পাবছি না। 
আপনি টেলিফোনের নর্ধর উপটাপালটা করে 
ফেলেন নি ত ৮” 


বলছেন বুসতে 


সেই পুবিয়াটা-মাথাধনার 


খাননি ত £খনে' ?-” 


ওষধট' 


“কন, পি হয়েছে? এইমাত্র যে আমি 
একট! পুবিয়া খেলাম 1- ব্যাপাব কি % 

কিন্ত দেবেন্দ্র আর হাব উন্ধর পাইল না। 
যন্বুটাকে কোনমতে ভকে আটকাইয়' ভীত- 
চকিত নেত্রেউদ্বগ্ হাদয়ে মিসেল বন্্ ততক্ষণ 
সদর ব্রাস্তাদ্ধ আসিয়া পড়িন্বাছলেন। 

দেবেন কতক্ষণ দাড়াইয়া দাড়াইয়া শেষে 
বিরঞ্ হইয়া বিদিভারটা তুলিয়া 
আপন মনে বলিণ-- “কে 
কি?” 


রাখিল। 
এ? পাগল ন। 


দেবেঞখ্ের বাড়ীর গজায় গাড়ি পাগিতে 
না লাগতে রতন এবং ডাক্তার সেন লাফাহরা 
পড়িয়া! ঝড়ের মত একেবারে বাড়ির মধো 
গিয়া পড়িলেন। চাকরটা আকম্মিক কোন 
দুর্ঘটনার পম্তাবনায় ছুটয়া আমিতেছিল-_ 
তাহার উপর উভয়ের যুগপৎ প্রশ্ন বর্ষিত 
হহল-_“বাবু বেচে আছেন ত 1?” 

হল-ঘরে কিসের একটা গোলমাল শুনিয়া 
দেবেন আপন কক্ষ হইতে বাহির হইয়া 
আমিতেই রতন ছুটিয়! যাইয়া তার হাত ছ'খানি 
জড়াইয়। ধরিয়া! বলিল --' ভগবানকে ধন্ঠবাদ, 
আপনি বেঁচে আছেন !-_রাখে কৃষ্ণ মাতে 
ফে ?--” 
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কেন, কি হয়েছে ? 

সহসা কক্ষমধ্যন্থ টেবিলের উপর ওঘধের 
খালি গ্রাপটার উপর ডাক্তার (সনের দষ্টি 
পড়ল। তিনি সভয়ে চীৎকার করিয়! 
উঠিলেন 1--“আপনি ওবধ খে'ঝুছেন ?% 

“কোন্‌ ওষুধ? পুরিয়াটা? হা থেয়েছি, 
কেন? এইগাত্র থেয়ে য়ে ছিলাম |”, 

“হ1 ভগবান্‌।'”-- বলিয়া রঙন মাথায় 
করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িল ।-_'" এত কবেও 
আটকাতে পারলাম না 1” শাব পব চন্মানের 
হায় কক্ষমাধা ছুটাছুটি করিয়া 
লাগিল “ মাষ্টার্ড-_পাম্প- জিঙ্ক সালফেট,” 
কে কোথায় আছ, শীঘ্ব আন, শীন্র নিয়ে এস” 
দমিয়া গেল ।- 


বলিতে 


দেবেন কতকটা 
“মাষ্টার্ড-+পাম্প-জিঙ্ক সালফেট !_কেন, 
কিসের জন্য 7?” 

রতন পুনরায় চাৎকার করিম্া বপিয়! 
উঠিল--ন। না, বলুন আপনি মতা সেট! 
থাননি !_ বলুন আপনি ভুল বলেছেন ।” 

“বিলক্ষণ, ভুল হবে কেন?-বাপাবটা 
কি খুলেই বলুন না? দে'হাই আপনাদের-__-” 

এমন সময় মিসেস বন্থ আদিম উপস্থিত 
হইলেন। 

£€£ হো! ট্রাকনিন--আপনাকে আমি 
স্বীকনিন খাইয়েছি ।--” বলিয়া রতন আপন 
মন্তকে করাঘাত করিতে লাগিল। 

আ1--্রীক--নিন। _দেবেন্ছের মুখ- 
মণ্ডল সহস! পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাহার 
চক্ষু কপালে উঠিল, নিষিষের মধ্যে সংস্তাশূন্ 
হুইয়! সে কক্ষতলে পড়িয়া গেল। সকলে 
মিলিয়। তৎক্ষখাৎ তাঁহাকে ধরাধরি কৰিয়। 
তুলিয়! শধ্যায় শয়ন করাইয়া চোখে মুখে নাকে 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


জলের ঝাপটা দিতে লাগিল। ডাক্তার মেন 
উত্তেজিত হইয়! রতনকে লক্ষা করিয়! বলিলেন 
“আব হা ভাবছেন কি ?--এখনি 
ছুটি আপনার ডাক্তারথনায় যান, পাম্প 
ফাম্প যা পান নিয়ে আনুন, মুহুর্তের বিলম্বে 
এখনও উপায় আছে-_যান 


করে 


সব নষ্ট হবে। 
চলে যান” 

রতনের মাথায় তখন রক্ত চন্‌ চন্‌ 
করি'তছিল। নক্ষব্রবেগে কক্ষ হইতে বাহির 
ভইয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিয়া সে হাকিল-- 
“দশ টাকাঁ_বিশ টাকা--যা চাও বকৃসিস 
দেবো, বত জৌোর আছে চালা 91” 

জননংঘ ভেদ করিয়া, কত লোককে 
চাপা দিতে দিতে সামলাইয়া গিগ্জা, মোটর- 
ডিম্পেলারীতে আ'মিয়া পৌছিল। 
অনেক্ষণ হইতে রতনের 
করিতেছিল, সে আসিতেই 
তাহার হাতে একথানা চিঠি দিয়া বলিল--. 
“ললিত বাবু দিয়েছেন, বলেছেন - খুব 
রুঝী) এখনই খুলে দেখতে 1 গনিপাত 
যাও!” বঙগিয়! রতন তাহাব হত হইতে 
পত্রধান! ছিনাইয়া লইয়া পকেটে পুরিল। 
তার পর তাড়াতাড়ি ঘর খুলিকন, মাষ্টার্ড পাম্প 
প্রভৃতি যা পাইল একটা ব্যাগে পুরিস! তালা 
বন্ধ করিয়া গাড়িতে আসিয়া! সঠিল। 
সফারকে বলিল--“ছোটো। ছোটে1...-এক 
মুহুর্তের দেরিতে একটা জীবন যাবে, প্রাণপণে 
চালা ও--” 


থানা 
একট! ছোকরা 


জন্য অপেক্ষ। 


তু 
হঠাৎ জলিতের চিঠির কথ! রতনের 
মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি । খামটা সিরা, 


৮1২ 


হ+চার ছত্র পড়িতেই, তাগ্স লব উকি 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


থামিয়া গেল। আরও দুইবার ভাল করিয় 
সে পত্রখানা পড়িল। ভার পব অদ্ধস্টশ্বরে 
বলিয়! উঠিল--& পিড২-ছৌডাটা,--বাস্কেল! 
কি ভোগানটাই না মিছামিছি ভোগালে! 

প্রধান! এই £ 
“ভাই রতন, 

সোডিয়মের বোতলট! নেচডা না -- সেটা 
স্বীঞ্নিনে ভরা। ট্রীকনিন্টারন বোতলের 
মবটাতেই সোভিয়ম পোরা আছে। 
সকালবেলা তন্দ্বার ঝোকে গলটপালট কবে 
ফেলেছি, লেবেল ছটো 
বদলে দেবে, আস্বার সমর ভুলে এসেছি; 
এথানে এসে এই কতক্ষণ মনে হল। এট! 
হচ্ছে _'বিভ্রমস্তন্দ্রাকালে টণগ্লানবিশধায়ঃ 1 
যাই হোক কাল ঠিক কবে নেয়া ষাবে 
এখন 1 এটা একটা গভীর মনস্তত্বের কথ", 
-পার এ বিষয়ে আলোচনা হবে। 

দিনটা চালালে কেমন? 





আজ 


ভেবেছিলাম পবে 


তোমারও 
“ললিত।, 
ক ঞ 
“'হতভাগাট। !”-- বলিয়া রতন শুধু হাতে 
কক্ষমধো প্রবেশ করিল। দেবেন তথন 
শয্যায় পড়িয়া গোঙাইতেছিল। ডাক্তার 
সেন পার্খে বসিয়। তাহার ভাতের নাড়ি টিপিয়া 
ধরিয়া পকেট ঘড়িটার কাটার দিকে ঘন ঘন 
চাহিত্তেছিলেন। মিসেন বন্গ ভার নাকে যুখে 
জগদিতেছিলেন। রতনকে শুধু হাতে আমিতে 


“নম চ প্ৈব1ৎ _-» 
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দেখিয়া ডাক্তার দেন ক্রোধে অগ্রিশন্বা তইয়া 
উঠিলেন। রতন হাশ্তপ্রদীপ্ত চক্ষে এব 
দষৎ অপ্রস্তরতের ভাবে বলিল_-“আঃ বীচ 
গেছে। সব ভুল ভগবান্‌ পাচিয়েছেন 1? 

“ক রকম?”--উভয়ে সোৎকগে যুগপৎ 
প্রশ্ন করিস! উঠিলেন। 

“এই দেখুন, 'আমাব বন্ধু ৪ সহকাবী 
ললিত গুপেব চিঠি--”" বলিয়া সে চিডিখানা 
পড়িয়া সকলকে শ্রনাইল। 

“আগ দেবেন্দ এতক্ষণ পরে চক্ষ 
মেলিয়া চাহল। “শুবে শামি বষ খাইনি ?” 

“আহছ্ছে ন। 

“সত্যি £ 

“সত্যি বই কি এই চিঠিই তাহাব প্রমাণ ।” 

তাহ ত। আব আমাৰ 
নেই ?--আপনারা 


কোন 
ঠিক 
বলছেন? আমি ত তাই ভাবছিলাম --”* বলিয়া 
দেবেন্দ্র উঠিয়া বসিল। 

মিসেস্‌ বঙ্নু ধীরে ধীরে জলের পাত্রটা 
ঠেলয়! রাখিলেন; ডা; (সন চশমা মুছিতে 
মুছিতে আস্তে আন্ডে উঠিয়া পড়িলেন; দাস- 
দাসারা পরুষ্পর করিতে 
ল'গিল। তারপর সকলে একে একে নীরবে 
কক্ষ হইতে নিঙ্ষাণন্ত হইয়া গেলেন । 

যাই হউক, দেবেন্ছের মাথা-ব্যাথাটা 
কিন্তু ছাড়িয়া গিয়াছিল । * 


তবে 


ভয়েবক কারণ 


মুখ চাওয়াচায়ি 





* কোন ইংরাজী গলপ অবঙদ্বনে। 


শ্ীহ্ধীরচন্দ্র মজুমদার । 


রাডিয়াড কিপলিৎ ও রবীন্দ্রনাথ 


বিখাত জাবশুত্ববিৎ টাঁরুইন বধন তাহার 
অভিবাক্তিবাদ প্রঢাৰ কাপিয়াছিলেন, 
বলিতে গেলে তিনি প্রান্তিক নিক্কমেব 
বেশী দেখিয়াছলেন। 


৩খ৭ন 


কেবল একটা দিক 


জীবজগছের বিকাশে, “জীবন-লংগ্রাম" ৪ 
“যোগ্য *মেব উদ্বর্তন!-- এই ছুইটী£ তিনি 
স্ট্র- 


কণা 


প্রধান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি/লন। 


গঙায়ে একটা লিয়ম 


(ব আব 


ঠ 


কবিতেছে (৫ জীবন-সংগ্রাম' অপেক্ষ প্রবল- 
তর ভাবেই কাযা করিতেছে ), ঠাহার দিকে 
তিনি তেমন মন দ্রেন নাই | 

ডারুইনেব এই মশুবাদ পাশ্চাতা মাতা 
ও চিন্তায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। 'কন্ত্‌ 
চিন্তারাজো শ্রফলের সঙ্গে সঙ্গে এমন সকল 
কুফলও 
ডারুহন স্বর কল্পনাও হয়ত করেন নাই । 
টাহার শিষ। ও সতীর্থরা আব একটু 
'গ্রদর হয়! বজ্গন্তীর রবে পচার কবিলেন 
যে, সংগ্রামহই জীবব্জরগণব একমাত্র নীত) 
দবন্থ ও সংঘর্ষ, প্রবল প্রতিযোগিতা, ইহ! ছাড়া 
নেখানে অন্ত কোন নিপ্ম খাটিতে পারে না। 
এই কঠোর যুদ্ধে, যে বলী সে জয়ী হইবে) 
-_র্বল, অধোগ/ এই নিয়মের চক্রে পিষিয়া 
মরিবে। আধুনিক একজন প্রসিদ্ধ জীবতত্ব- 
বিদের কথায়-_ 


ইহা উৎপন্ন করিয়াছে, যাহ! 
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শীনই এই নিব নীতি রাষ্্র, সমাজ, 
সাহিতা, শিল্প ৪ বাণিজা_- সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া, 
পড়িল । এই সংগ্রাম-নীতির রক্ত-রেখাঙ্কিত 
ভিন্তির উপরেই ইউরোপীয় সভ্যতা গড়ি! 
উঠল। বাহ বাপাবে এই নীতি 177])01- 
11১1) মন্ভি ধারণ করিল । অক্টীপোসের 
মত এই ভীষণ 1101])011.১1151)) ভাহার সর্বধতঃ 
পসারিত বাহৃদ্বারা, দুর্বলকে, অনঙ্ান্নকে, 
ক্ষুদ্রকে টানিয়া তাহার মরণের জালে ফেলিতে 
লাগিল । সহানুভূতির বাজ 
নষ্ট করিয়া প্রতিষেগিতাদক বাডাইগা তুলিল। 
স্বার্থপরতা ৭ বিলাপিতাকে ডাকিয়! মানিল | 
সাহিত্যে ইহা! অহঙ্কার, মাম্মন্তরিতা ও বর্ণ, 
বিদ্বেষের বহি জালাউয়া দ্িল। ইহানই 
পরোক্ষ ফল হ্রূপ শিহিলিষ্ট ও “গ্রগল-ভা! 
রমণীপলেন”” স্থষ্টি হইল। এই যে আঙজও 
চক্ষের সম্মুখে বক্কান-সমরে নিঠুর পৈশাচিক 
লীলা, নরশোণিতের হোলি-উৎনব দেখিতেছি। 
এই যে লক্ষ লক্ষ জীবেরপ্রাণ ও কোটা 
কোটী দরিগ্রের অর্থ উড়িয়া যাইতেছে ;-- 
ইহা সেই জীবন-সংগ্রাম-নীতিমূলক লঙ্যাতারই 
পরিণাম! 


সমানে ইহা 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 1 


কিন্তু জীবজগতে স্থষ্টির বিকাশে আরও 
একটা নিয়ম কার্য করিতেছে । তাহার 
প্রভাব এই সংগ্রাম-নীতি অপেক্ষা কোন 
অ.শেই কম নহে) বরং অনেকস্লে াহার 
কার্যযই প্রবলতর বোধ হয়। 
যাইতে পারে--সহান্ভূতি ৪ প্রেম, পবস্পরের 
সাহায্য ও মৈত্রী। অতি নিয়্তম কীট 
পশলজাতীয় জীব ভষ্টাত সভাতম মন্ুষা 
সমাজ পর্যন্ত সর্বত্রই এই সহানভূত ৪ 
মৈত্রীর ক্রিয়া! দেখিতে পায়ু যাঁয়। 
মধ্ো যাহা শ্রেষ্ট 9 উত্কঈ, মান্গষের ধন্য ও 
নীতি সকলই এই নিয়মের সাঙ্গ সন্বন্গনক্র | 
পূর্বোলিখিত গ্রন্থে * প্রিন্স ক্রপঢান এ 
গত্ব্টী অতি সুন্দররূপে বুঝাহয়াছেন। 

প্রাচীন ভাব্তীয় সভ্যতা 
সহানুভূতি, প্রেম ৪ মৈত্রী ভিনিএ উপবেই 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
বিরোধ এই যে সংগ্রাম 
অপরিতাজা হইলেও, এই নীতিকে সেষথা 
সম্ভব দৃবেই রাখিতে পাবিয়াছিল। 
মধেো সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের যে পবা 
বহিয়া চলিয়াছে, তাহ! দে অতি পূর্বকালেন 
অনুভব করিয়াছিল 
তপোবন হইতে উপনিষদেব মে টদাত্ সঙ্গীত 
উঠিয়াছিল, তাহাতে এই ত্যাগ ৭ প্রেমের 
স্থরই ধ্বনিত হইয়াছিল । এই খানেই 
“হিমাচল পাদমূলে, শৈণঞ্জা রোহিণীকুলে” যে 
« অছ্থিংস! পরমোধর্বঃ ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী 
বিঘোধিত হইয়াছিল, "আজিও অন্ধজগৎ 
ভক্ষিপ্রণত চিত্রে” তাহা গুনিতেছে। এই 


তাঠাকে বলা 


মান্তাষের 


পধাণ তা এ 


মান্তষে মানুষে এই যে 
অল্পবিস্তর 


তাড়া 


প্রকৃতির 


আহার শান্তু (নজ্জান 


১ পলিপ শাসিত 
ক এ, (0781015 41071 21075 
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৪৯৭ 


পরম সাম্যেব ক্ষেত্রে দঁডাইয়াই 
শীর্ণ বলয়াছিলেন-_- 
আত্মোপমোন সন্দত্র সমং পশ্ঠতি ষোহজ্দুন 
স্থখং বা যদ বা দুঃখ সম বোগী পবমো মতঃ। 
( নাতা-খ৩২) 
এই মহা [মিলন মন্দিবেই আধ্য ও 
অনার্ধা, শক 9 হণ, তাতার ৭ তৃকাঁ 
সকলেই সমভাবে জালিঙ্গিত হইয়াছিল। কেবল 
এইখানেই রাপ্-নাততে অনসিব পারবর্তে প্রেমের 
বাধহাব প্রথম দেখা গিয়াহিল ; সনাটু অশোক 
প্রনৃহ্থের পরিবর্ধে মৈত্রীর দিপ্রিক্জয় করিয়া- 
ছলেন। এহ ভারতীয় সাতিত্যেই স্বার্থ ও 
বিশাসহার পরিবর্তে ভ্যাগ ও বৈবাগোর আনন্দ 
কী।ত ভইয়াছিল। সমাজে বর্ণাএমধন্মের 
(পববস্তীক[7লর জাতিভেদ নয় ।) প্রতিষ্ঠা ছাবা 
উচ্চ নীচ, ধনী-দরিদ্রের মাধ অধিকার-সামোর 
চেষ্টা করা হইয়াছিল আজ--কেবল আজ 
কেন বহুদিন হইতেই--সে আদর্শ মলিন 
হইয়া [গয়াছে, কিন্ত তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত 
হম়ু নাই ,-ভম্মাচ্ছাপত অগ্রি স্ফুলিঙ্গের 
গায় কেখল প্রক্গাশেব অপেক্ষা কারতেছে। 
পাশ্চা তা সভাতার এই যে “সংগ্রামনীতি””ঃ 
--যোগাতষের উদ্ধহনের আদশ, তাহ 
বিশে্ষূপে পরিস্ুট হইয়াছে, ইংলগ্ডের 
আধুনিক পধান করি বাড়িয়ার্ড কিপলি'এ 
চিপলিং 1100])07511)এব মুখপাত্র- সর্ধ- 
প্রধ!ন প্রবক্তা! বলিলেই হ্য়। তীহার গান 
ও কবিতায় তিনি মানুষের এই সংগ্রামবুত্তি-- 
প্রতিদ্ন্দিতার ইচ্ছাই জাগাইয়া তুলিয়াছেন। 
রাষ্ট্রের জিগীষা ও ক্ষমতা-বিস্তারকেই রমণীয় 
আদর্শে চিএিত করিয়াছেন। যে সাম্যেই 
জাদর্শ সর্ববিধ সম্কাজনীতি ও ধর্নীতির সূল- 


ভগবান্‌ 


৪০২ 


সৃত্র--তিনি তাহার উত্তরপাধক নছেন) যে 
আত্মস্তরিতা ও স্বাঞজাত্যের অহঙ্কার জাতিকে 
বিভ্রান্ত করিয়া তৃলে, পরজাতি-বিদ্বেষ স্ব 
করে, তাহার গানে তাহারই সুর বাজিয়াছে। 
প্রাচাও প্রতীচ্যে আজ যে এই ছাড়াছাড়ি ভাব 
কৃষ্ণের প্রতি শ্বেতের এই যে ঘ্বণা--ফাহার 
প্রভাব অষ্ট্রেলিয়া, কালিফোণিয়া, দক্ষিণ 
আফিকা, কানাডা সন্ত্রই মামরা দেখিতে 
পাইতেছি,_-কিপলিং তাহাব পরিপুষটির জন্য 
কম সাহায্য করেন নাই। তিনিই প্রথমে 
গাহিয়াছিলেন,__ 
£7006 ৮৪৭ 05 চিনি) 800 ৬/০৪51৭ ৬৬০১( 
6৮6): (010 0১91] 91011710012 
তাহার এই বাণী যে মানব-সভ্যতার কত 
অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা হয়ত তিনি জানেন 
না। ত্বাভারই গল্পে কাহিনীতে তিনি ভারত- 
ব্ধীয়দিগকে এমন করিয়া চিত্রিত করিগ্জাছেন 
বে, তাহারা পাশ্চাতাজাতির চক্ষে অঠস্ত হীন 
ও বর্বর বলিয়! প্রতিভাত হইয়াছে । দৃষ্টান্ত 
্যন্ধুপ “1১121712165 00) (16 0111015- 
এর উল্লেখ করিতে পার্রি। বৈজ্ঞানিক তাহার 
মতবাদ প্রচার করেন, কিন্তু তাহ।রু প্রকৃত 
বিকাশ হয় সহিত ও কবিতায়। জন- 
সাধারণ বৈজ্ঞানিক অপক্ষা কবির বাণীতেই 
বেশী অন্ু প্রাণিত হয়। তাই ডারুইন ও 
হাকসলি অপেক্ষা, তাতাদের গাজ্পক কিপলিংই 
আধুনিক পাশ্চাত্য সভাতার উপরবেশী প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছেন। 

অপরপক্ষে ভারতবর্ষের দেই বিশ্বৃত প্রায় 


সতাটীর-সহামুভূতির ও প্রেমের- বিশ্ব- 


মৈত্রীর ও ভালবানার সেই পুরাতন আদর্শের, 
বিশেধ বিকাশ হইয়াছে আমাদের ববীন্্রনাথে। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৯ 


ভারতমাতার় মন্দিরে. ছোম-ভপ্রের মধ্যে যে 
বহ্নিশ্ফুলিঙ্গ লুক্ধ।য়িত ছিল, তিনিই আজ 
তাহাকে ভাল করিয়৷ জালাইয়! ভুলিয়াছেন। 
শ্রকুষ্ণের বাণী তীহার প্রাণে বাজিয়াছে ; 
তাই বিশ্বহ্থির মধ্যে যে সংগ্রামের ও বিরোধের, 
প্রতিদ্বন্বিতার ও সংঘর্ষের কে।লাহল উঠিতেছে, 
তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন না তইয়1, দেই সকল 
সংগ্রাম ও সংঘর্ষের মধোই যে প্রেম ও মৈত্রীর 
মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত ভইতেছে, রবীন্দ্রনাথ 
আপনার বীণ। সেই স্থরেই বাধিয়াছেন। 
কিপলিংএর গান শুনিয়াছেন ; এইবার রবীন্দ্- 
নাথ কি গাহতেছেন শুনুন-_ 


“হে মোর চিন্ব, পুণাতীর্থে জাগরে ধীরে 
এই ভারতের মহামানবের সাগব তীরে ; 
ছেথায় পাঁড়ারে বাহু বাড়ায়ে 

নমি নর দেবতারে, 
উদ্দার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে । 


স ৮ ৪ ্ং 


রণ ধারা বাতি, জরগান গাহি উন্মাদ কলরবে, 
তে্দি মপ্দপথ, গিরিপর্ধত ধার! এসেছিল সবে, 
তারা মোব মাঝে সবাই বিরাজে 
কেহ নহে নছে দুর, 
আমার 'শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে 
তার বিচিত্র স্থর। 


রা রঙ রগ 


এসছে আর্ষা, এস অনার্ধ্য হিন্দু যুলমান, 
এস এস আজ তুমি ইংরাজ এদ এল খৃষ্টান, 
এস ব্রঙ্গণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার, 
এম হে পতিত কর অপনীত 
সব আপযান য়]. 
কোন্‌ লাহদে কথি এই গান গাহিখোছেন?, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


“তোমারে জানিলে.নাহি কেহ পর 
নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডর, 
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ 
দেখ! যেন সদ। পাই । 
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু 
পরকে করিলে ভাই |» 


ধাহাকে জানিলে সকলকেই জান! হয়-- 
সকলকেই আপনার বোধ হয়, ভারতীয় সাধনাব 
পুাফলে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে জানিষাছেন, 
তাই এই গান গাহিতে পারিয়াছেন । এ গান 
শুধু ভারতের গান নহে এ জগতেখ গান-- 
বিশ্বমানবের গাঁন। 


গ্রাম ও সংঘর্ষ প্রয়োজনীয় হইলেও 
স্ঙ্টির একমাত্র নিয়ম নহে । নেনী ৪ পেমই 
স্টি-চক্রের উচ্চতর নীতি । প্রণলেব জয়, 
'যোগাতমের উদ্বপ্তনে'” স্বার্থের পাবপুগ্ছি ভশগতে 
পাবে, কিন্তু তর্বলেব প্রতি প্লেম অনহায়েন 
প্রতি গ্লীতিতেই মানবন্ধের পরিতৃপ্তি হয়। তাই 
গ্রাম ও সংঘর্ষে--স্থার্থেব প্রতিযোগিতাতে 
মানবন্পমাজ কথন তৃপ্ত হইতে পাবে গ)। 
তাহাতে স্থরাপানের উত্তেঞ্জন! .আনিতে পারে, 
অন্বাভাবিক উন্মাদনার উৎসাহ জন্মাইতে পাবে, 
কিন্ত হৃদয়ে শাস্তি দিতে পারে না। সুবা- 
পানাস্তে অবসাদের স্তান্ধ কালে এমন একটা 
অবসাদ উপস্থিত হয় যে সেই সব আর ভাল 
লাগেনা। তখন প্রাণ মহুত্তর, উন্নততব, 
পবিজরতর কিছু চা়। ইউরোপের আজ প্রায় 
সেই অবস্থ। উপস্থিত হইয়াছে। ই্টরোপ 
ভাছার সভ্াতার কর্কশ কোলাহল. জীবন- 
সংগ্রামের ভীষণ সঙ্গীত, বিলাস-লালপার সেই 
তীব্র কলাছল আর সহ করিতে পারিতেছে 
না। তাার আ্বম্তরের অভ্তরস্থল প্রেম ও 
॥ ত্যাগ ও আমনের গান শুনিবার 
নর ব্যানুল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ধ 


৯ 


রাডিঘ্বার্ড কিপলিং ও রবীন্দ্রনাথ 


৪৯৩ 


হইতে রবীন্দ্রনাথ আজ সেই গান লয় ইউ. 
বোপের দ্বারে উপস্থিত হয়াছেন। এই অন্তই 
বুঝি বিধাতা ভাচাকে স্বান্তাতোর গন্ধী 
ছাড়াইয়া বিশ্বমানবের রাজ্জোর মধ্যে ছাহবনি 
করিয়াছেন, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্তই 
রবীন্্রনাথকে দিয়া বাণাৰ তার নুতন সুরে 
বাধাইরাছেন। পরিশ্রান্ত ইউরোপ তাহার 
গান বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে। ষেটাসে 
চায়, তাহার মধ্যে সেইটারই যেন মে আভাস 
পাইয়াছে। তাই বুবীন্ধনাথকে পাইয়া 
গাশ্চাঠ্ের এছ আনন্দ--রবীন্্রনাথের 
মেখানে এ 5 সম্ঘবন' । 


বিশ্বগাঞ্যে কিছুই নই হয় না-কৃষ্ছুরই 
অপবখায় নাই । একদিন যে প্রাচীন ভারতীয় 
সভাত। গড়িয়া উাঠয়াছিল তাছাব মুথে যে 
সকল মহাপওা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহ 
পুপ্ু পায়, বিস্বৃত প্রায় হইলেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় 
নাই। যে ডদ্দেশ্রসাধনের অন্য বিধাত্ত] 
তাছাকে গভিয়া উঠিতে দিয়াছিলেন, সে 
উদ্দেস্ট সাধন সে করিবেই । মানব-সভাতায় 
তাহার নূতন দান যাহা দিবার আছে, তাছা 
না দয়া তাহার ফিবিবার উপায় নাই। 
সেই নুতন দান-_-সংগ্রামের স্থনে প্রেম, 
প্রতিযোগিতার স্থানে সহানুউতি, ভোগ এ 
[বিশালের স্থানে ত্যাগ ও বৈরাগ্য, জাতি- 
সংঘর্ষেব স্থানে বিশ্বমৈত্রী । ভারতের রনীক্- 
নাথ আজ পাশ্চাত্য মানব-সভার় সেই গানই 
গুনাইতে আরম্ভ করিস়াছেন। ইহাতেই 
রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব, ইন্থাত্তেই 
ভারতের গৌরব । আর ইহার জন্ত শুধু সভারগ্ক- 
বাসী কেন সমগ্র মানক-মষাঁংজর ভিলি 
কজজ্তার পাত্র। 


উই প্রফুল্পকুমার লরকার 


শ্ীশ্রীকৃষ্ণতত্ 


(ভাদেব বঙগদশানব ৩১৮ পঙ্ঠাব অন্বন্ত) 


ব্রাহ্ধমত ও বৈষ্ঞবসিদ্দান্ত 


আঁযৌবন বান্গ-সমাজে থাকিয়া, আজ 
ীপ্রীরুষ্ণতত্বেব আলোচনায় পলু হহয়াছি 
বলিয়া, আমর পুর্বকার ভতত্তসিদ্ধান্থ ও ধন: 
সাধনকে ভ্রার্তিবোধে পবিহীৰ করিতেছি, 
মন নহে] আমি যদি খষ্টায়ান ব। মুপলমান্‌ 
হইতাম, তল হইলে, আন।গ এুষ্টায়ানা বা 
মুদলমানী বিশ্বাসকে পরিত্যাগ না করিয়া, 
কোনও মতেই বৈষ্বঙ্গিদ্ধান্ত বা বৈঝুবদাধন 
অবলম্বন করিতে পারিতাম না। কারণ 
গৃষ্টায়ান্‌ বা মুসলমাঁন্‌ ধর্মের সঙ্গে কেবল 
বৈষ্ণবধর্ম্ের নছে, কিন্ত জগতের অপর 
সকল ধর্মেই একটা আত্যস্তিক বিরোধ 
আছে। বাইবেলের অতিরিক্ক কোনও সত্য 
শান্তর আছে, কিম্বা থৃষ্টীয়পন্ভ! ব্যতীত জীবের 
মুক্তির আর কোনও পন্ক৷ আছে, খুষ্টায়ান্‌ ধর্ম 
ইসা শ্বীকার করে না। মুসলমান্‌ ধর্ম ও কোরাণ 
আরীফ এবং হঞ্জরত মোহদদকে জগতের এক 
মজজ তত্বগ্রন্থ ও আখেরী নবী বা প্রবক্তা 
বজিয়। মলে করে, এগুলিকে ছাড়িয়া! এখন 
আর কেহ সত্যলাঁভ বা মুক্তিলাভ করিতে 
পারেনা । ' বিশুথু্ট ছিন্ন আর কাহাকেএ 
উঈ্বরাব্ীর ধা! পরদতত্ব বলিয়া স্বীকার 
ক্ষারিলে, খৃঠীগানের ' ধর্মহানি হয়। ফোরাণ 
ও হজরতের সিদ্ধান্তের বা সাধনের বাহিয়ে 
কোমও হিদ্ধাঙ্ক বা সাধন অবলম্বন করিলে, 
মুধলমান্‌ কাফের হইয়া! যান থুষ্টীয়নের 


চঙ্দে বাইবেল ৭ ঘিশ্খুষ্ট, মুসলমানের চক্ষে 
শাক হজরত মোহঙ্ষদ-- 
এ জগতে সঙ্ভোব এক মাত্র প্রামাণা ও মুক্তির 
অনন্ত পন্ত। 1 কিন্ত ব্রাহ্মদমাজের “রূপ কোন? 
মতি প্রাকৃত শাস্ত্র বা অহিমানধষ অবতার কি 
পয়গম্বর নাউ ! বাহ্গধম্ম মানবের স্ভজ জান- 
নৃদ্দিব উপাব পণিচ্গিত। ত্রাঙ্গগণ কোনও 
প্রশ্বরিক শান্তর মানেন না, কোনও শ্বরিক 
অবতারে বিশ্বাস করেন না। , ব্রাঙ্মমমাজের 
তত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্মসাধন সকলই একমান্ত 
স্বানুভৃতির উপপ্ন গ্রতিষ্টিত। আর এই 
্বাগুভূতি সকলের সমান নয়। এই স্থান্তভাত 
সতোর একদিক মাত্র দেখে, একাংশ মাত্র গ্রহণ 
করিতে পারে । স্বান্ু₹তিগ্রাহা সত্যের ব৷ 
সিদ্ধান্তের মধ্যে সর্বদাই অসত্য ও ত্রাস্তি 
মিশিয়া থাকিবার সম্ভাবনা আছে । এই 
সম্ভাবনা! থাকে বলিয়াই ব্রাঙ্গগণ কোনও শান্তর 
বা গুরুকে একাম্তভাবে গ্রহণ করিতে পায়েন 
নাই। আর ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে বঙ্গিয়, 
জগতের যাবতীয় ধর্মশান্ত্র ও ধর্দ প্রবর্থকগণকে 
সর্ব প্রকারের প্রামাণ)মধ্যাদাচ্যুত করিরা, 
ব্রাক্মমাজের সত্যগণ, বযষ্টিভাবে বা সমাইডাবে 
আপনাদের শ্বাভিমতকে কখনই অন্রাস্ত ত্য ও 
আখেরী পদ্থা বণিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন 
না। ব্রাহ্মণ আজ সতোর ও সাধনের 
টুকু ধনিত্ে পাঁধিযাছছেন, তা ্্‌ ্ ্ে রি 


কোখা৭ এবং 
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উপরে আর সত্য বা সাদন নাই, এ কথ 
বলিলে ত্রাহ্মদমাজের মুল ভিন্তি নষ্ট হইয়া 
যায়। থুষ্টীয়ান্‌ বা মুললমান্‌ এ কথা স্বচ্ছন্দে 
বলিতে পারেন; তাদের ধন্ম শুদ্ধ স্বান্ত ভৃতি- 
প্রতিষ্ঠ নছে। এই জন্য থৃষ্ীয়ান্‌ বা মুসলমান্‌ 
ধর্ছের সঙ্গে কৃষ্ণতত্বেব একটা স্বাভাবিক ও 
আত্যন্তিক বিরোধ আছে; ব্রহ্মসিন্ধাস্তের ব! 
ব্রাঙ্মদাধনের সঙ্গে সেবপ কোনও বিরোধ 
নাই। ৃষ্টায়ান্‌ খুষ্টায়সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ না 
করিয়া, কদাপি বৈষ্বপিদ্ধান্ত গ্রহণ রি 
পারেন না । মুসলমানও ম্বধর্ম ত্যাগ না কাযা 
বৈষ্ুবসিদ্ধাস্ত অবলম্বন কবিতে পারেন ন1। 
কিন্ত ব্রাহ্মদম্প্রদায়ের লোকে তাহা পারেন, 
তাহাতে ত্রাঙ্গের ধন্মহাঁনি হয়নী। ব্রা 
সমাজের জনসাধারণে প্রহথপাদ বিজয় 
গোস্বামী মহাঁশয়কে আপনাদের দলেখ বাহির 
করিয়া! দিয়াছিলেন বটে, কিন্ত বৈষ্ণবাসিদ্ধান্ত ও 
বৈষ্ণবসাধন অবলম্বন করিস্নাছেন বিয়া 
গোস্বামী মহাশয় আপনি কোনও দিন 
আপনার সিদ্ধীস্ত বা সাধনকে বাঙ্গসিদ্ধানস্ত ও 
সাঁধনেক় বিরোধী বা বহিভূতি মান করেল 
নাই। 

অতএব শ্রীন্রীকঞ্চতত্বকেই পরমতত্ব মনে 
করিতেছি বলিয়া! আমি যে আজ আমার 
পূর্বকার সিদ্ধান্ত বা সাধনকে ডু? বলিয়া 
পরিহার করিতেছি, এক্প অনুমান করা পর্জত 
নছে। সেগুলিকে একটু ছাড়াইয়া উঠিতেছি, 
ই গিখ্যা! নর । কিন্তু স্বাভাবিক ক্রমবিক'শেব 
গর্জে সঙ্গে ফোনও পুরাতন অবস্থাকে তাতিজ্রম 
কারি ধাওয়া, আব অসত্য বলিয়। কোনও 
পরি ক্ষ, এক কথা নছে। 





শ্রীপ্রীকৃষ্ণতত্ 


৪১৫ 


প্রচলিত কিন্দন্তি- গ্রতিঠিত গতাগ্রগতিক 
বৈষ্ঞরধন্মে যে শ্রীরুন্টের কথ! বলিতেন, 
সেই তরীরুষ্ণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি নাই। 
এই কিন্বদন্তি-প্রতিচিত কৃষ্ণ-বস্তই থে তত্ববস্ত, 
এখনও ইহা বুঝি নাই। ছুনিয়ার খৃষ্টীয়ান্‌ 
অগংখ্য, কিন্তু গৃষ্টতত্বের সন্ধান। কয়জনেই 
বা পাইয়াছে? মেইরূপ এদেশে কৃষ্ণপন্থীও 
অসংখ্য, কিন্ধ ইঠাদদের কয়জনেই বা তস্ববস্ত 
যে জীই রুষ্ণবন্ত সে কথ! বোঝেন বা বুঝিতে 
চ'ন,_-সে প্িজ্ঞাসারই উদয় হইয়াছ কৈ? 
জগতের কোবও গতানুগতিক গম্থার অনুসন্নগ 
করিয়া কেহ তন্ববস্ত্র লাভ করিতে পাবে না। 
সর্বস-স্কারবক্জিত, মুমুক্ষু সাধকই কেবল 
তত্বেব সাক্ষাৎকার লাভে অধিকারী হন । এবরপ 
সাধক সকল সম্প্রদায়েই--লাখে না মিলয়ে 
এক। ম্বঙরাং গতানুগতিক বৈষ্ঞবসমাজে 
প্রাকৃতজনে যে এ্রকুষ্ণের জনা করিতেন, এবং 
আজিও করিতেছেন, সেই শ্রুক্কষ্ণ যে প্রক্কৃত 
তত্বপস্তপে গ্রকাশিত হন নাই ইহা! কিছুই 
বিচিত্র নহে। এই কিন্ধদস্তি-মাক্র-প্রতিষ্ঠিত 
শরুষ্ণকে উপেক্ষা কবিষ্কা আসা, আর 
শ্রীপ্রারুষ্জচতত্বকে বজ্জন করাও, এক কথা 
নহে। ষাহাকে জানি নাই; যাহাকে পরথ 
করিয়া দেখি নাই, দেখিবার প্রেরণা বা অৰ- 
সরও পাই নাই, তাহাকে বর্জন করিয়াছিলাষ 
বলিতে পারি না। ন্বতরাং যে কৃষ্ণতত্বফে বা' 
বৈষ্ণব-সিদ্বান্তকে অনতা ও ত্রাস্ত বলিয়া বঙ্জল 
করিম! আসিয়াছিলাম, আজ তাহাকেই আবায় 
সত্য বলিয়! গ্রহণ করিতেছি, এমন বলা যাই 
দা। তবে প্রথম যৌবনে যে বর্গসিদ্ধাস্তকে 
গ্রহণ করিয়াছিলাম, ক্রমে ব্রাঙে তাহাকে, 
ছাড়াইয়। যাইতেছি, এ কথা ঝলিতে সন্ুচিত 
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নই । কিন্তু সে সিপ্ধাস্তের কোনও বিপরীত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি এষনট মনে করি ন1। 
আমি আজ বাহা বিশ্বাস করিতেছি, ত্রাহ্ম- 
সমাঞ্জের অনেক লোকে তাহা বিশ্বাস করেন না, 
ইহা পানি। কিন্দধ আর দশজনে কোনও মত 
বা সিদ্ধান্তকে সতা মনে করে বলিয়া, তাহাদের 
কথায় আমি কোনও দিনহ তাহাকে সত্য 
বলি গ্রহণ করি নাহ । লোকনতের মুখা- 
পক্ষ ভহয়া, প্রচলিত সংস্কারে আন্গত্য 
স্বীকার কারবার শক্তি বিধাতা আমায় দেন 
নাই | সেসাধণ জামার নাভ । এশক্তি ৪ 
এ সাধন খাখিলে, পিতৃদ্রোহী ও সমাজদোহা 
হইয়া, প্রথম যৌবনে ব্রাঙ্মদ্মাজে আনিয়', 
সারাজীবন শোঁথের শেয়ালার মতন ভাসিয়! 
বেড়াইতাম না। যৌবনাবধি আপনার স্বাভি- 
মতের উপরে নিব করিয়াই নিজের ধর্মম- 
বিশ্বাস এ ধন্মাধনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা 
করিক্কাছি। আমার শ্বাভিমত যে সত্য প্রতিটিত 
কঙিয়াছিল, তখনকার বাঙ্গ-সম্প্রদায়ের মতামত 
ও মতিগতির সঙ্গে তার একা দেখিয়াই, ব্রাঙ্ম- 
সমাজে আসি, দেবেজ্্রনাথ বা কেশকচন্ত্র, 
শিধনাথ বা অপর কাহারো আন্বগতা এহণ 
করিয়া, তাহাদের মুখ চাহিয়া, পিতৃদ্োহী ও 
সমাজজ্পোহী হই নাই। যে দ্বান্ুভৃতির 
স্বাধীনতার খাতিরে পিতার কথ! মানি নাই, 
স্বজনগণের অনুরোধ শুনি নাই, ব্রাঙ্গপমাজের 
নানদিগদেশাদাগত সগ্যঃপরিচিত সভ্য- 
গাপের বা আচাধ্যগণের অন্মমত বা 
অঞ্থগত হইয়া! চলিবার ন্ববুদ্ধি সাধন 
করিয়া, সে স্বাচুভৃতিকে বিচ্জন দিতে 
কোনও দিবই পারি নাই । এই জন আমার 
বান্দধর্মটা তিক্ষফিনহ আমার নিজ বদ্ধ 


ছিল, আজিও তাহা আমারই নিজের 
অন্তরঙ্গ বস্তু হইয়া আছে । 
আর হাই তো খাঁটি স্বানুভূতির পথ। 

ব্রাহ্গধন্মে আগম-নিগমের প্রতিষ্ঠা নাই, শাস্ত 

গুরুর প্রামাণ্য নাই; আছে কেবল এক 

আত্মপ্রতায় বা স্বান্ুভৃতি। কেবলমাত্র শ্বাচ- 

ভূতির উপরে সতোর প্রামাণ্য বা সাধনের নিষ্ট" 

প্রতিচিত হইতে পারে না, ই সঙা। কিন্তু 
কেবলমাত্র শাস্ত্রের উপরেও এই প্রামাণা 
প্রতিচিত হয় ন!। আর শুগগ-শান্তমাত্র- 
প্রতিঠিত নিষ্ঠা বালির লাধের মতন, অতি শয় 
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ঝুঁডিয়া যায় । ইহাতেও প্রকৃত ধরঙ্মজীবন গড়িক়! 
উঠেনা। হদদম্দ এই কোমল অদ্ধাতে লোককে 
আচারবান্‌ করিতে পাবে মাত্র, কিন্তু সাধক 
করিতে পারে না । শান যখন তত্বমরশা 
কর উপদেশের দ্বার! সার্থক হইয়া, শ্বান্ুভৃতির 
দ্বারা সমর্থিত হয়, তথনই তাহা প্রামাণ্য- 
মর্যাদা লাভ করে। এই জন্যই শান্ত, গুরু ও 
স্বান্ভৃতি--এই তিনের এক্বাকাতাকেই 
সত্যের প্ররুত প্রামাথা বলা হই থাকে | 

কিন্ত ব্রাহ্মদমাজ এ পর্যাস্ত এই প্রামাণোর 
উপরে আপনার ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও ধর্থাপাধনকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। রাজা রাম- 
মোহন এ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু 
ব্রাহ্গদমাজের পরবর্তী আচাধ্যগণ প্র তপক্ষে 
কেবল স্বানুভূৃতির উপরেই ব্রাঙ্গধর্মকে গড়ি 
তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন । বহুদিন পর্থাস্ত 
আমিও কেবলমাত্র স্বাচ্ুভৃভিকে আশ্র্গ, 
করিয়াই চবিয়াছিলাম--খখনও সে আশ্রক। 
পরিত্যাগ করি নাই। ক্বাতিহতের” হাঁক 
ধরিয়া বিধ-সতোর 'সন্ধানেইও পথে? বাসি 
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সমাজে আসিয়াছিলাম । কোনও দিনই ব্রাঙ্গ- 
সমাজের লোকমতকে সেই সতোর আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করি নাই। পেবেন্দুনাগের মতকে 
সংকীর্ণ ও কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ও সাক্ষাকে 
কল্পিত বলিয়া ছাড়িয়া আদিয়! বিস্তা-বয়স- 
সাধন-ও-চক্সিত্রগত উতৎকমাপকর্ষ-নির্বিশেষে 
স্রাহ্মসমাজের আধিকাঁংশ সভোব মতামতকে 
সত্যের প্রামাণ্য বপে গ্রহণ করাতে, আর কারণে? 
শ্রাক্মধণ্ম রক্ষা পাইতে যদ্রি পাবে পাঝক 
আমার ব্রাহ্মধন্ম রক্ষা পায় বালিয়া শিশ্বীস করি 
না। প্রথম যৌবনে স্বান্থভতির খাতিবে 
সনাতন কতি ও প্রাচীন তির প্রামাণাকে 
বঙ্জন করিয়াছলাম। শত ও স্থান 
ভূতি উভগ্নকে ভাসাইয়া দিগ1, পঞ্চাশ ফাঢ- 
বৎসরের স্মৃতিকে ধর্থের প্রতিষ্ঠা 9 প্রামাণ্য- 
রূপে গ্রহণ করিতে পারি না পাকা এ পথে, 
এই ভাবে, ত্রাহ্মধন্মের শুদ্ধ রাখিবার জঞ্ট 
চেষ্টা কিতেছেন, তীাহাদেরই খাতে পান- 
মোহন-প্রবারতত সমাজের অপঘাওমুত্্যু 
ঘটিতেছে। এ মরণক্ষে যে আলিঙ্গন করিতে 
চাহে না সেই ষে ব্রাহ্মাসদান্তাক বজ্জঞন 
করিতেছে, এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। 
যেখানে জীবন, সেইখানেহ গতি ও বৃদ্ধি। 


আছ 


বেখানে বিকাশ ও কত্ত, সেইখানেই পরি- 


বর্ভন। নুতরাং পরিবর্তনকে ভয় করিলে, 
মৃত্টুকেই আলিঙ্গন করিতে হর, আঅমূতের 
পথে চল! যায় না। শ্বাভিমতের হাত ধরিয়া, 
স্বাধীনতার ও সত্যের সন্ধানে, প্রথমযৌবনে 
ব্রাক্মদমাজে দ্মআসিয়াছিলাম। ক্রমে শুন ম্ানু- 
ভূতির উপরে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না দেখিয়া, 
সধ্‌ একর 'আপ্রায়লাভ করিয়া, ভীরই কৃপায়, ধীরে 
খীয়ে সার্থক গাস্ট্েরও আশ্রুরলাত করিতেছি। 


জ্ীতীকৃঞ্ণচতস্ 


৪১১৭ 


একদিন ভাবিয়াছিল।ম কেবল আমি ধাহাকে 
সত্য ভাবি, তাহাই বুন্ধি মৃতা। এখন 
দেখিতেছি, আমা স্বাভিমত সত্যের একদিক 
মাত্র প্রকাশিত করে। আমার স্বাভিমতের 
সত্যানত্যের কষ্টুপাথথব বিশ্ব্গনের নঞ্চিত 
অভিজ্ঞতা । এন সঞ্চিত অভিজ্ঞতারই নামা- 
স্তর শান্ত্র। আব এই শাস্সেরও সতাসত্যের 
কাঙ্চপাথব আছে। সে কষ্টিপাথর দাধনা- 
ভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বদশী সদগুক। এই তিনের 
কেহ শত ও স্বপশাপ্ধ নহেন। শাস্ 
গুরুবাকাকে স্প্রমাণ করে গুরু শান 
ধাকাকে সাথক করেন) আর স্বাভিষমত 
শান 9 গুক উভয়কে সপ্রমাণ করে। গুরু গ্রহণ 
করিয়া খাভিমতকে বজ্জুন কবি নাই, তাঙ্বাকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। শাস্ত্রকে 
ম্যাপ দিয়া ৮ এবং স্বান্থুভতির প্রামাণা- 
যধাদ। নষ্ট কার নাই, বরং দু করিয়াছি । ষে, 
পথ ধরিয়! প্রথম যৌবনে ত্রাঙ্মমাজে আসিয়া- 
ছলাম, সেই পথেই গুরু পাইয়া, 
শানু পাহতে'ছ। কুলগুক্ ছাড়িম্বা সদ্গুরু 
পাইয়াছি। কুশান্ত্র ছাড়িয়া সুশাস্ত্র পাইয়াছি। 
মানস-কল্পনাকে ছাড়িয়া বিশুদ্ধ স্বান্ুভৃতির 
সন্ধান পাইতেছি। কিন্বদস্তি প্রতিষ্ঠিত, 
প্রাণহীন কষ্তোপানন! ছাড়িয়া, গুরুরুপায়, 
অতি অকিঞ্চন এবং অকৃতি হইয়াও, ধীরে 
ধীরে পরমশ্ত্ব কৃষ্ণতত্বের আভাস পাইতেছি। 
জীবন মাত্রেই গতিশীল। গতিমাত্রেই পরি- 
বর্ভন আনে। বাচিয়া থাকিলেই চলিতে হয়। 
চলিতে গেলেই ঘটার পর খাট পার হইয়া 
যাইতে হয়। নিতান্ত জড়ত্ব প্রাপ্তি মা হইলে, 
জীবনের প্রত্যক্ষ পরিবর্তন-আোতের বাহিরে 
পড়িকা থাক! ষন্তব হম্ব' না। 'লীবন্গে কত 


সত্যেতেহ 


৪৯৮ 


পরিবর্তন ঘর্টিয়াছে, আরো! কত পরিবর্তন 
ঘটিবে। জন্মে জন্মে কতভাবে এমনি কতিয্পা 
বিবর্তিত ভইয়া ফুটিয়! উঠিব। ভাতে ভয় 
ইহাতে লজ্জার বা ছুঃখর কথাও 
ভারাইয় 


করি না। 
কিছুই নাই। 
না যাই, কেবল একটম'হে চাহ। 

আর, এক সময়ে নিধাকাব ব্রহ্গতস্বের 
অনুশীলন করিতাম, আজ কৃষ্চতত্বেব সঞ্ধানে 
ফিব্রিতেছি বলিয়া! যে গেই হাঁবাউয়াছি এমনও 
বলা যায় না! । কি কিয়া এহ নিরাকাব ব্রঙ্গ- 


তাৰ ঘেন খেই 


তত্বের অনুশীলনে পব্ ই, হাভারও একটা 
ইন্তিরশস আছে। সেই ঠন্িনাসৰ অলকত্রটা 
ধরিয়া বিচার করিণেই ত্রাঙ্গপমাঙ্জেব নিবাকার 
ব্রহ্মতত্বেধ সঙ্গে যে এই রুষ্চতত্বেব কোনও 
ধীকাস্তিক [বরোধ নাই, ইভা বুঝািতি পাকা 
যায় । দেশ-প্রচলিত পুঁজা-পদ্ধতিভে বভবিধ 
খাকার দেবমুভির বল পতি দেথিয়াই, 
আমাদের বিচাববুদ্ধি বিদ্রোহী হইয়া উনিযা- 
ছিল। যিনি এই বিশাল বিশ্বেব আষ্টা ও 
নিয়ন্তা, মানুষ আপনার হাতে তাহার কোন ৪ 
প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিতে পারে, ইহা 
কিছুতেই যুক্তিযুক্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি 
নাই । এই সাকারোপাসনাব বিরুদ্ধেই নিরাকার 
ব্রঙ্দোপাসূনার প্রতিষ্ঠা হয়! তত্ববস্ত্রব 
সন্ধানে ঘাইফ্া, ব্রা্গসাধাবণে নিরাকার ক্রহ্ধ- 
তদের গ্রতি&1 করেন নাই ; সাকারোপাসনার 
প্রতিযাদ করিতে যাইয়াই, ইীকে অবলম্বন 
করেন। সুতরাং ব্রাঙ্ছদযাজের মুল নিরাকার- 
বাঙ্গ, প্রকৃতপক্ষে নিরাকার ব্রহ্গতত্ব 
নহে! ধ্েশপ্রচলিত উপাসনার দেবমুত্তি 
সকল ঈশ্বর-মুতি নহে, কেবল ইট মৃদ্ধি ত্র, 
ঞ্ কথাটি! আমরা তখন বুরি নাই | এখনও 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


'অনেকে ইচা জানেন না। ঈশ্বর-তত্ব যে 
নিরাকার তত্ব জগতের অষ্টা পাতা যিনি, শ্তার 
যেকোনও হাত পা নাই, হিন্দু এ কথা চির- 
'দনই জানেন ও বুঝেন। তিনি কখনও ঈশ্বর- 
মূর্তি রটনা করেন নাই। যে মূর্থি সম্মুখে 
রািয়া হিন্দু পুজা অর্চনাদি করেন, তাছা তার 
ইষ্ট মৃত্তি মাব্র, বিশ্বশিয়স্তার প্রতিমূর্তি বা 
পতিচ্ছবি নহে | রোমান্‌ ক্যাথলিক্‌ খুষ্টায়ানের 
যিশ্মুত্তি বাস্তবিকই ঈশ্বরমর্তিজ্ঞানে পুর্জিত 
এহজন্য এই সম্প্রদায়ের খুষ্টীয়ানেরা 
নিজেরা মুর্ভিপুজ'  কবিয়াদ। অপর 
সম্প্রদায়ে মুভ্তিপূজাতে ঈশ্বত্রে অবমাননা 
ভয় বলিরা মান কবেন। কিন্তু বিষুমুর্তির 
উপাসকেবা ঈশ্ববের অবমাননা! কবেন, হিন্দু 
শিবোপাসক কদাপি এখপ বলেন না। তারা 
নিজেবাই শিবলিঙ্গেব পুজি! করেন কিন্তু তাঁই 
বলিয়া যারা অগ্ঠ মুভির ভজন! করেন, তারা 
অধম্ম করিতেছেন এমন কখনও ভাবেন না। 
হিন্দুর উপাসনার বিভিন্ন মর্তিসকণ, ঈশ্বর মুর্তি 
নতে , তিনন ভিন্ন সাধকের অন্তরে প্রকাশিত, 
ষ্টার বিশিষ্ট সাধনাব দিদ্ধামূর্তি মাত্র । এসকল 
ইষ্ট মুক্ত মুলে 9 আদিতে সাধকবিশেষের 
মমাধিব অবস্থান ভাহাদের অপরোক্ষাঁ- 
মুভূতিতেই  ফুটিয়া উচিয়াছিল। সে মুগ্তি 
অভিত্ত্রীর, চিন্ময়, তার বাহিরে কোনও ন্বপ- 
রসাদি থাকে ন।'। সাধক এই অতীন্দ্রিয়- 
প্রতাক্ষকে, সাধনমৌকর্যার্থে,র আপনার 
ম'নসপটে ধরিয়! রাখিবার জন, প্রথমে তার 
অনুরূপ শব্ধাত্বিক1 ধ্যানমূর্থি রচনা কয়েন) 
এবং ক্রমে স্তাছাকে আপনার সর্বেক্টিয় ছারা 
সম্ভোগ কারিধার জন্ভ, সাকার যনবমূর্তিকগে, 
গড়িয়া কোলেন। ইহাই আমাদের দেশের 


হল । 


৬ষ্ঠ সংখ্য! ] 


প্রচলিত মূর্তিপূজাব্ ভিতবকার কণা! । ইহারই 
অর্থ-_“সাধকানাং হিভার্থায় ব্রঙ্গণে। বূপ- 
কলপনা।” এই “রূপ” একজন আর একজনের 
জন্ভ গড়িয়া! দিতে পারে না। সাধকেরা নিজে 
আপনাদের সাধনসৌ কণ্যার্থে মাগন আপন 
ইষ্টদ্েবতাৰ এ দমকল মানস-মূন্ধ রচন কবেন। 
এ সকল ঈখবমূর্তি নভে--ইষঈমূর্তি মাত । 
কিন্ত গতানুগতিক কর্মকাণ্ডের অনদরণ 
করিম! ধাবা এই সকল মর্ভিব উপাসনা কাবন, 


ভারা এ তত্ব জানেন ন'। আমর উহা 
জানিতাম না। এই জন্যই এই কল বাহ্া- 
পূজার প্রতিবার করিতে যাইয়া, এই 


সাকারোপাননার প্রতকুলে, নিবাকারোপাসন! 
প্রবর্তিত করি। অর্থাৎ দেশগ্রচপিত সাঁকা- 
রোপাসনার বিরুদ্ধে আমর! একট' নিরাকার- 
বাদেরই প্রতিষ্ঠঠ কতি মাত) প্রকৃতপক্ষে 
কোনও নিরাঁকারতন্তের প্রতিষ্ঠা করি নাই। 
ফলত: শঙ্করবেদান্ত-প্রতিঠিত বন্ধত্ত্বই 
একমাত্র সত্য নিরাকাব তত্ব। সে তত্ব 
নিগুপণ ও নির্কিশেষ। কেবলনাত্র ত্রক্ষা- 
স্ৈকত্বানুহৃতির দ্বারা সে নিরাকার তত্বকে 
ধরিতে পার! যায়। কোষপঞ্চক যতক্ষণ 
না ভেদ হইয়াছে, ততক্ষণ এই অদ্দৈত ব্রন্মজ্ঞান 
লীভ হয় না। এই জন্ত ব্রন্ষের স্বরূপো- 
পাগনাকেই শঙ্করদপিদ্ধান্ত একমান্জ সত্য 
উপাসন! বলিয়! গ্রহণ করেন। সকল ইন্জিয়- 
চেষ্টা একান্ত নিরস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, এ 
উপাসনা সন্ভব হয় না। পমাধির অবস্থা 
লা কঞ্জিলে পয়েই কেবল সাধক স্বন্ূপো- 
পাদনার অধিকারী হন। এ অবস্থা 
১ 'বঁভদিন না এ অবন্থালাভ 
“গাছে, রব জীব দিয় অধিকারের সাধন 


স্রীস্রীকৃষ্ণচতত্ 


নি৭৯ 


ভজন করিবে । নিম্নতম অধিকারীর পক্ষে 
শঙ্করনিদ্ধান্ত প্রহীকোপাসনার এবং মধ্যম 
আধধিকারীর জ্রল্প সম্পদুপাসনার বাবস্থ। 
করিয়াছেন। প্রতীকোপাপনাকে আঅধ্যাস- 
জনিত উপাসনা বলে। অন্তত দুষ্ট পরত্রাব- 
ভাপঃ _-'কে অর্যাপ বলে। অগ্ত দেশে ও 
অগ্তকালে তবে বন্ব-বিশেষ পতাক্ষ হইয়াছিল, 
ঘে দেখে 9 ঘে সময়ে সেই বস্থ উপস্থিত নাই, 
সেখান ও মেকাল অন্ত বস্থাতি তাব আক্বোপ 
করান নাম মধাস। একদিন বনে সর্প দেখ! 
গিরাছিল। গুহপ্রাঙ্গণে বে বজ্জু পড়িয়া আছে, 
তাহাতে -সই সর্পের জ্ঞান আবোপ করিয়!, 
এইট বঙ্ছুদক দেই সর্প মনে করার নাম 
অধ্যাপা। অন্তবে কোনও দিন ইঞ্টদেবতার 
আভা পাওয়া গিয্াছিল। সেই পৃর্বদৃষ্ট 
বস্ত্রযক যে কাঠলোষ্েে তাহা বস্ততঃ নাই, 
তাহাতে আবোপ করাই এই প্রতীকোপং- 
সনার লক্ষণ । শঙ্করবেদাস্ত মতে দেশ- 
গ্রচলিত মুর্তিপজা এই প্রতীকোপাদনারই 
অন্তর্গত। নিয়তম অধিকাবীব পক্ষে ইছাই 
বিহিত। মধামাধিকারীর পক্ষে বেদান্ত 
সম্পদ্রপাসনাব বিধান দিয়াছেন। সম্পতুপাসন! 
সম্পদ-জ্ঞনেব উপরে প্রতিষ্ঠিত। ছুই বস্তবর 
মধো কোনও সামান্য ধর্ম দেখিয়া, ক্ষদ্রতর 
ও আয়তাধীন বস্তর সাহাযো বৃহত্তর ও অনায়ত্ 
স্তর যে জ্ঞানলাভ হয়, তাছাকেই সম্পদ্জান 
কহে। পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মতন গোল 
_-£ই ভৌগোলিক জ্ঞানকে সম্পদ্জ্ঞান বলা 
যাইতে পাবে। যেমন পৃথিবীর ও কমলালেবুর 
মধ্যে একটা সামান্ত ধর্ম আছে, সেইরূপ সুধ্যের 
সঙ্গে ব্রহ্মবস্তরও একট! সামান্ঠ ধর্ম আছে। 
শধ্য শ্বগ্রাকাশ--আর কিছুর তারা শুর 


€ ০০ 


দেখ! বায়না। আরু হুর্ধয জগত্প্রকাপক-- 
আপনি প্রকাশিত হইতে যাইয়াই জগতে 
প্রকাশিত করেন, জগৎকে গ্র্তাশত কবিতে 
যাই্য়াই আপনিও প্রকাশিত হয়েন। স্ব প্রকাশস্থ 
ও জগত্প্রকাশকত হৃধোর ধর্ম | ইহা ব্রন্মেরও 
ধর্দ। চৈতন্তশ্বদপ পরত্রঙ্থও স্ব প্রকাশ ও 
জগঃপ্রকাশক । সুতরাং শুর্যেব সঙ্গে ত্রন্ষের 
এই সামান্তধর্্মকে নাশ্রয় করিয়া প্রত্াক্ষ স্র্ধা 
গ্রছের ধ্যানযোগে ব্রন্দোপাদনা কর! সম্পছ- 
পাসনা। মধাম অধিকারীব জন্ত বেদান্ত এই 
জাতীগ্ন উপাসনারই বিধান করিয়াছেন । 
বাক্ষদমাজের ঈপ্/দনাক্কে স্বরূণ উপাসন! 


বল! যায় ন!। শ্বজূপ-উপাপনায় সকল ইন্নিয়- 
চেষ্টা একাস্তভাবে নিরস্ত হইবে । কিন্ত ব্রাহ্ম 
সঙ্গাজের উপাসনায় তাহা হয় না। বাক্য এই 


উপাসনার বাছন। উপমান ও অন্ুমান এই 
উপাসনার প্রাণ। উপমান ও অঙশ্গমান সম্পদ্‌- 
জ্ানেরই মাশ্রর, শ্বরূপজ্জানের তি বত নছে। 
হাঙ্ষলমাঙ্জগের প্রচলিত উপাসনাকে নম্পঃ 

পাসনাই বলা যায়| এট উপাসনাপ ইষ্ট 
দ্বেবতার মুন্সী মৃত্তি রচিত ছয় না বটে, কিন্তু 
বাঘ ননী মুত্তি সর্বদাই রচিত হইয়া থাকে । কিন্ত 
প্রকার নিরাকারতত্ব অবাঙমনসোগোচর। সে 
বকে বাকামনের গোঁচরীভত কবিতে গেলেই 
কার কার দিল্াকারত্ব থাকে না। ঝরন্ধ- 
সমাকের রাস্কায়ী উপানন] ও নিরাকার ক্রচ্ষেতে 
জনসধর্দ আরোপ কর! থাকে। 
ইহাতে স্মধারও আছে । এ-ও সতা-উপাদনা 
নকে। প্রচলিত তথাকথিত সকারোপালনার 
দ্বার, ইঞ্দেবতার চস্কগ্রা্ূপ, প্রচলিত 
ডখ/রুখিত .নিরাকাঝরোধাস্নার উপজীবা কূপ 


নহে ননদ 4 লী 


ব্দদর্শন 


হৃতরাং 


দক্মার বূপকে &ন 


[১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৭ 


পার্থকা, হিন্দুদমাজের মৃত্বিপুষ্থাত্ধে আ।র 
বাহ্ধদমাজজের মামুলী নিরাকার উপাধনার দেই 
পার্থক্য মাত্র রহিয়াছে। মুলে £*এর মধ্যেই 
অধ্যাস অর্থাৎ যাছা উপস্থিত নাই, তার 
আরোপ আছে। 

প্রকৃত নিবাকারতব আর নিগুণতত্ব 
একই কথ!। যাহ! নিরাকার, তাহাই নিগুণ, 
তাহাই নির্বিশ্েষ। ভেদপ্রতিষ্ঠঠ করাই, 
আকারের মুখ্য ধ্ম। আকাশবস্্ব ত নির1- 
কার। কিন্তু যখনই এই আকাশ ভিন্ন ভিন্ন 
আধারে আ।বন্ধ হইফা পরিচ্ছিপ্ন ভাব ধারশ 
করে, তখনই তাহা ঘটাকাশ, পটাকাশরূপে 
সাকার হইয়া পড়ে। এইরূপ বরক্ষবস্ত যখনই 
জীব ও জগৎ হইন্ডে ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হন, 
তথনই বিশিষ্ট হইয়া, নিরাকারধর্্ম হারা ইয়। 
ফেলেন। ব্রহ্ম যদি আমা হইতে একান্ত ভিন্ন হন, 
তাহা হইলে, আমার আগিত্বের সীমাই তাহাকে 
সীমাবদ্ধ ও সাকার করিকা তোলে । কোনও 
বিশি্ গুণ আরোপ করিলেও অপর বিরুদ্ধঞ্জণ 
হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া, দেই সকল 
বিরুদ্ধগুণর দ্বারাই তিনি পরিচ্ছিন্ন ও সাকার 
হুইয়। পড়েন। এই জন্তই, এ সকল অনঙ্গতি 
নিপাক্ৃত করিতে বাইয়া, বেদাস্ত ব্রহ্ধবন্তর 
নিরা কারত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার [নগুণত্ব, নির্ধিশেষস্ব এবং খআইৈত- 
তত্ব প্রতিষ্ঠিত করিন্াছেন। শ্ষরপিদ্ধান্তের 
এই আঅইদ্বততবই একমাত্র সাচ্চা লিরাক্কার, 
তত্ব! অপর বাবতীয় নিরাকারবাদ আছে; 
তাহা সত নর, নত্যাভাস মাত্র । 
ররাঙ্গপূমাজের নিরাকারবাদ ও খাছ? 






৬ন্ত সংখ্য। | 


দ্বৈত সিদ্ধান্তে যাইয়া পৌছিতে হয়। আর 
আপনার সম্প্রদায়ের এই নিবাকারতন্দ্ের 
অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়া, তন্তি- 
পঙ্থার অগ্ুসরণ করিলে, তীঙ্ভাকে পরিণামে 
বৈষববেদাস্তের অচিস্তা ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে 
যাইয়া সকল জিজ্ঞাসার নিবুত্তি করিতেই হইবে। 
ইহা! ছাড়! ব্রাহ্ম সাধকের সম্মখে আব তৃতীয় 
তি নাই। ব্রাঙ্গলমাজেব মূল সিদ্বা্থ* ও 
সাধনার সঙ্গে একদিকে শঙ্কবসিদ্ধান্তের 
অন্ত দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবপিদ্ধান্তের উভযেবই 
কোনও এ্রকান্তিক বিবোধ বা প্রকৃত অসঙ্গতি 
নাই। জ্ঞানপ্রধান ব্রাঙ্গ সাধককে শঙ্কব-বেদান্তের 
আঁশয় গ্রহণ করিতেই হইবে । ভাবপ্রধান 
ও ভক্কিপ্রবণ ব্রাহ্ম সাধককে সেইবপ বৈষ্ণব- 
বেদাস্তের শরণাঁপর হইতেই ভইবে । আঁঘোৌবন 
যে ব্রাঙ্গসিদ্ধীস্তেৰ ৭ ব্রাঙ্গদাধনের অন্সবণ 
করিয়াছি, তাহার সঙ্গে প্রত বৈষ্ণব 
সিদ্ধান্ত ও সাধনার কোনও একান্তিক বিঃবাধ 
আছে বলিয়া বুঝি না। বব” ভাবের ঘব চর 
না করিয়া, লৌকমতের মুখাপেক্ষী না হইয়া, 
যে ব্রীক্ধই আপনার সিদ্বাস্তকে আশ্রয় কিয়া 
কু্গলাধন করিবেন, তীহীকেই ইহ জনাম না 
হউক আ'র জনমে, কৃষ্ণতত্বের সাক্ষাৎকার 
পাইয়া, রুঞ্চজভজন! কবিতেই হইবে, এই 
বিশ্বাসই দৃঢ় হইতেছে। ব্রাঙ্গধর্ম্েৰ মধো যতটুক 
খাটি সভা আছে, তার সঙ্গে শ্রী্ীরুষ্ণতত্বেব 
€কানগ বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই ও 
থাফিতেই পায়ে নাঁ। 

কলন্ঃ এ জগতে সত ত্যে কোথাও 
কফ্ষোনও বিষে নাই | কথন ৪ কোনও বিরোধ 
সম্ভহে লা। যাহা জাছে তাহাই সত্য,এ সতোর 


ছুই প্) প্র উন্্িক্প্রভাক্ষ, আর এফ অতী- 
বট 


প্রী্রীকৃষ্ণতন্ 


৫০৬ 


ক্্রিঃ অপরোক্ষা্চভৃতি । এ ছাড়া সতাশ্যতের 
আব তৃতীর পন্থা নাহ । বাবহারিক সত্য 
ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেব, আর পাবমার্থিক সতা আত্ম- 
সাক্ষাৎকাবের উপবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই 
হই জাতীয় সমভ্যই অপরোক্ষ অভিজ্ঞতাকে 
অবলম্বন করিয়! প্রকাশিত হয়! 
ওই অপবোক্ষ 


আমাদের 
ভিন্ন ভিস্স 
অবস্থাধীনে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্ত কদাপি 
অসঠ্য হইতে অসতাট! সর্বন্তই 
বেখালে যে বস্তুবা যে ভ'ৰ 
নাভ, কেবণ কল্পনাহ সেখানে তাভার আরোপ 
কবিয়া অনত্যেব সষ্টি করিয়। থাকে । এই 


অভিজ্ঞতা 


পাবে লা। 


কঙ্গনা হি, 


কণ্পনা আমাদের মনোবাঁঞুকে নিঈ্তই আচ্ছন্ন 
করিরা থাকে । এহ 


জন্ত5ভ আমরা যাহা 
দেখি, সর্বদাই তার চাইতে ঢের বেশী 
ভাবিয়া লই | নতটুকু সা বা বন্ত 


আমাদের ইন্দ্রিয় প্রভাক্ষের বা আত্মসাক্ষাৎ- 
কাবের [বিষষীভূত হয়) আমরা সর্বদাই 
আমাদব এহ কন্পনাখলে তাহাকে ছাড়াইয়। 
গিম্বা আপন আপন মনগড় সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা 
ববিয়া থাকি। আমানের এইক্স্প 
মনগড়া সিদ্ধান্ত নমকলই দুনিয়ায় বত গোল 
বাধাইয়া তোলে। 

আমাদের গ্রাচীন শ্রান্ত্রের “অন্ধের হস্তি- 
দশন ন্যায়''__-এই কথাটাকেই অতি স্ন্দর 
করিয়া ফুটাইয়। হলিয়াছে। হাতী জঙ্থটা 
কেমন, এই কথাট1 জানিবার জগ্ত অন্ধের 
হাতীর নিকট যাইয়া প্রত্যেকে তার একটা 
একটা অঙ্গ পৰীক্ষা কবিয়া আসিল। একজন 
হাতীর কান ধরিয়! আসিল, আর একজন 
তার শীড়ে হাত বুলাইয়া আসিল, আর 
একজন তার পাঁষে ধবিয। আসিল । হাতীর 


আব 


৫০৯. 


কানট। যে কুলার মতন, শুডটা যে অজগর 
পাপের মতন, পা? টা যে থামের মতন, ই। 
মিথা নয়। কিন্তু কান, শুড, পাতো আর 
গোটা চাতী নয় | অন্ধেবা সে গোটা হাতীকে 
তো! জানিতে৪ পাবে নাই। তারা তাৰ 
কেবল একটা একটা অঙ্গের জ্ঞানই লাভ 
করিধাছিল, অথচ আপন আপস কল্পনা" 
বলে সেই মঙ্রকেই অঙ্গী ভাবিয়া লইয় পর 
স্পরেব সঙ্গে বাকৃবিতণ্তা বাঁধাইয়া দিল। বত 
টুকু ইহাবা সাক্ষাত্ভাবে প্রভা করিম্মাছিল, 
তাহা সম্পূণ সত্তা। কিন যতটুকু কর্পনা 
কবিয়াছিল, ভাহ' হষুর্জৰ নিথ্যা। | ইভার] যদি 
কেবল আপন আপন প্রত্যক্ষ সতাটকুরই 
প্রতিষ্ঠ। করিতে যাইত, কোন? গোগহ বাধিত 
না। হাতীব কানটা কুলাব মতন বাঁলয়া 
ভার শুডট। যে অন্গগরেধ মতন বা তাৰ 
পাস্টা যে থামেব মতন নয বাঁ হতে পাবে না, 
ইারা ঘতট্রক 


গার মধো 


__এমন কোনও কথ। নাহ । 
নিজেবা প্রন্যান্ম কিয়াছল, 
কোনও বিবোধ ছিল না। বিবোধ বাধিয়া 
উঠিল, তাদের কল্পিত মন্গডা ভাতীগুলোকে 
লইয়।। আপন আপন কগন।কে সত্য বলিয়া 
প্রতিষ্ঠিত করিতে বাইয়াই ইহারা পরস্পরের 
পঙ্গে এই মারামাবিটা বাধাইয্লাছিল। 

মানুষ ধর্শমত ও ধন্মসাধন লইয়া! এ জগতে 
যে মারামারি কাটাকাটি কবে, তাহা এহ 
অন্ধের হস্তিদর্শন ন্ায়েরঠ মতন। ধর্্মবস্ত 
বিরাট, ভূম। অনস্ত। এ ২স্ত সার্বভৌমিক, 
বহুমুখী । বহুভাগাবলে মাগয এই বিরাট 
তত্ত্বের কণামাজ গ্রহণ করিম থাক । কিন্তু এই 
প্রতাক্ষ কণামাত্র ধর্্মকেই সে সম্পূর্ণ ধর্ম বলিয়া 
অপর সকলের উপরে জাহির করিতে যায়। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


ইনাতেই যত গোল বাধে । আর বস্ত-বিশেষের 
অণ্শ বা অঙ্গ মাত প্রত্যক্ষ করিয়া সেই 
অংশ ব! অঙ্গকেই সম্পূর্ণ অংশী বা অঙ্গিরপে 
গ্রহণ করা মানস-কল্পনারই ধর্ম । ধর্মজগতে 
এইট সকল মনগড়া সিদ্ধান্ত ও মানস-কল্পনা 
এইয্লাই মানুষ পবস্পবের সঙ্গে এত বাঁকৃবিতগ্ড। 
9 মাবামারি কাটাকাটি করিয়! থাকে | ফলতঃ 
(ক ব্যবহারিক জগতে কি পারনার্থিক বাজ্যে 
কোথাও গ্রারুত সত্যে সতো কোনও বিরোধ 
বাঁ অসঙ্গতি নাই-__থাকিতেই পারে না। 
অঠএব আধুনিক ব্রাহ্মলমাজের সিদ্ধান্তে 
বস্ডটুকু গ।টি সতা আছে, অর্থাৎ এ সিদ্ধান্তের 
যেটুকু ব্রাহ্মণণের নিজদের প্রকৃত ও প্রতাক্ষ 
*ইতে জন্মিমাছে,-বৈষ্ণব- 
সিদ্ধান্তের খাটি সতোর ও বৈষ্ণব-সাধনার 


সাধন-অভিজ্ঞতা 


প্রকৃত ও প্রতাক্ষ সাধন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার 
ভেদ থাকা সম্ভব, বিবোধ হদয়া অসাধ্য । 
কিন্থ ভেদ আব বিরোধ যে একই কথা নয়, 
এ কগাটাও আমরা সকল সময় মনে করিয়া 
বাখি না। 

ব্রাহ্মদমাজের মতের কতকগুলি ভাবাত্মক 
বহ্ধতত্ব ও 
ধম্মপাধনেব কতকগুলি নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত লক্ষণ 
আছে; আর কতকগুলি লক্ষণ, অপরাপর 
ধন্মের দিদ্ধান্তে ও সাধনে যার উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহা নাই ও থাকিতে পারে 
না; ব্রাঙ্গগণ ইহাহ বিশ্বাস করেন। 
পূর্বোক্ত লক্ষণগুলিকে ভাবাত্মক বা দহ” 
বাচক বল! যাইতে পারে; শেষোক্ত লক্ষণ” 
গুলি অভাবাত্মক বা “না”-বাচক। আঙ্গ- 
সিদ্ধান্তের “ই, বাচক কথাগুণি এই £-- 

(১) ঈশ্বর আছেন । এই ঈশ্বর বিশ- 


আব কতকগুলি অভাবাত্মক। 
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ব্শ্ধাণ্ডের আষ্টা ও নিয়স্তা। তিনি সত্যন্থরূপ, 
জ্ঞানন্বরূপ, অনার্দি ও অনন্থ ব্রহ্ম) তিনি 
অমৃতনিকেতন, শান্তম্বভাব, মঙ্গলনংকন, 
নিক্ষাম, অপাপবিদ্ধ, এবং একমেবাদ্বিতীয়। 

(২) এই ঈশ্বব জীবের অন্থরে বাস 
করেন । তিনি অন্থ্্যামী পুপ্ষ এব, জীবের 
নিত্য-উপাস্ত । 

(৩) মুভ্যতে মানুষের দে নষ্ট হয, 
কিস্ত তার আন্মবস্তর অবিনশ্বর « অমব। 

(৪) এই ঈীশ্ববতনত্ ৪ পবণলীকত ও 
উভয় তব্বই মানবের আত্মপ্রতায়সিদ্গ ম্াৎ 
তাহার সহজজ্ঞান বা ইনটুইযণেব দ্রাবাই যানুষ 
এ সকল তন্কে প্রতাক্ষবৎ জান:৩ পাবে। 

এই গুলিই ব্রান্গদমাজেব ভাবাঞ্ুক বা 
ই-বাচিক সিদ্ধান্ত । ত্রাহ্মনাদক ও আচাধ্যগণ 
এগুলিকে আপনাদেব আন্তত্রিক অগ্রগতির 
দ্বার প্রত্ক্ষ করিয়াছেন, কিন্তা ধাভারা 
সাধনবলে পুর্ব পূর্বধালে এ সকল তর্রের 
সাক্ষাৎকার লাভ কবিরাছিলেন, তাহাদের 
সাক্ষ্কে আপন আপন বুদিবিচাব সম্মত 
দেখিয়া গ্রহণ কবিযাছেন। 
জগতের উন্নত ধম্মমাত্রেই সতা বিয়া স্বীকও 
হয়। খৃষ্টায়!ন্‌, মুদলমান্‌, শক্ত, বৈষুব উুদী, 
প্রভৃতি সকল প্রসিদ্ধ সম্প্রপায়ই এ সকল মতে 
বিশ্বাস করেন। এমন কি এগুলিকে ত্রাঙ্গ- 
সমাজের বিশিষ্ট মতও বল! যায় না। এগুলির 
দ্বার! অপরাপর ধন্ধমদমাজের সঙ্গে ব্ান্থসমাজেব 
বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই | ফলতঃ ত্রান্ধ' 
লমাজের "হী”তবাচক বা ভাবাত্মক কোনও 
বিশিষ্ট মত নাই। ঈশ্বর-বিশ্বাস খৃষ্টাগানের 
বিষস্ধ নহে; যিশুখৃষ্টে বিশ্বাসই খৃ্ীযান্‌কে 
বিশিষ্ট .করিবাছে। ঈশ্থর-বিশ্বাস মুললমানেরও 


এ পক্ষণ ও 


স্রীপ্রীরুষঞ্ণতত্ 


৫০১ 


বিশেষত্ব নকে ; ৬জরত মোঞম্মদকে ঈশ্বরের 
প্রেরিত 'প্রবক্কাবপে গ্রহণ করিয়াই, মুলমান্‌ 


আপনার ধন্মবিশ্বাদাক বিশিই করিয়া তুলিক়্া- 


ছেন। ব্রাঙ্ছলমাজ এইবপ কোন৭ “ইত 
বাচক বা ভাবাঙ্সক সিদ্ধান্ত বা বিশ্বাদকে 
আশ্রয় করিদ্রা, জগতেব ধন্মণমাজে কোনও 
প্রকারের বিশিষ্ঠতীলাভ করেন নাই | অভাবা- 
এক প্রতায়ে, পনা+-বাচক সিদ্ধান্তেই ব্রাহ্গ- 
সম।জেল বিশেনত্ব প্রতিষ্ঠিত। রাঙ্গসমাজের 
“না” বাচিক মত ৪ বিশ্বাসগুলি এই 2 

(১) ঈশ্বর কোন অবতার নাই | 

1২) কোন? ধন্মশাস্থ শ্রান্তিশূন্ত কিম্বা 
নতোপ একমান ৭ অনলঙ্গনীয় প্রামাণ্য নহে। 
কোন ধশ্মোপদেষ্টা বা গু» 
ঈশ্ববের শাক্ত দস্বভাবসম্পন্ন এবং স্তান্তিশুস্ত 
হইতে পারেন না। 


টিন 


(৪) দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন কোনও 
ইন্দিয়গ্রাহা মূর্তি ঈশ্বরেব প্রতিষ্ছবি হইতে 
পাবে না। 

৫) কোন মানুষকে বা অপর 
কান স্ষষ্টপদার্কে, কিস্বা মানবহস্তরচিত 
কোন? পট বা মুত প্রতৃতিকে ঈশ্বর-জ্ঞনে 
ভজনা কবা কন্তুব্য নহে। 

এই অভাবাআ্মক মতগুলিতেই, বস্ততঃ 
ব্রাহ্মপমাজের বিশেষত্ব । এইগুলির দ্বারাই 
বিভিন্ন ধন্মলম্প্রদায় সকলের মধো ব্রাহ্মসম্প্রদায় 
বিশিষ্ট তইয়াছেন। আর অভাবাজ্মক পিদ্ধান্ত 
মাত্রেই 1দ্ববিধ ভিত্তির উপরে গড়িয়া উঠিতে 
পারে; কতকগুলি “না1”-বাচিক সিদ্ধাস্ত মানব- 
জ্ঞানের মূলপ্রকৃতি হইতেই প্রকাশিত হয়। 
মানবজ্ঞানের এই মূল প্রকৃতিকে ইংরেজিতে 


0905৯১81৬91 01,08210 বলে | এই 106০৫১- 


৫০৩ 


৮1৮ 01 (110801]1 হইতে যে সকল অভাবা- 
সক সিদ্ধান্তের গ্রতিষ্ঠ। হয়, তাহা একরূপ শ্বতঃ- 
সিদ্ধ। যেমন যাহা সামন্ত তাহা অনন্ত হইতেই 
পারে না। যাহা দেশে আবদ্ধ তাব দের্থ্য- 
গ্রস্থা দিধন্ম বা €*(67১10 থাপ বেঈ থ।কিবে। 
যাহা কালেতে প্রকাশিত তার পৌব্বাপগা 
বাঁ ১6৫৮৭5101 ন' থাকিয়া পারে না! | এই 
“ন1”-বাচক সিদান্তগ্ুলি মানবন্ছানের মল 
প্রকৃতির বা 10006501501 100115111- 
এর উপরেই পরিচিত হইয়াছে। 


তন্৯ হইলেও, এ সকলেপ প্রামাণা প্রভাঙ্গ, 


অপ্রঠাঙ্গ 


বই শ্রথপ 7 ছাড়া আব ধশ কিছু 


অভাবাস্সক বা 'না"ঃবাচক সিদ্ধাস্তর 
প্রতিষ্ঠা হয় তত্নমুদায়ঠ অনুমানের উপপে 
গড়িয়া উঠে। প্রত্াক্ষ তাহা তইতে 
যুক্তিপরম্পরা আশ্রয় কবিয়া বানা প্রত্যক্ষ 
হয় নাই, তার সম্বঞ্ধে কোনও সতা মথ্া। 
ধারণ! কবিয়া এয়া অন্ুমানেব কাশ 


অগ্চমান সব্বদাভ প্রতাক্ষেব বাভিরে চলিয়া 


যাহ। 


যায়। অন্ধের হপ্তদশন গ্ভার এহ অন্গমানের 


বগনর্ধন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ৯৩২০ 


প্রভাবই প্রচাব করিয়াছে । ব্রাঙ্গবমান্জের 
অভাবাম্মক বা"ন1-বাচক মতামতগুলি হয় 
উপরে 
প্রতিষ্ঠিত, না হয় কেবল অনুমানের উপরে 
পতঠিত। 
ডপবে প্রতিষ্ঠিত, অপত্যক্ষ সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ 


01006581057 (1১0081এর 


২২০০০৯৯৭৮০1 070820এর 


বত প্রবল হয়। এজাতীয় লিদ্ধাস্ত স্বত:- 
[সদ্ধেরহ মতন । এগুপিকফে বঞ্জন কব! 
অসাধা । 


ব্রাঙ্ছসমাজের “না”-বাচক সিদ্ধান্তের মধ্যে 
কোন্গ্তল 11610১১1১01 (15001)! এর 
ডপবে প্রতিষ্ঠিত আর কোন্গুলি ফেবল 
অন্মান-প্রতিষ্ঠ ; ইহার বিচার করিলেই, 
_। আকষত₹ ত্রাহ্মদিদ্ধান্তের বিরোধী কি না, 
আব বিরোধা হইলে, কোন্‌ স্থানে, কি বিষয়ে 
বাস্তাবক এ বিরোধ বাধে, এ সকল কথা 
প্রিদাব তইয়া যাইবে । 

বাবান্তরে এই বিচারে প্রবুন্ত 
বাসনা বিল । 


হইবার 


আবিপিনচন্দ্র পাল 


 এএস্মার সস ৯০ ক 


দ্রভভাগোর কাহিনী 


1 নি) 
গভীর রাত্রে জীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল । 
এইখানে জীন ভ্যালভীনের সংক্ষিপ্ণ পরি- 


চয় দিব! জীন ব্রাই গ্রামেব এক দরিদ্র 
কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে; 
বাল্যে লেখাপড়া কিছুই শিখে নাই, 


বড় হইয়া সে কাঠুরিয়ার ব্যবসা অবলম্বন 
করে। ন্লেহপ্রবণচিত্ত ব্ক্তির ন্যায় সে 


কতকটা ভাবুক গোছের স্থিল। তবে 
তাহার মুখভাবে অনাধারণত্ব কিছু প্রক্কাশ 
পাইত না। শৈশবেই তাহার পিতামাতার 
মৃত্যু হয়_মাতা চিকিৎসাবিজ্রা্টে হুতিষ্ষাগারে 
মার! যান, পিতা কাঠুরিয়৷ 'ছিলেন--বৃক্ষ 
হইতে পতনে তার মৃত্যু "ঘটে। জাংলারে 
থাকিবাঘ মধ্যেতার একমাত্র স্গী স্থিল। স্ফাধীর 


জীবদশা পর্য্স্ত সে তাহাক্ষে শমাুষ' ক্ষার ; 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ত্বামীর মৃত্যুর পর কিন্ত সাতটি পুত্র-কন্তা লইয়! 
সেত্রাতার স্কন্ধে ক্মআলিয়৷ পড়িল। চ্ছেলে- 
মেয়েপ্সা সবাই ছোট বড়টি ব্সাট বৎপরের, সর্ধব- 
কনিষঠটি একবৎসরের ছগ্ধপোষা শিশু । 
জীনের বয়স তখন পঁচিশ ৷ কতবার খাতিরে 
সে নিরাশয়! রিধব। ভগ্মীর ভাপ গ্রহণ করিল ' 
এপর্যন্ত তাহার বিবাহ ভয় নাঈ,-_-যৌকনকাঁল 
তাহার কঠোর পরিশ্রমে অতি কষ্টে কাটিতে, 
ছি, তাহার মধো ধ্প্রেমের অবকাশ ছিল নং, 
প্রশর্িনীও তাহার কেহ ছিল ন। 

পমন্তদিন প্রাণান্ত পরিশমের পর অবসন্ন- 
ভাবে গৃহে ফিরিয়া কাহান9 সহিত কথা না 
কহিয়া দে সফলের সহিত এ্ক্তত্রে আহারে 
বসিত। ভগ্মী প্রায়ই ভাঙার খাবাবের উত্কুষ্ট- 
তম অংশ আপন পুত্রকণগ্ঠাদের বণ্টন করিয়! 
দিতেন, ঝোলের আলু, মাছের মুড়! প্রভৃতি 
দেখিতে দেখিতে ভাভার থালি হইতে আ্ন্ত- 
কিত হইত-_জীন দেখিয়া দেখিত 1, থালির 
সহিত মুখ খু'ঁজিমী একমনে আহার কলিয়া 
যাইত। কিস্ত তবু9 সে বুত্ক্ষু শিশুদের ক্ষুধা 
মিটিত মা; খাবারের জন্য সব্বদাই তাহারা 
চীৎকার করিত _জীনেব বাড়ী হইতে 
কতকদুরে এক গোয়ানাকাড়ী ছিল-_সেইখানে 
যাইস্থা তাহার! জননীর নাম ক্রিয়া তগ্ধ চাহিয়! 
লইত, তাকসপর পথিমধ্যে আদিম! কাডাক্কাড়ি 
করিজা গে দুগ্ধ কতক পান করিত'_ফতক্ষ 
ফেলিয়া দিত ভশ্মী এ কথা জানিলে কিপর্যান্- 
কাণ্ড যাধাইবে ভাধিয়া জীন তাহার অজ্ঞত- 
শ্বাণ্ডে '্গোঞা্রিনীক্ষে দে দুগ্ধের দাম দিক দিত, 
স্ছেলেমেকেবাও জননীর ক্রোধ হইছত 
স্অবাহক্ি পাইন | এরইঙ্সাপে বৎসর চুই চল্লিকা । 

প্কাজ বখন ভাল চলিভ তথ্ধন লে গ্রতিজিন 


ছুর্ভাগ্েরল্স কাহিনী 


৫০% 


১৮স্ডাস করিয়। উপাঞ্জন করিত, আন্ত হয়ে 
মে!টঘাট হছিয়া, কষাশদের স'হত মাঠে প্রা টিঙ্তা 
তকোনরূপে চালাইত | কিচ্ছু তাকাতে চান 
কত আসে ?-তার দে শান উ্নঙ্জনে 
একা সে নয়জনের ক্ষুমিবুদ্তি কি কষিগ। করে? 
দিনে দিলে দুর্দশার চরমলীমায় তাঙার! উপ- 
নীত হতে লাশগিল। তাক্প উপর প্রচণ্ড শীত 
(সয়া পড়িল ;)- কাজ বার ঢেলে না। 
ঘটিবাটি যাহা ছিল একে এক্ষে বিরুদ্ধ করিরা 
কয়দিন িঁলল,--শেষে একদিন এএক্ষেকারে 
অচল হইয়া পড়িল; ভৈজ্রদপও কিছুই 
নাই, হারে এক্ষটকর। খাবার নাই, প্রাতঃকাল 
হইতে সাতটি শিশু অনাহারে চীৎকার কলি 
লাগ্সিল। সমন্তদিন ধরিয়া জীন লে -বৃতুক্ষুর 
কাতর আর্তনাদ গুনিল, শেষে মন্ব্যার পঙ 
উন্মন্ের স্যায় গুহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল । 
রুটি ওয়াল! মাবার্ট ইপাধু মমস্তদিনের 'খী- 
বিবকের হিসারপত্র মিলাইপ্লা দিতির হইতে 
দোকান বন্ধ করিয়া শুইতে যাইছে--জমন 
সময় হঠাৎ বাছিরের জানালার কাচখানা কল্‌- 
ঝন্‌ শব্দে ভাঙ্গিঘ্া গেল; ভান়াতাভি দরজা 
খুলয়া পোকানথরে ঢুকিয়া সে খিল “জাগা! 
কাচের ষধা দিয়া একখামা স্থাত এউলিলের 
উপরে সাঞ্জালো কুটীর স্তপ জইতে .একগ্ানা 
রুটি লইয়! অন্থহিত হইতেছে । চার চোর 
বন্গিদ্লা সে গশ্ডান্ধাবিত হইল )নচোরও ভদ্কস্বাসে 
ছুটি, কিন্তু ক্ঘবশেষে খরা পড়িল ; জিনা 
কমাদিতে ছআলিতে পণ ছুড়িদা ফের্যিজা 
মাক্ষও, তাহার চ্যান হতে কখনও ছার 
স্বরিতেস্ছিল । নে ৫চার-সজীন ওভ্যাবান্জিন ! 
লে শ্টনা ১৭৯৫ *%৫ ঘট 'াত- 
বাটাতে রাত্র ডাকাতি করার আন্ছিমোে জি 


৫০৩ 


যুক্ত 'হইন্সা জীন দায়বাসোপদ্দ হইল । বিচারে, 
পাঁচ বদর ধরিয়া কঠোপ্প পরিশ্রমেব সহিত 
ভাঙার কারাদগ্ডাজ্ঞা হুইল। 

নির্দম শালন-পাশ,--সভাযতার 
হাল !--ক্রি যে ভয়ানক ক্ষণ, যখন দণ্ড বিধি 
আইন রৈনতরণীর অতল জলে মানবতরণীথার্ন 
ডবাইযা। দেয়! কি সে শোচনীয় মুহুর্ত, যখন 
সমাজ, ভাবচিন্তাপূর্ণ মানববিশিষকে চির- 
দিনেক্স মভ আপনার ক্রোড হইতে নির্বাদিত 
করিয়া দেয়! 

১৭৯৩ খুঃ ২২ শে এপ্রল তাবিথে যেদিন 
মষগ প্যারিসবাসী নেপাশিক্নের মনটেন্ট নামক 


পর 


ঘুদ্ধজয়ের সম্থাদে উতফুর হইয়। উঠিয়াছিল,__ 
দেই দিন বহুনংখাক আগাম পরস্পর সংযুক্ত 
লৌহুশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া গ্যালি যাইবাব জগ্ঠ 
প্রস্তুত হইল। জীনও তাচার মধ্যে ছিল। 
কামার যখন তাহার লৌহ গলাবন্ধট। পশ্চা- 
চিকে প্রেক দিয়া আটিভেছিল, তথন £ত- 
ভাগা দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ফুকারিয়। উঠিল-_ 
“ওরে আমি ত চোর নই, আমি যেকাঠুরে 
জীন রে।”-- তারপর কীদিতে কাদিতে দক্ষিণ 
হাতথানি তুলিয়। ধীরে ধীরে সাতবার নামাইয়া, 
যেন সাতটি অম মস্তক স্পশ করিল। লোকে 
বুিল,--সাতটি শিশুর পোবণের জগ্ঠই তার 
হা! ফিছু অপরাধ। 

বলিয়া বসিন্। সে ভাবিতে লাগিল। 
ভধিধযত্ের ভীষণ ছবি তাহার মানস-চক্ষে 
ফুটিয়া উঠিয়া! ভাহাফে কাতর করিয়) তুলিতে 
লাগিল। নিরক্ষ য় অশিক্ষিত সে, অপরাধে 
অনুপাতে দণ্ড শরুতর হইয়াছে বলিগাই যদি 
সে গাবে, তাছা হইলে আমর! তাহাকে দোষ 
পিকে পারি লা । 


ব্জদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আহিন, ১৩২, 


সাতাইশ দ্রিন গো-যানে শৃঙ্খলের ভার বহন 
করিয়া অবশেষে জীন ভূ্যালতে আনীত হইল। 
সেখানে বল্গীদের লাল কোর্ত। পরিয়া সংসারের 
সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, তাহার 
পরিচয়জ্ঞাপক নাম পর্যাস্ত রিল না ,--এখন 
১ইতে তার নৃতন পরিচয়_-নং ২৪৬০১ মাক্র। 
তাহার ভগ্রী কোথায় রহল? সে সাতটি 
শিশরকি হইল? কে তাহার সন্ধান রাখে? 
তরুর মুল যখন কুঠাবাঘাতে ছিন্ন হয়, 
তখন তাহার মুষ্টিমেয় পথগুলির পরিণাম সন্ধান 
কে করিয়া থাকে? 
সেই পুরাতন কাহিন।।--'ন পিতা ন 
মাতা ন বন্ধু' ভগবানের সে জীব কয়টি একে 
একে আপনাপন অনৃষ্ট-তমসার মাঝে ডুবিয়! 
গেল। একমাত্র কোলের শিশুটি লইন্সা 
জনন। এক দপুবীর বাড়ীতে সামান্ত কাজ 
জটাইম্জী অতিকষ্টে উভয়ের গ্রাসাচ্ছাদন 
করিতে লাগিল। শেষরাত্র হইতেই তাহাকে 
কার্ষো যোগ দিতে হইত, পুর বাহিরে পড়িয়া 
থাকিত; অধ্াক্ষ বাপতেন-_ “ছেলে নিয়ে 
কিকাজ ভয় বাছা। তা হলে অন্ত জায়গ! 
দেখ।” তীব্র হিমে বাহিবে দাড়াইয়! দাড়াইয়] 
শিশু কাপিতে থাকিত, তারপর বেলা 
পাতটার সময় পাঠশালা খুলিলে সেখানে যাইয়! 
বসিত ।--নুতন এক কয়েদীর মুখে জীন এক- 
দিন এ সব শুনিল। তাহার প্রিরধনগুলিকে 
অন্তরিত করিয়। যে যবনিকা পতিত ছিল, 
সহদ। মুহূর্তের জন্ত তাহ! অপহৃত করিয়! তাহ, 
দের ভাগ্যলেখা-চিজর কে যেন তাহাকে দেখাইয়া 
দল । স্ছারপর পুন্রার সব ছ্প্ধকারে 
জাবৃত হইল $--ইহুজীবনে শীল আর £স মব- 
নিকাছ অন্তর।ল দ্বেখিতে পায় নাই |, ক্ষার, 


৬ষ্ঠ সংখা । 


বাসের চতুর্থ বৎসরের খেষে একদিন তাহার 
পলারন স্ুযোগ ঘটিল। কযেদীদের মধ্যে এ 
বিষক়ে পরস্পর সহামু ইতি খুব বেণী থাকে) 
অন্য কয়েদীদের সাহায্যে পলাইয়া, জীন ঢু 
দিন ছুই রাক্পি ধরিয়া স্বাধীনভাবে বনে বনে 
ঘুরিল। কিন্তু সে কি স্বাধানতা !_ বন্যপসশ্তর 
স্ায় বন হইতে বনান্তরে বিভাটিত হওয়া, 
'প্ততিপতত্রে বিচলি ঠপত্তে? নিত্য সশগ্ষিত 
হইয়া ওঠা) পথিকের পদশনদ, কুকুরের 
ডাকে, প্রতি বনে কণ্টক গুনে অন্ভদবণকারাব 
কথা ভাবয়! সন্ত্রস্ত হইমা পঠ-_ ইহাকে যদি 
স্বাধীনতা বল তবে সে ঢইদিনের জগ্ত সে 
স্বাধীনতা সম্ভোগ করিজ়াছিল। ক্ষধান্ত, ক্রাস্ত, 
অবসন্নশরীর জীন পরদিন ধুত 5হইল,--তখনও 
তার উদ্দরে বিন্দুপরিমাণ জলও যার নাই । 
বিচারে তাহার আরও তিন বংসর কারাদণ্ড 
হইল । যষ্টবর্ষেব শেষে পুনরায় সে পলাইল,-- 
্‌ প্রহরীরা একট! জাহাজের তক্তার তলদেশ 
হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির কবিল,_ প্রাণ- 
পণ শক্তিতে তাহাদের সহিত যঝিয়াও সে 
উদ্ধার পাইল না। এবার অপরাধ গুরুতর-_ 
পলায়ন ও প্রহরীদের বাধা প্রদান।-_- দণ্ডের 
কাল আরও পাঁচবৎসর বৃদ্ধি পাইল,--তন্মধ্যে 
ডবল শ্ৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় দুই বদর । দশ 
বৎসরের শেষে, পুনরায় পলায়ন চেষ্ট।র ফলে 
আরও তিন বদর । এই ১৬ বংসর। আরও 
একবার নে লাইন ঘণ্টা চারেক পরে ধৃত হয়; 
সেই ভারি ঘণ্টার জন্ত পুনরায় তিন বৎসর । 
একুনে ১৯ বৎসর । ১০১৫ খুঃমবে সে কারা - 
মুক্তি পায়, ১৭৯৬ খৃঃ একখানি রুট চুরির 
আকাধে গে াথছ কারা প্রবেশ করে। 
এইখানে জিয়া রাখি, এ ঘটন। কানিনিক 


দুর্ভাগ্যের কাহিনী 


৫০৭- 
নকে,--ইহা বাস্তব; জীবন্ত দত্য | অঞ্রহঃই 
ইঠ1 ঘটিতেছে। দণ্ডবিধি আইন সন্বস্ধে 


আলোচন!র ফলে গ্রন্থকার আরও একস্বলে 
আর এক হতভাগোর অদৃষ্টে ঠিক ইছারই 
প্রতিচ্ছার! দেখিদ্নাছিলেন। ইংরাঞ্গী অপরাধী- 
দিগের সম্বন্ধে আলোচনার ফলে জানা যামু ষে 
ই*লগ্ডে শতকরা আশিট! চুরি খাগ্ভাভাবেই 
ঘটিয়া থাকে । 

দাকণ নিরাশায় অশ্সিক্ত চক্ষে জীন 
গলিতে প্রবেশ করিয়াছিল ; ১৯ বতদর পরে 
যখন সে বাঠিব হনয় আসিল, তখন তাহার 
অন্তকরণ--নীরন, কঠোর, দয়ামায়ার লেশ- 
মাত্র বজ্জিত। 

৮ 

জীনেব প্রকৃতি বার্থ কি ছিল? 

ছর্ভীগোর বিষয় সমাজ এদিকে চাহিয়া! 
দেখে না, অথচ এ সবই তাহারই কী্ডি। 

জান লেখাপড1 কিছুই শিখে নাই সত্য, 
কিন্ত তা বলিয়া তাঠাকে গপ্মূর্থ বলা যায় না; 
_.যে সহগাত বুদ্ধি মানবের সাধারণ সম্পত্তি, 
তাহা তাহার ছিল। তর্দিনের শিক্ষাঞ্ণ তাহা 
বরং ক্রমশই ফুটিয়া উঠিতেছিল। বেত্রাঘাতে, 
শৃঙ্খলের বন্ধনে, নির্জন কারাবাসে, প্রথর 
শুর্য্যোত্তাপে, শান্তিবহনে, পরিশ্রাপ্তিতে, কার্ট 
শয্যার পড়িয়া থাকিয়া,-সব সময়েই সে 
আপন অন্তরের প্রতি চাহিত,_-আর ভাবিত। 

সে যেন বিচারক--কআপনার অপরাধের 
পুনর্বচার করিতেছে। সেধে দোষী, বিনা. 
পরাধে যে তার শান্তি হয় নাই--সে কথ! সে 
মানিত। চাহিলে হরত রুটিখার্া সে 
পাইতে পারিত ; অন্ততঃ অপর কোন কাজ 
কর্মের বা কাহারও দয়ার প্রতীক্ষা সে কাঁর়তে 


৫৪৯” 


পারত ।--আন্নসথারে মরিবার সময় ত তখনও 
তাঙণাদের হল লাউ , বিশেষতঃ, বহুঞ্চিন ধরিয়া 
স্ারীরিক ও মানপিক যন্ত্রণ] সহা করিলেও 
সঙ্ছজে মাল্ধষের মুক্ু হয় না) সুতরাং সব 
কিক দ্েখিঝা ভাঙার ধৈর্য)ধারণ করা উ6ত 
ছিল,--সব্ধল পক্ষেই তাহা হইলে ভাল হুছত) 
তাারুন্সান্থ নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে দেও প্রতাপ 
সমাজের উপর টেক্ক' দিতে যাওয়া! ভাল হয় 
নাই । চুরি করিয়া দুখ ঘোচে না, অন্ততঃ, 
অগ্লের অভাব অতিক্রম করিতে গিশ্া ষেখ'নে 
কলক্কের পঙ্ধিল থাঁদে পড়িতে হয়, সে পথ অব 
লগ্বন না করাই তাল :-_ ইত্যাদি ।- মোটের 


উপর জীন আপনার দোষ প্রমাণ 
করিল। 
তারপর মে ভাবিতে লাগিল-_-এই 


ছর্দন্পুর জন্ত কি একাই সে দায়ী ?-কে সে? 
একজন মন্বর মাও; পরিশ্রমে ত সে পরাম্মুখ 
নক, তবে সে কাজ পানর না কেন? আহার 
পার না কেন 7--সেট! কার অপরাধ? তার 
উপর) না তয় সে-ই দোষী, কিন্ত অপরাধের 
জন্থপাঃে, তার দণ্ড কি গুরুতর হয়নাই? 
বিচকরের তুলাদণ্ডে দণ্ডের দিকটা কি ঝুঁকিয়া 
পড় নাই? এ কঠোর দণ্ড না দিলেও কি 
তার অপরাধ ক্ষালন হইত না? দণ্ডের অন্যা- 
চার কি তার ন্বেচ্ছাচারের মান্রা অতিক্রম 
করিয়া যায় নাই? অপরাধীকে বজ্জপপ্তর 
স্টায় বাধিত্্া পিষিক্ক!, প্রতিহিংস! সাধন করি, 
দণ্ডের নর্ষযাদা কি থর্ব হয় নাই? তর উপর 
কয়বার তার পলায়নচেঞ্রুর অন্ত এই যে 
অবশিষ্ট চক্ুর্দশবৎসরের কারাদ ও-_ এটা কি 
ছর্বালেছ প্রতি বলের অভ্ঠাচা নয়? ব্যক্তির 
উপর সমগ্রির অন্তর এতুত্ব নয় ?-এমদ কি তার 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


পাপ যে ১৯ বংসর ধরিয়। তাহাকে তাঁর প্রায় 
শ্চিন্ত করিতে স্বয়? 

সঙাজ ?--সমাজের কি অধিকার যে, সে 
একই ঘটনার জন্য একজনকে নিল্মমভাবে 
দজিয। পিষিম। মাবিৰে, অথচ জনবিশেষের 
অপরাধ দেখিয়া9 দেখিতে চাহিবে না ?--কি 
তার অধিকার যে অন্রস-স্থানের কোন উপায় 
না করিয়া দিয়ী, নিম্মম শাদলপাশে সে 
মানুষকে বাধিতে আসে? মুষ্টের বশে 
যাহার! দীনদরিদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
তাস্থারা করুণার পাত্র; কিন্তু তাহাদের জগ্গই 
কি যশ আইনের কঠোবতা ?--জীন অনেক 
বিচার ৰিতক করিয়! অবশেষে সম'জকে দোষী 
সাব্যস্ত করিল, এবং প্রতিহিংসাদাধনের জঙ্ঙ 
বদ্ধপবিকর হইল; নে বুঝল তাহার দণ্ড-_ 
অবিচার না হোক্‌, অত্যাচার বটে । ক্রোধটা 
অনেক সময়ে ' বোকামি মাত্র,পোষী লোকে ও 


ধর] পড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে; তবুও এটা 


ঠিক যে, অন্ঠায় বিচারের ভাবটা মনে মনে ন! 
থাকিতে কেহ কথন নিজেকে নির্যাতিত ভাবে 
ন1। জীন ভ্যার্নজন আপনাকে নির্যাতিত 
বলিয়্াই মন করিতেছিল। 

সমাজ তাহার জন্ঠ কি করিয়াছে ?-- 
কিছুই নয়। অক্সান্ত হততাগোর সায়, শুধু 
তার তথা-কখিত ন্তার বখিভারের প্রচণ্ড 
মৃন্তিটাই সে দৌখিয়! আসিয়াছে। এ পর্য্যস্ত ঘরার্থ 
করুণ। জইয়া কেহ তাঙার কাছে আসে লাউ, 
যে বঝেহছ কাছে আসিয়াছে দে তাহারে 
আবাতই করিকাছে। শৈশবে পর হইভে, 
এঁক ভল্মীর নিকট ব্যতীত কোন বড় বা নেই 
কাহারও নিষ্কট হইতে সে পার নাই । হূর্ঘশার 
পর হ্দশায়, ভাবার সদে অবশেছে শ্রী ধারণা 


৬ষ্ট সংখা। ] 


দাঁড়াইয়াছিল যে জীবনটা! সংগ্রামমাত্র, আর 
সে সংগ্রামে পে-ঈ নিতা পরাজিত। দ্বণাই 
শেষে তাহার একমাত্র অস্বন্ববূপ হইল; সেই 
অস্ত্র গালিব নির্াতন-শাণমণন্্র ক্ষুবর্ধার করিয়া 
লইয়া! কাঁরামুক্তির দিন হইতে সংসারের সহিত 
যুঝিতে দে কৃহণংকর হইল। তুলতে 
কয়েদীদের জন্য পিগ্যালয় ছিল, ইস্ড! কিলে 
যে-কোন কয়েদী সেখালে মোটামুন্ট পরণে 
শিক্ষালাত করিতে পারিত; ভ্ঞাননদ্ধ দারা 
হাছান পতিঠিংপাপাধন্র পণ প্রশন্ঘ হইবে 
তাবিয়, চল্লিশ বর্ষ বয়সে জীন সেই বিদ্যালয়ে 
পবেশ করিল। পময়ে দময়ে শিক্ষা ৪ 
সভাতাই যত পাপের মাকর হইয়া দাড়ায়। 

নমাজের বিচার শেষ কবিদ্তা জীন সমাজ- 
কর্তা! ভগবানের বিচার করিত বসিল, এবং 
অবশেষে তাহাকে 9 দোষী নাবাস্ত করিল । 

এইরূপে ১৯ বত্সব কাবাবাসেব মধ্যে 
তাহার জীবন আলো-অন্কারের বিচিত্র নিশ্রণে 
কাটিতেছিল। 

আসলে তাহাকে পাপন্বভাব বলা বায় না। 
গ্যালিতে প্রথম প্রবেশ কালে তাহাব প্রকৃতি 
তোমার আমার মতই ছিল। সেখানে, নির্গা- 
তনের ফলে, সে ষখন সমাজের উপব খড্াগহস্ত 
হইল, তথন তাঁহ।র প্রকৃতিব পরিবর্তন ঘটল; 
ভগবানের ন্তাঁয় বিচারে যখন €স সন্দিহান হইল, 
তখনি তাহার মন পাঁপপক্কিল হইল । 

কথাটা ভাবিয়া দেখা উচি5। 

 মানব-প্রকৃতি কি মন্পূর্ণভাবে এতই পরি- 
বন্তিত হইতে পারে ? ভগবানের স্্ট মানুষকে 
কি মানুষে এত দীন করিতে পারে? আগ্মা 
কি কর্মফপাধীন হইম্া, মন্দ গ্রহের ফেরে, 
আপনি কলফ্ষিত হইতে পারে? বিশাল 
১৫ 


হুর্ভীগ্যের কাহিনী 


৫৭৮ (ক) 


মন্তিফের ভারে যেক্দণ্ডের হ্যায়, মানুষের চিত্ত 
কি স্তগীরুত ছুঃখযন্ণার ভারে প্রপীড়িত হুইপ 


বিক্ৃতাবস্থ। প্রাপু হইতে পারে? পৃত্যেক 


মানবের আত্মায়, জীন তালজীনের আম্মাস্ব, 
--এমন কি কোন সহজাত অপাপ অনন্তের 
দিবা বিভ। নাই বাঁ ছিল না, পতকার্ষের 
প্রতিফলিতালোকে যাহা ক্রমশ: উজ্জ্বল হইতে 
উজ্জলতর হইয়া উঠে এবং পাপেষা্াকে কথনও 
সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত কবিতে পারে ন!? 

গ্যালির কর্মের অবপরকালে এই দৰ 
কথাই তভার মনে হইত । নীরব ভাবুকতার 
ছায়াপাত দে লব সমান তাহার মুখে পরিব্য'পু 
হইয়া পড়িত | 

মবশ্তা আমরা যে ভাবে ক্রমপর্যায়ে 
তাহার চিন্তার বিকাশ দেখাইয়াছি, সে ভাবে 
হয়ত জীন আপনার চিন্বকে দেখে ন'ই,-- 
পে ভাবে পুঙ্থান্থপঙ্খরূপে বিচাব কবিবার 
ক্ষমতাও হয়ত তাহার ছিল না। কিন্তু এটা 
সত্য যে যেখানে সংশোধন অপেক্ষা শান্তি- 
প্রদানের আগ্রচ্ অধিক পরিক্ষুট, সে বিচার 
মানুষের শ্রে্ঠ ভ'বগুলিকে এক একে পদ- 
দলিত করিয়া মানুষণক পশ্ঠবৎ করিয়াই 
জীনের উপর্যযপরি পলায়ন- 
চেষ্টাই তাহার প্রমাণ ।-_পে ব্যর্থ চেষ্টা মূর্খতা 
বই আর কিছু নয় তাহ! ত সে জানিত। 
তত্তরাচ স্থযোগ পাইলেই, উনুক্ত পিপ্চর হইতে 
ব্যাপ্রের ন্যাঁর, সে ছুটি পলাইয়াছে._- 
পরিনাম বা শাস্তির কথা! একবারও ভাবিয়া 
দেখে নাই।--কন? তাহার সহজাতবুদ্ধি 
যেন তাঞ্কাকে বলিয়া দিত--'পালা9'; তাহার 
বুদ্ধি-বিচার তাহাকে বলিত--প্থাক।” 
(কিন্ত এমন একটা প্রলোভনের কাছে তাহার 


তোলে। 


৫০৮ (খ) 
সহজাত ভাবেৰঈ জয় চইত, তাহার পশুভাবই 
প্রবল হঈত। তাঁব পব, ধৃত হওয়ার পর 
নৃতন শাস্তির ভাব তাাব চিন্থব অন্ধকার 
গাঢতব করিয়াই তলিত। 

এইথানে একটা কথ! বলিয়া বাখি। 
শাবীবিক সামর্ধো জীনের সমড়গা লোক 
গালিতে তখন কেহ ছিল না। কণঠাব- 
শ্রমপাধ্য কার্যে একা সে চাবিজননর সমতলা 
ছিল; পাষ্টব উপব অনায়া্স মে বিশাল ভাৰ 
বহন কবিতে পারবিত। কিন্ত শাবীবিক শক্তি 
অপেক্ষা ভাহাব কৌশল অনেক বেনী ছিল। 
দৃদীর্থকালের জন্ত দণ্ডিত অপবধীরা পলায়নো- 
দেশে প্রাঘই প্রতিদিন, স্ুযাগমত নিয়মিত- 
ভাঁবে শক্তি ও কৌশলের সাধনা কবে। জীন সে 
বিষয়ে কজন পাকা ওস্স'দ হইয়া উঠিয়াছিল। 
যে-কোন প্রাচীৰ উনন্ষন কবা, ক্ষুদ্রতম 
কার্ণিশেন উপব স্বস্ছন্দ দণ্তানমান থাকা, 
তাহাব পক্ষে কোৌতকনান ভিল। পঞ্দেশ 
ও হাটু দিয়া কনুঈ এব” হাস্তন সাহায্যে 
দেওয়ালের কোণ বাহিয়া অনাষ'সে সে ত্রিতল 
পর্মান্ত উঠর। য'ইত;-এইকপে কতবার 
গ্যালিব ছ'্দ পর্গান্থ সে উন্িম্াছে। 

কথা সেকহিত কম, গ্ালিতি কথন 
কেহ তাহাকে হাঁমলিডে দেখে নাই। সে 
যেন সর্বদাই কি একটা গ্রক্কতর চিন্তার মাঝে 
মগ্র হইয়া থাকিত। 

তাহাঁব অসম্পূর্ন প্ররূতির ভ্রান্ত অন্তভ ব- 
শক্তির বশে সে বুঝিতকি যেন একটা বিশাল 
'ভার তাহার স্কন্ধে চাপিয়া আছে। জীবনের 
অম্প্ট অন্ধকারে যের্দিকে সে চাহিত সেই 
দিকেই দেখিত,--আইনের বন্ধন, মানবের 
পক্ষপাতিত্ব, এবং সভ্যতার বিশাল স্তপ থেন 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


চারিদিক হইতৈ তাহাকে ঘিরিতেছে। তাহার 
মধো,--কথখলো সম্মুথে, কখনো দূবে, কথনো 
বহু উদ্ধে এখনে অন্ুচব সহ কারাধ্যক্ষ, 
ওথা?ন তরবারি হস্তে যমদ্নূতসম প্রহবী, দূবে 
কবৰৃতদও প্রধান পুরোহিত, আর উদ্দে 
আলোকেব মাঝে হেমমুকটধাবী নৃপতি-- 
আবগ ৩ টকিপে যেন দেখিত! কিএক 
ছুক্ষেি গতি নিয়দ্িত হইয়া তাহারা যেন 
সব তাহাকে পদদলিত কবিয়া চলিয়া যাইত, 
_ভাহাদের সে নির্ধেদ নিষ্ঠুরতা এবং চির 
উপেক্ষাব ভারে প্রতিদিন সে ক্রিষ্ট হইয়া 
উঠিভ !-_সম্তাবিত দুর্দশার অতলঙ্জলে মগ্ন 
শাসন কশাহত হতভাগ্যেব শিবেই, মানব- 
সমাজের যত দুঃসহ বিশাল ভাব আদিয়া 
চাঁপিম্না বসে; জীনেবও তখন দেই অবস্থা। 
সে কি ভাবিত ?--পেষণবন্বমধ্যগত যবথও্ডঁকে 
প্রশ্ন হাহার যে চিন্তা, জীনেবও 
তাই | 

এই কার! 9 ছায়া, সতা ও কুহকের 
অদুত নিশ্রণেব মধো পড়িয়া মাঝে মাঝে 
শাহাব মনে হইত,২_-অতীত, বর্তমান সবই 
বুদ্ধি বা অস্থি, সবই বুঝি একটা স্বপ্নের ঘোর 
মাত্র! কাজ করিতে করিতে, খামিয়া, 
কাঁবা-প্রহরীর, প্রতি চাহিয়া সে ভাবিত__ 
কে এ, ছথক্ষাণ্ডি ! কিন্ত মুহর্কে সে ছারামূর্তি 
হইতে তাহার পৃষ্ঠে সুজাবে বেত্রাঘ'ত বধিত 
হইত) চমকিত হইয়া, জীনের চিত্ত পুনবায় 
বাস্থব জগতে ফিরিয়া আদিত; জীন আবার 
কার্যে মন দিত। 

বহির্জগতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ 
ছিল না-_সুর্মযের কিরণ, বসন্তের প্রভাত, 
বিচিত্রবর্ণাভ আকাশের ছবি, সবই যেন 


কর। 


৬ষ্ঠ সংখ্য1 


তাহা হইতে দুরে দুরে ছিল। শুধু একটা 
অতি ক্ষীণ আলো চিন্তের অদ্ধোনুক্ত বাতায়নের 
মধ্য দিয়া আসিয়া, যেন তাহার অন্তর্জীবনে 
প্রবেশ লাভ করিত মাত্র। 

মোট কথা, _ফ্যাবেবোল পলীব সে 
নিরীহ কাঠরিয়া তাযলতে আগসিয়া ভীষণ 
কয়েদীতে বপাস্তবিত হইয়াছিল। গ্যালির 
শিক্ষার ফলে দুইটি জিনিসে সেখুব অভাস্ত 
হয় উঠিয়াছিল )- প্রথম ত£, হাহ নিশা 
তনের প্রতিহিংপাম্বূপ একটা প্র+তাসন্ধ 
শীত্র আকম্মিক উত্তেজনায়, দ্বিতীয়তঃ, 
তাহার আপন বিবেক-বিচাবাগমাদিত ভ্রান্ত 
চিন্তাপ্রস্থত পুর্বচিন্ত্য কার্গানুগ্ভানে। জ্ঞান, 
ইচ্ছাশক্তি ও এক গ্ায়েমি, এই তিন লইয়া 
তাহার পূর্বচিস্তা গঠিত হইত, এবং স্বাভাবিক 
বিদ্বে, আত্মার অন্ধকার, নিবণতনেব স্মা 
৪ পতিহিংসাব ভাব (তাহাতে সাধু অপা ধু 
বিচার ছিল নাঁ)_-এই কর়ট ভাঁবই তাহাব 
কার্যেব একমাত্র কারণস্বৰপ ছিল। কিন্ত 
মানবের রচিত আইনকান্থনেব প্রতি একটা 
বিজাতীয় বিদ্ধ তাহার সকল চিন্তার 
মূলে অহরহঃ জাগিতে থাকিত | এই বিদেষ- 
ভাব, সময়ে দৈবঘটনাগ্ নিয়ন্্িত না হইলে, 
কালে, স্বভাবিক নিয়মের বশে, সমাজের 
প্রতি, পরে সমগ্র মানব-জাঁতিব প্রতি, তাব 
পর স্যষ্ট যাবতীয় পদ্দার্থের প্রতি, বিস্তৃত হইয়া 
পড়) মানুষ তখন কেবলি পরের অনিষ্ট 
সাধন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে ।-- 
ছাড়-পঞ্রে, জীনকে যে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির 
লোক বলিয়৷ বর্ণন। করা৷ হইয়াছিল, তাহ 
নিতান্ত মিথ্যা নয়। 

দিনে দ্দিনে বর্ষে বর্ষে তাহার প্রাণ-ধারা 


দুর্ভাগ্যের কাহিনী 


৫০৮ (গ) 


শুফ হইতভেছিল। ১৯ বতদব পরে, বিশুক্ক 
জয়ে শুষ্ক নেত্রে জীন পুনপায় সংসারক্ষেত্রে 
পদার্পণ কবিণ। 
(৮) 
অন্ধকার লবণান্ববাশি ভেদ কবিয়া নক্ষত্র- 
বেগে পোত ছুটিহেছিল। সহসা এক বাত্রী 
সমুদ্রগর়্ে পতিত হইল । 
একবার উঠিয়া, একব'ব ডুরবিয়!, চীৎকার 
করিয়া সকলকে সে ডাকিতে লাগিল 15 
কেম চীঙকাব সমুদবক্ষে তখন 
ঝটিকা উঠিয়াছে , এবং সহঘাত্রি- 
বুন্দ পালের বসাবাস লহয়াই ব্যত-তাহার 
আর্তনাদ 


শনিবে? 
নার্থিকেবা 
তাহাদের কাঁত। পৌঁছল না। 
টন্তান তবঙ্গমাণ'ব উপ” হক্ভাগোব দেহ 
বিন্দুবৎ 'ভাপিত লাগিণ। 

নিমিষে নিমিষে সে পোত দূৰ হত 
দৃবান্তগত হইতেছিল। স 
এই কতক্ষণ ছিল; আব সবারই মত নেও ত 
উহাব্ই একজন যাত্রীছল , আর সবারহ মত 
সে৪ত একদিন উহাঁবই ক্রোড়ে মনকপের মহ্তি 
একত্রে বসিয়া, স্থগোব আলো এব” সমীরণ- 
সঞ্চাব উপ্োগ করিয়াছে । কিন্ত এখন ?-- 
মুহত্তের পদ্থলন, মুহ্রির ইল--শাহারই 
ফণে চিবদিনের মত পতন,_-সেইখানেই 
তার জীবন নাট্যের পবিসখাপপ্ত 

চাঁখিণিকে ডা পদতলে তরল 
বারিরাশির প্রাণসংহাগিণা নালা) বাত্যাসংক্ষুক্ 
উদ্মিরাশি আছাডিয়া আছা এ তাহার উপর 
আসিয়া পড়িয়া অঞ্ধকাব সমুদ্রতলের দিকে 
তাহাকে দূর করিয়া দিতে চাহিতেছে | 
তরঙ্গের পর তরঙ্গ, জন্সংঘের স্থায়, তাহার 
মুখে নিষীঝন ত্যাগ করিতেছে , এক একবার 


তু 
টভারুই মদো সেত 


৫০৮ (ঘ) 


তরঙ্গের তাড়/ন নিমজ্জিত হইয়া সে 
দেখিতেছে,--চারিদিক হইতে হাঙ্গর কৃম্তীর 
সরীস্যপ যেন তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিতেহছ, 
সমুদ্রগর্ভস্থ লতাগুল্স যেন তাহাকে মৃত্যু- 
আলিঙ্লনে বদ্ধ করিবার জন্য প্রদারিত হস্তে 
ছুটিয়! আসিতেছে !-ভঙ্কে শিহরিয়া, চক্ষু 
মুদ্দিয়া, অভাগা প্রাণপণে জীবনের মায়ায় 
যুঝিতে লাগিল। 

কোথায় দে পোত ? দরে-_বহদুরে_ 
অন্ধকার দ্িকৃ্চক্রবালের সীমারেখায় ।_-আব 
স্পষ্ট দৃর্টিগোচর হয় না! 

দেখিতে দেখিতে তুফান উঠিল। চতু- 
দিকে--পর্বত প্রমাণ তরঙ্গ ; উদ্ধে--পাটলান্ধ- 
কার আকাশের নিন্ম জাকৃটি। সর্বত্র যেন 
উন্মত্ত দানবের প্রচণ্ড তাগুবলীলা ।--সে 
ভীষণ শঙ্গ, যেন নরকের প্রতিধ্বনিত 
নির্ধোষ!-কি দে যন্থণা !--অভাগা উন্মাদ- 
গ্রস্ত হইল। 

আকাশে বিহ্ঙ্গম আছে, মানবের ত্ঃখ- 
যন্ত্রণা! দূর করিতে দেবতারা ও আছেন।-_-কই, 
ভাহাকফে তকেহ টদ্ধার করে না! পাখীর৷ 
ঝড়ের মুখে উড়িতে উডিতে গান করিতে 
লাগিল; নীচে দে অভাগা মৃত্যুর সহিত 
যুবিতে লাগিল ।-_সে অনন্ত সমুদ্ধ এবং অনন্ত 
আকাঁধ-__যেন তাহারই কবরের অনুরূপ; 
একটি তাহার কবর,_ অপরটি তাহার 
আচ্ছাদনী। 

সন্ধা! ঘনাইক্পা। আসিয়াছে । অনেকক্ষণ 
ধরিয়! যুবিতে যুঝিতে তাহার শরীর অবসন্ন 
হইয়া পড়িয়াছে;-পোত৪ আর দৃষ্টিগোচর 
হয় না।--গন্ভীর অন্ধকারে সে একা! ডুবিতে 
ডুবিতে চারিদিক হইতে প্রতচ্ছবি তাহার 


বলদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, শীশ্বিন) ১৩২০ 


চক্ষের সম্মুথে ভাপিয়া উঠিতে লাগিল-_-অভাগা 
আর্চনাদ করিয়া উঠিল। 

মানুষ ত তাহাকে ফেলিয়া! গিয়াছে। 
ভগবান্‌, তুমি কোথায়? 

+--কে আছ, রক্ষা কব-রন্না কর 1-” 

দিকৃচক্রবালে, আকাশে. _ কোথাও কিছু 
নাই, ফেহ নাই। 

আকাশ, তরঙ্গ, পব্বতশৃঙ্গ_ সবই বধির ! 
বাত্যা 9 অনন্তের আদেশই পালন করিচেছিল। 

চারিদিকে_-ঘনীভূত অন্ধকার, বাত্যা, 
নির্জনতা, দানবী-ভ্রুকুটি, উন্মত্ধ তবঙ্গের মুহু- 
মুহা উথ্থান-পতন; পদতলে-_তারত্ের 
রসাতল ; অন্তরে শান, বিভীষিক? ! 
কোথায় আশ্রয় ?__আংশ্রম্ন নাই । তীব্র হিমে 
দেখিতে দেখিতে তাহ'র হস্তপদ অপাড় হইয়া 
আসিল; টন্মন্তের ন্যায় আকাশ বাতাস নক্ষত্র 
তরঙ্গ ঘূর্ণাবর্ত সব্ঈ যেন সে অন্থিম আবেগে 
ধরিতে লাগিল !-_হায়,_-শ্ন্ মুষ্টি,-_বিফল 
প্রয়াস! 

দারুণ নিরাশাভারপ্রপীড়িত হইয়া! তখন 
সে সব চেষ্টা ত্যাগ করিল।--পরাজিত 
নির্যাতিত হতভাগ্য গভীরতম অন্ধকারের 
অতল গন্তে নিমগ্ন হইয়া গেল! 

হায় রে গতিশীল সমাজ । মানবের এবং 
মানবাত্মার অধোগতি চিহ্ন এমনি ভাবে তুম 
অস্কিত করিয়া যাও! তোমার শাপন-নীতি 
এমনই ভাবে মানুষকে অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করে, তার উদ্ধারের শেষ আশাটুকু৪ এমনি 
ভাবেই কাড়িয়া লয়,-চির ছুর্দশার মাঝে 
তাকে এমনি ভাবেই দূর করিয়া দেয়! হায়, 
এ নৈতিক মৃত্যুর হস্ত হইতে কে হতভাগ্য 
মান্বকে উদ্ধার করিবে? 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


(৯) 

সে দিন প্রাতঃ 
আসিমু। 
মুক্ত,” তখন জীন প্রথমতঃ সে কথ! বিশ্বাস 
পারল না7;--সে্ট যেল 
হাঁবপর্ত, মহল 
শাহাব মুখে ফটিসা 


কালে কারাধ,ক্ষ ধন 
তাঁভাঁকে জানাইল--“আজ মি 
করিত «মনত 
অদন্তব,--এতহ অপ্রাকৃত। 
তীব্র জ্যোতি: 
[কন্থ সে কতশখের ভান ॥ 


একট! 
উঠিশ। 
কথায় তাহার মনে একটা নব ভন ছবি 
জাগিরা উঠিত। 
যাঁইতেই সে বুঝিল, 
মুর্তি অর্থেকি? 
তাখপর আরও কথ ডি. । 
করিস দেখিয়াছিল, এই ১৯ বহসবর পা প্র 
শ্রমিক ঠিনাবে কর্তৃপক্ষের নিট শোভা ১৭১ 
ফ'স্ক মোট পাওনা হইয়াছিল); অবগত রবিবার 
ছুটিছ টা, ও অন্ঠান। বাবদে ৩151 
বাদ যাইবার কথা,--কিন্থ ডন ভ"হ! খুঝিল 
ভাই কর্তৃপক্ষ যখন হাহাতকে সব্বশুঙ্ 
১০৯ ফ্রাঙ্ক ১৫ স্াস দিয়' বিদায় করিলেন) 
অথন সে সেটা অপহরণের নামান্তর খলিরাত 
মনে করিল। 
মুক্তির পর দিন, চাপতে চণিতে পথে 
একটা আঙ্কুরের কারখানায় তাপ [পন মজুরি 
জুটিল। সে অদাধারণ পবিশ্রমী,--খুৰ 
উৎসাহে কাজ করিতে লাঁ।ল। একটা 
চৌকিদার সেখান দিরা যাইতে যাইতে 
তাঙাকে দেখিয়! সন্দিপ্ধভাঁবে তাঠার ছাড়পত্র 
চাহিল,-কাজেই তখন সে 
ছাড়পত্র তাহাকে বাহির করিঠে হইল। 
চৌকীদার চলিয়া গেল, লোকেরা পরস্পর মুখ 
চা'রাচাক্ষি করিতে লাগিল, জীন পুনরায় 


শক্সিব 


[কন ঢারিণ এত না 


ইিদা5 ছাপ সহ 


শেন ঠিাও 


ভাতে ছু 


দুর্ভাগ্যের কাহিনা 


হরিদ্রাভ 


৫০৮ (উ 


সমাপন কাজে মণ দিল। লন্ধ্যাৰ সময় মে 


যখন তাহার প্রা আনিতে গেনণ, €মট 
ভাঙগাকে মাত্র ১৫ মান দিল। 

মেখানে দেনক গজুরেব বোজ ৩০ মাল; 
জীন অপর এক মছুবকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়- 
'ছল। তাই “প বিস্মিহ হইয়া বলিলধ 

' কিরকম 1 

"ক পক 
চান্‌ ??? 
"৫ ন্‌, ৩০ পাস সবাই যাপেরে খাকে।”? 


বার বি ?-তুহ আব'র 
এব বেখা কি 


মেট নুন হহয়া বাপল-শসাববান, 


খপ বৃ তা ব্গথ। এ এপ ৪) পুরি 77 বে! । ১) 
হন নর ভ£য়া কিশিল | ভ'বিল-- 
এ-৩ দিন ডাক? 


সমাজ কু পক্ষ অর্থের 


হস করিয়া 'গাহ কান জাকাত কঙিয়াছে 


ভ'ঠাও উদ্ধন্ব 


মান্থম এখন চান দান খুচরা” ডাকাতি 
আরম্তথ কবিতেছে। ভাল! 

জীন বিণ-মুক্তি অর্থেই উদ্ধার নয়) 
কয়ে কারাগার ঠাগ কবিয়। আপে 
বটে, কিন্তু ঘা ও দরেপ হাত হইতে 


না-ডি-তেওৎ দে 
তাহা আমরা 


কথনো পাধিতাণ পা 
কিরূপ ব্যবহার পাই্ঈ।ছিল, 
পূর্বেই দেখিয়া ছ। 
(১০) 

জীনের যখন নিদ্রাতর্গ হইল, তখন 
গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢহ করিয়! ছুইটা 
বাঁজতেছে! প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বিছানায় 
সে শোয় নাই; আজ এ কোমল শয্যায় নিদ্র! 
হওয়াই যে তাহার পক্ষে বিচিন্ত | 

চারি ঘণ্টা নিও তাহার ক্লান্তি অপনো- 


দনের পক্ষে যথে্ট-বেশীঙ্ষণ নিত্রী যাওয়া 


৫০৮ (5) 


নাতবু একবাব চক্ষু 
মেলিয়া অন্ধকারে সে চারিদিকে একবার 
চাহিয়া দেথিল, তারপর পুনবায় চক্ষু 
যুদিত করিল। কিন্তু দ্িবাতাগে নানাঘটণা- 
ংঘাতে যাব চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে, 
তাহার পক্ষে রাত্রে, দ্বিতীয়বাব নিদ্রাদেবীর 
আবির্ভাব সহজে ঘটে না। জীনেব৪ 
তাহাই হইল। থুমাইতে না পারিয়া সে 
ভাবিত্তে বমিল। সে চিম্তাও নানা ভাব 
সংঘাতের অগ্ভত মিশ্রণ ।--অতীতেব স্মৃতি, 
বর্তমানে কথা একত্রে মিলিয়া তাহাএ 
নত্তিষেব মধ্যে যেন দুুক টু বখোলতে লাগিল 
কত অদ্ভুত আকুতি ধবিয়া, 
অসম্ভব, অসম্ভবকে সম্ভবে রূপান্তরিত কবিয়া 
আবার নিমেষে যেন কোন পঙ্ষিল শোতে 
মগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সব চিন্তা 
সব ভাবের মধ্যে একটি মাত্র চিন্তা তাহাকে 
অধিকার কবিয়া বসিল। কি ঙাহা, ঝল- 


তাহার অভ্যাস ছিল 


কত সম্ভবকে 


তেছি-- 

সেই ছয় থান! কপার থাল--ম্যাগলোয়ার 
যে গুলিকে আলমারির উপর তুলিয়া রাখিতে- 
ছিল--তাহাবা যেন সজীব হইয়া তাঁহার 
চক্ষের সম্মথে আসিছগা নৃত্য করিতেছিল। 
যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের মূল্য ২০০ 
ফ্রাঙ্কের কম নয়--উন্দিশ বৎসর ধরিয়! খাটিয়া 
সে যাহ! পাইয়াছে প্রায় তার ডবল দাম! 
অবশ্ঠ কর্তৃপক্ষ অবিচার না কবিলে সে 
আরও কিছু বেশী পাইত? তা বাউক সে 
কথ! । 

পূর্ণ এক ঘণ্টা ধরিয়া নানা বিরোধী 
ভাবের মধ্যে পড়িয্া সে ভাবিতে লাগিল। 

ঢং--ট২-ট--1 তিনটা ! 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২ ০ 


জীন চকিতে উঠিকা বসিল, হাঁত বাড়াইয়া 
দেখিল বিছাণাব পাশে তাব গাঁঠরিট! ঠিক 
আছে কি না?_-তারপর, জুতা স্থুলিয়া 
রাখি, পুনরায় শধ্যার উপর বসিয়। সে 
ভাবিতে লাগিল । 

কি দে ভাবনা ?- কেমন করিয়া বলিব? 
সে ভাবনাব কোন সামঞ্জস্ত নাই, স্থিরতা নাই; 
তাহা একবাব আসে আবাব মিলায়, আবার 
আমে আবাব যায়।_-কি যেন তাহার উপব 
চাপিয়া বদিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে 
কয়েদী ব্রেভেটেব কথা তাব মনে পড়িল,-- 
তাৰ ছকৃকাঠা স্থতাব গাটারট! যেন তাহার 
চক্ষেব উপর জাগিতে লাগিল। এই ভাবে 
হয় ত তার সমস্ত রাত্র কাটিত, কিন্তু 
অকল্মাৎ গিজ্জার ঘড় বা্জয়া উঠিল--টং! 
আবও অদ্ধ ঘণ্টা !_ সে শব্দ যেন তাহাকে 
বলিয়! দ্দিল__-“উঠ, ভাবছ কি? 

জীন চমকিত হইয়া উঠিয়া দীড়াইল। 
অম্পষ্ট চন্দ্রালোক জানালার খড়খডির মধ্য 
দিয়া কন্সে আসিয়া পডিতেছিল। মুহূর্তের 
জন্য একবার ইতস্ততঃ এ ধীরে ধারে 
অগ্রসর হইয়া সে জানাল খুলিয়া ফেলিল। 
জানালার গরাদে ছিল আর বাগান) 
তাহাতে অনতি-উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টনী, 
বাগানের পরই নাতিহন্ব বৃক্ষের সারি-_ 
সম্ভবতঃ সেট] একটা রাজপথ । চন্দ্রের 
অস্পষ্ট আলোকে জীন ভাল করিয়া একবার 
সব দেখিয়া লইল) তারপর, জানালা বন্ধ 
করিয়া) স্থির পাদক্ষেপে ফিরিয়া আসিয়া 
গাঠরি হইতে শিকের মত কি একটা বাহির 
করিল। তারপর; জুতা জোড়! পকেটে 
পুরিরা, থলিট। পৃষ্ঠে বাঁধিয়া লইয়া॥ চোঁখের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


উপর টুপিটা টানিয়। আনিয়া, সেই জানালার 
পার্থ লাঠি রাখিয়া, লৌহশিকহস্তে ধীরে 
ধীরে পার্খের কক্ষের প্রতি অগ্রসর হইল। 


রসের রূপ-_মীঁধুর্ধ্য 


৫০৮ (ছ) 


মিরিয়েল আপন কক্ষ অর্গলঃবদ্ধ করেন নাই, 
সবার টনুক্তই ছিল । (ক্রমশঃ) 


শীস্তৃধীরচন্দ্র মঞ্জুমদার | 


রসের জপ--মাধুষা 
( ও ? 


(ভাদের বঙ্গদর্শনের ১০১ পৃষ্ঠার অন্বরুত্ত) 


ফলতঃ সাধারণ লোক প্রাকৃত ও অপ্রাকাতেব 
মধো যে বিরোধ ৪ বাবধান আছে বলিয়া 


মনে করে, তাহা সত্য নহে । ইন্দ্রিয়ের 
দ্বারা যাহা ধরিতে পারা যায়, তাহাই 
প্রাকৃত । হইন্ট্রিয়ের দ্বারা মাহা ধাধণা হয়না, 


তাহাই অপ্রারৃত। কিস্ুলোকে ইহা বিচার 
করিয়া দেখে না যে, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 
সাক্ষাংভাবে জানি না ৪ জানিতে পারি না, 
তাহাকেও ইন্দ্রিয়ের সঙ্কেত অনুদবণ কবিয়া 
ধরিতে হয়, তাঁর আর অন্ত পথ নাই। 
ইন্দিয়ের অতীত যে একটা বিশাল জ্ঞানরাজ্য 
পড়িয়া! আছে, ইন্ড্িয়ের সাক্ষা হইতেই আমরা 
তাহা জানিতে পারি, আমাদের অতীন্দিয়-জ্ঞান 
ইন্্রিয়কে অতিক্রম করিয়া যায় মাত্র, বর্জন 
করিষ! জন্মে না, জন্মিতে পারে না। যাহা 
দেখি ও শুনি তারই মধ্যে যাহা দেখা যায় 
লা ও শোনা যায় না, তাহার সক্কেত ৪ 
সন্ধান পাওয়! যাঁয়। আর এই অতান্ত্রিয় 
জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, অন্থমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
হয় না| তবে ইন্দ্রিয়ের ভিতরকার অতীন্দ্রিয় 
সন্কেতটা সকলে ধরিতে পারে না । সেজন্য 


সাধন আবশ্তক। সে সাধনের নাম ভতঙ্রদ্ধি 
বা দেহঞ্ুদ্দি। আমাদের ভূতশ্ুদ্ধি নাই 
বলিয়া, ইন্দ্রিয় সকল কখনও আপনাব স্বরূপে 
অবস্থান করে না। স্ুতবা*ৎ আমাদের 
ইন্দিয়-প্রভাক্ষ9 সতা হয়না; ইন্দরিয়গ্রামের 
শৃক্তি সাধ্য যে কি, ইভাঁও আমরা জানিতে 
পারি নাঁ। আমপা সত্যভাবে ইন্দরিয়ের 
অণ্ুণীলন বা বিষয়েব সেবা9 করিতে পারি 
না) অতীন্দ্রিয়েরও প্রতাক্ষলাভ করি না। 
আমরা কতকগুলি পৈত্রিক « বৈজিক 
সংস্কার লইয়া জন্মিয়া, বহবিধ সামাজিক 
সংস্কারের মধ্যে গড়িয়া উঠি। এই সকল 
সস্কার আমাদের স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করিয়] 
দেয়। ইহারা আমাদের ইন্দ্রিকসগ্রামকে 
বহুবিধ কল্সনার দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। 
এই জন্য আমরা পত্াভাবে আমাদের ইন্ট্রিয- 
গুলি যেকি ওতাহাদের সাক্ষ্যই বা কি, ইহাও 
ধরিতে পারি না, আর অতীন্দ্রিয় বস্ত্র যে কি 
তাহাও প্রত্ঞ্ষ করিতে পাই না। আমাদের 
ইন্দ্িয়গ্রাম ব্বপন্ত হইয়া রহে বলিয়া, 
অতীক্ত্িয়ে বিশ্বানগ কেবল অনুমানের ও 


৫০৮ (জ) 


কল্পনার উপরেই গড়িয়া উঠে। ধাঁডু-প্রসাদেই 
অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়কুলের প্রসন্নতা লাভ 
হইলেই, জীব অতীন্দ্রিয়ের মহিমা জানিতে 
পারে । আমাদের ধাতু প্রপন্ন নয় বলিয়াই 
আমরা একটা বিকৃত ইন্দ্রিপ-জ্ঞানের মধ 
বাদ করিয়া প্ররূত অতীন্দ্িক্ান্ভূং লাভে 
অসমর্থ হই । আর এই জন্যই প্রাকত এবং 
অপ্রাকৃতের মধ্যে একটা কলিত 
ব্যবধানেরও স্যট্টি করি । 

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইন্দ্রিয় সকলকে 
ভাল করিয়া জানিলেই তাদের অপূর্ণতা 
প্রত্যন্; করিতে যায়। চক্ষুলাদি 
হন্দিযকে যারা ভাল কাঁরয়া জানিয়াছে, 
তারাই জানে যে ইহারা কেহই স্বতম্ব ও 
স্বাদীননহে। কেবল চক্ষু দিয়! মান্তষ দেখে 
না! । চক্ষুর পশ্চাতে ষযতক্ষণনা মন আসিয়া 
ঠ!ড়ায়, অর্থাৎ দুছি বিষন়ে যতক্ষণ না মনঃ, 
সংযোগ হয়, ততক্ষণ চক্ষুব গোলকের উপরে 
সে বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া পটিতে পারে, কিন্তু 
তাহাতে তার রূপের জ্ঞান জন্মায় না। চক্ষুব 
পশ্চাতে যেমন মন,মানর পশ্চাতে সেইবপ 
বুদ্ধি; বৃদ্ধির পশ্চাতে সেইরূপ সাঙ্ষীস্বরূপ 
আত্মচৈতন্য যতক্ষণ না আসি কাড়ায়, তত- 
ক্ষণ চক্ষু দেখে না । এইরূপে মন, বুদ্ধি ও 
চৈতন্ত যুক্ত না হইলে, কাণও শোনে না, 
ত্বকৃও স্পর্শ করে না, নাপিকা9 ঘ্রাণ 
গ্রহণ করে না? রসনা ৪ র্সাস্বাদ করে না, 


কোনও ইক্ক্রিযরই আদনার বিষয়কে গ্রহণ 
করিয়া সে বিষয়ের শব্বম্পর্শরূপ-রলাির জ্ঞান 
দান করিতে পারে না । ইহা প্রত্যক্ষ 
করিলেই এই জিল্ঞানার উদয় হয়-_ 
কেনেধিতং পততি প্রেষিতং মনঃ ? 
কেন প্রাণঃ গ্রথমঃ প্রৈতি যুক্ত? 


এমন 


পারা 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২* 


কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি ? 

ক উ দেবে চক্ষুশ্রোত্র যুনক্তি ? 
কাচার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই যে আমদের 
অন্তরিজ্রিয় মন, তাহা আপনার বিষয়েতে 
পতিত হয়? কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া 
শরীরের মধ্যে ষে প্রধান প্রাণবাযু তাহা 
আপনার বিষয়ে যুক্ত থাকে? কাহার দ্বার 
(প্ররিত হইয়া এই সকল বাক্য 'অভিব্যক্ত 
হয়? সেই দেবতা কে? যিনি চক্ষু এবং 
কর্টকে আপন আপন বিষক্ষেব সঙ্গে সংঘুক্ত 
করিয়া দিতেছেন? 

সর্বপ্রকার সংস্কীরবর্জিত হইয়া, সহজ ও 
শুদ্ধভাবে আপনার ইন্দ্রিয় নকলের অনুনরণ 
9 শুনুশীলন করিতে কবিতেই এর! যে স্বতন্ব 
ও ন্বপর্দ্যাপ্পু নহে, ইহা বুঝিতে পারা যাত্র। 
আর তখনই আমরা যিনি “চক্ষুষশ্চক্ষুঃ প্রোত্রস্ত 
শোরং তৎ্/ ৪প্প্রাণশ্ত প্রাণং” তাহাকে এই 
সকল চন্ষুরাদিতে আশ্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়। 
ইাদের মধ্যেই তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারি। সুতরাং উক্জ্রিয়কে ছাড়িয়া নহে, কিন্তু 
উন্ড্িয়ের ভিতরেই অতীন্ত্িয়ের সাক্ষাৎকারলাভ 

করিতে হয়-ছাঁড়াইয়া বটে, কিন্তু ছাড়িয়।! 

নহে। অতিক্রম করিয়া বটে, কিন্তু বর্জন 
করিয়া নহে । 

মনের মধ্যেই চিন্তামণি বিরাজ করিতে" 
ছেন। মনকে ছাড়িয়া নহে, কিন্তু মনকে 
ধরিয়াই সে চিস্তামণিকে পাইতে হয়। ইন্দ্রিয় 
গ্রামের বা হৃধীক্সমাজের মাঝখানেই হৃধীকেশ 
বাস করেন। তিনি ইন্দ্রিয়কুলের অধীশ্বন়, 
রাজা । রাজাকে তার ন্বরাঁজোই দেখিতে 
পাওয়া যায়, পররাষ্ট্রে নকে। চিন্তাণিকে 
চিন্তা হইতে, হধীকেশকে হষী কসমাঞ্জ হাটতে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 7 


প্রথকৃ কবা যায় না। কগিলে, তাতা রুষণর, 
শুকত্ব প্রভৃতিব স্তায় একটা ভাববাচা শব 
মাত্রে পরিণত হয়, তার বস্ত্রত্ব আন গাুক না। 
ইংবেজিতে উহাঁকে 27১১1101101) বল । এই 
সকল 7)৭11801101)এর উগন্বই মরঁমান্দন 
যাবতীয় মানসকল্পনা গড়িয়া উঠে । 


সতাভাস মাত্র 


এগুলি 
সতা নহে, ১ন্তামপি 
আমদের জ্ঞাতসাবে ও অজ্ঞাতনাবে, শিশাক] 
আমাদের প্রত্যেক চিন্তাকে বালয়া ছাইযাও 
৪5[প্র।তভাবে আচ্ছন্ন কিয়া বভিযা?ছন। 
জধীকেশ তামাদের গ্রনোক ইন্দিযুব গভি 
চে্টাব সংঙ্গ তাভাদন আম ৪0 ব্য়িতা 
হইয়া নিয়ত বিবাঁজ করিতেছেন । 
গারৃত বন্ত ; কিন্তু সেই মনবিহাবা আনাময় 
চিন্ত।মণি যিনি, তিনি অগ্রান্থত। চক্ষুবাদ 
বহিবিক্দ্িয় সকল? প্রাকত; কিন্ক এই 
উন্জিয়ের আশ্রয় ও অব্ীশ্বর ইমা ঘিনি আমা" 
দের পত্যেক ইন্দ্রিয় চে্টাকে সম্ভব ৭ নফল 
করিতেছেন, সেই হৃষীকেশ অদাক্ক* | 
প্রাকত ভইলেও «ই মনকে ছ'ছিয়া অগ্রাকৃত 


আখ মূ 


সকল 


খন 


বস্ত যে চিস্তামণি তিন তিলাদকাল তিষ্টিতে 
পারেন না। নিমেষের জন্য” অগ্র'কত বস্ত 
যে জযীকেশ তিনি কম্দাপি এই পারত ইন্ট্রিঃ 
গ্রামকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পাবেন না। 
প্রাকৃতের ভিতরেই অপ্রাকতের , অপ্রারুতের 
আশ্রয়েই প্রারুতের প্রতিষ্ঠা । এ ঢইকে 
পৃথক করা যায় না। প্রাকৃত এবং অপাক্কত 
ছায়াতপের গ্ঠায় পরস্পরের সঙ্গে নিভাঘুক্ত 
হইয়া আছে। 
অতএব শৃঙ্গাররদকে প্রাকৃত আক 
মাধুর্যকে. অপ্রাক্কৃত বলিলে উভয়ের মধ্যে 
কোনও আ্বাত্যস্তিক ব্যবধান ব' ম্বভীবিক 
১৯ 


রা 


রসের রূপ- মাধুর্য 


৫০৮ (বা) 


বিবোধেধ প্রথা হয় না। চিন্তাঙ্ঘণি যেমন 


মনের আধো, সনকে দবিমা ৪ জড়াইয।) 
সঙ্গ মিশিয়া ও 
অ'ছেন, সেভর্ধপ 


শৃ্গাববস খা আদিবমেবমধোই।, আমাদব কাম- 


৪৬০প্রা ভাবে ভাহাৰ 


তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া 
পাত্িক ধরিয়া ও জডাইয়া, ঠা বই সঙ্গে 
9৩গ্রাতভাবে মিশয়া দ তাহাকে জাচ্ছন্ন 
কবিঘাই মাপুর্ণর ।5 কটিয়। উঠ । ফলও 
শপারপর্দ- 
৮হকে মধুর্ঠা বলা মায় ন!। 
কন্ু যথখনহ £ই প্রজনন-ক্িয়াণ মধে আনন 


কেবল প্রজনন ক্রিনামাতাক 


ব'চ। করিনা, 


ভ্াগিয়া উঠতে আপস্ত ক'ব, তখনই ভাভা 
প্রকৃতপক্ষে অপারতত্র 
শঙ্গাব ৪ মধূর্মা গুতা 
| একই অভগুতান বা একই 


ব,পশ্যায়ন্ুক্ত 
তাভ ক বা) 
ভিন্ন বস্তু ন্‌ 
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হয়া, 


থক | 


রী 
খা 
৩৮ এ 


ছাধাকে ছাড়িয়া 


4 দা 


1 পিক মাতর। 

প থাকে না 

ন', আাব আতপেব আশ্রয় বাতাঠ যেমন 
নষ্টা অসাধ্য, মেইবপ 


বেমন আত 5 থাকতেই পাঁরে 
ছায়ার প্রকাশ বা 
শৃ্গাপ বা মা'দবনকে বড্জন কবিয়া মাধুর্ারস 
জন্মিতে ও থাকিতে পারে ন'; আর মাধৃর্স্যর 
আশ্রর ব্যতীত শঙ্গাব বা আধিরসেরও জন্ম বা 
স্থিতি আদ সম্ভব হয় না। 
শৃঙ্গার রস আমাদের দেহকে আশ্রয় 
ক।বয়াহ জন্মে, মতা; কন্ত আবাব জন্বিয়ই 
এগ রন যে সেই শরীরকে আপনার যথাযোগ্য 
শ্ৃর্তির অন্তরায় বপিয়! প্রতাক্ষ করিতে আরম্ত 
করে, ইহাঁও সত্য । শবীর“ এ রসসধ্গরে 
আপনাকে সার্থক ভাবিয়', তাহাকে আপনার 
মধ্যে রাখিতে চাহে। এই জন্ত উভয়ের মধ্যে তুমুল 
সংগ্রাম বাপিয়াযায় । এই সংগ্রাম £ইতেই স্বেদ- 
কম্পাদি মাধুরধ্য.চিন্ন প্রকাশিত হইয়া থাকে । 


৫০৮ (এ 


আদ্গলিগ্পা এই রসের একটা অতি 
প্রধান লক্ষণ। স্ব্স-বিস্তর সকল স্থায়ী 
রসেতেই আপনার উপজীবা যে বস্ত তাৰ 
সঙ্গ আকাজ্ষা করে। দাস পরভর নিকাট 
নিতাকাল থাকিতে চাহে । সখা নখার সঙ্গে 
গলাগলি করিয়া চিবর্দন কাট্াইজে চাহে । 
তৃপ্ত 
করিবার জঙ্ট সর্ব সন্তানর মুখ দেখিবার ৭ 
তাঙগাকে কোলে লইয়া, বুকে কবিদ্ধা রাখিবাব 
কতন্য লালায়িত ভন। এ সকলই সভা। কিন্ত 
দাস্তে বা সথো বা বাৎসলো যে আসঙ্গলিপ্াা 


পিতামাতাও ভআাপনার বাংসলাযরক 


দেখা যার, মাধুযোর আসঙ্গলিগ্াাব সঙ্গ তার 
কোনও তুলনাই হয়না। এমন কি এই 
ঢই আপসন্ছি যে একজাতীয় ইভা9 মানে করা 
কঠিন হইয়। পডে। আপনার দেহ-মন প্রাণ 
সমুদায় প্রিয়জনের দেভ-মন প্রানের মদো 
একেবাবে মিশাইয়া, একেবারে ভীঙাঁকে 
আন্্রসাৎ ও তাহাতে আত্মসমর্পণ করিব'র 
বাসন! এ রসে নিরহিশয় পবল হইয়া! উঠে। 
তার দেহটাকে এই দেচের অণতে অগুতে 
টানিয়। আনিতে চাচে। এই দেহটাকে 
তার দেহের অণুতে অণুতে মিশাইয়া দিবার 
জন্য লালাঁয়িত হইয়া উঠে। এই যে 
প্রবল পিয়াসা, ইহাই শুক্জারর আনঙ্গলিগ্ঞা। 
এই অদ্ভুত আসঙ্গলিগ্ম। আর কোনও বসেতে 
নাই । আর এই লিগ্না যত বলবতী হয়, ততই 
এস্কুল শরীরটাকে রসম্দৃত্ির অন্তরায় বলিয়া 
বোধ হয়। তথন বান্তবিকই মনে হয় এ 
অস্থিমাংসময় দেহ যদি গলিয়া জল হইয়! যায়, 
তবে সেই জলে প্রিয়-অক্পের অভিষেক করিয়! 
প্রণয়িজন আপনার দেহকে সার্থক ও জীবন 


গফল করিতে পারিত। 


বঙ্গদর্শন 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


অগরু চন্দন হতাম, ভুয়া অঙ্গে মাথাইতাম 

ঘামিয়৷ পড়িতাম তুয়া পায় হে! 
এ (কবল একটা কথার কথা 
কেবল কবিকননাস্থলভ অতি- 
শায়াক্তিই আছে বলিয়া মনে করা ঠিক নয়। 
ইভ সাব্বজনীন আকাজ্ষা ও 
সভিজ্ঞতা। 'এ রস-শরীরটাকে ধরিয়া, শরীর- 
টাকে নিঙারিগা শরীরের শরীরত্বকে নষ্ট 
করিয়া, শরীরকেই আপনা'ৰ ইন্দ্রজাল-প্রভাবে 
যুগপৎ 
শখীবময় কবিরা তবে আপনার পরিণন্ি 
"পাইপার চে চেষ্টা কবে, কিন্ত 


নহে। 


ইহাতে 


মাধুশোর 


আম্মময় ৪ মন্মাকেই আবার 
করে। 
পায় ন'। কারণ এ বস আনন্দগনূপ। 
যিনিরদ কবূপ, শ্রুতি যাহাকে রসোহ বৈ সঃ 
বলষাছেন, এ রস তাহাবই রম্ধারাকে 
আশ্রয় কবিয়া, ভাহ'রহ নিথিল রসমৃতিকে 
পাইবার জন্য ফুটিয়া স্টাঠ। 
দাধক কবিকুণ-চুড়ামণি চ দ্ীদাস এই শঙ্গার- 


রসের এমন মর্যাদা প্রচাব করিয়াছেন £ 


এই জন্গাই 





এগার বুঝিবে কে ? 

মব বলসার শূঙ্গার এ। 

শুঙ্গার রসের মরম বুঝে। 

মরম বুঝিয়া শ্রঙ্গারে মজে ॥ 

সকল রসের শৃঙ্গার সেবা । 

রদিক ভকত শৃঙ্গারে মরা ॥ 

কিশোর কিশোরী দুইটী জন। 

শূঙ্গার রসের মুরতি হন ॥ 

চণ্ীদাসে কতে না বুঝে কেহ। 

ধেজন রমিক বুঝয়ে সেহছ ॥ 
প্রাকত শুঙ্গাররসের মধ্যেই অপ্রাক্কত 
মাধুর্যা জন্মে সতা) কিন্তু এই শৃঙার*হস্‌" 
সম্তোগের অধিকারীও জগতে সকলে হয়না ।, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


টল্লান এরসের প্রাণ; সংন্তাঃগ যেখানে 
স্বাভাবিক অবসাদ আনিয়া দেয়, সে ক্ষেত্রে 
এই শুঙ্গাররন ফুটিতে পায় শা নিববী্ধ্য 
লোকের কাম পীড়াে শৃঙ্গাররদ জন্মিতে পাবে 
না। প্ররুত শৃর্গাররদ যেখানে ফুটয়। উঠে, 
সেখানে সমশ্তেগে মবসাদ আপা ঠা দূর 
কথা, কেবল উল্লাহ আবো উত্তবে'লুব 
বাড়িয়া যায়। এহ জন্তহ প্রপত মাধুয্ে 
সম্ভোগের পরে “রসোধগাব” খবিত হয়। এ 
রাসাদগাথ পূর্ব বস্ত। হভাতে প্রেমের 
জলন্থ পিয়াসা ও অনন্ক আতপি বর্ণে বর্ণে 
স্ুরিয়া উঠে। 

সখি! কি পুছন অন্রভব শোয়, 

সোই গীৰিতি অনুবাগ বাথ নিত, 

তিলে হলে নুহন ভোয়। 


রামাবতী 


৫০৮ (ট) 


জনম অবধি ভম, কপ নেহারবিস্থ, 
নয়ন না তিরপিত ভেগ: 
লাখ লাখ য্গ, খিয়ে হিয়ে বাখন্ধু 
তবু হিয়া জুডন না গেল।॥ 
ই] প্রেমকেব কথা, কামুকের নহে। 


মাধ কান ৪ প্রেম এক হহগাও এক 


নচে। 
আগ্মেক্দ্িম় প্রাতি হচ্ছা তাবে বলে কাম। 
কঝ্েন্দ্িথ গা ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥ 


এই প্রেমই মাধুষ্ের সার। ইহা কাম 
১"য়াগ কাম নহে; শারীর হইয়াও অশরীনী) 
প্রাকৃত হইরাও অপ্রাককঠ। এ বদ রূপের 
মপোহ নিন৩ অবাতপর শোভা ফুটায়) অরূপের 
মধ্যেই 'নয়ও রূপ জাণাইয়া তোলে। 


বিপিনচন্দর পাল । 


বামাবতা 
6) 
সেকালের বাঙ্গাীর পক্ষে বাহুবলের করিবার জগ্ত অনেকে অনেক চেষ্টা করিতে 
প্রয়োজন ছিল। বাঁছবলে আম্মবন্ষী করিতে গ্রবুও হইয়ীছিলেন। সুতরাং সেকালের 


হইত,_-আত্মরক্ষার জন্য বাছুবলেঠ আতম্ম- 
প্রাধান্ত সংস্থাপিত করিতে হইত। কারণ, 
বাঙ্গালাদেশের উপর অনেকেই লোলুপ-ছষ্টিতে 
টাহিয়া থাকতেন,-_অবদর পাইবামাত্র 
অনেকেই বাঙ্গালাদেশের উপর আপতিত 
হইতেন। 

রাজেন্দ্র চোড় এইকূপে এফবার বঙ্গভূমির 
কিয়দংশ লু&ন করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার 
ৃষ্টান্তে সাহসী হইগা, তাহার পাক্কা সরণ 


বাগ্গালীকে আত্মরক্ষার জন্ঠ বাধ্য হইয়াই বানু- 
বলের অন্ুনীলন করতে হইত। জনদমঙ্জে 
তাহার প্রশংস৷ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল ;-- 
কাব্যে ও কথোপকথনে তাহার জয়ধ্বনি 
মুখরিত হইয়। উঠিয়াছিল । জনসাধারণের 
স্তায় বাজকুমারগণকে ৭ বাছবলের পরিচয় 
গ্রদ্দান করিয়া লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাতের 
জন্ত চেষ্টা করিতে হইত । 

তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের তিন পুত্রের 


৫০৮ (ঠ) 


মধ্যে রামপাল সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি 
পিতার শাদনকালেই বাভুধবলের পরিচয় 
প্রদান ক'রয়া, সমগ্র অরাতিচক্রকে বিন্ময়া বিষ্ট 
করিয়াছিলেন। ইহ ততকালে সর্ধজন- 
পরিচিত ছিল বলিয়া ইহার কথা মদনপাল 
দেবের । মনহলি গ্রামে আবিঙ্কত ] 
শাসনে উলিখিত হইয়া ছল । যথা, 
“শালতোব চিরং জগস্তি 


৩1 ম- 


জনকে যঃ শৈখবে বিস্মুবহ। 

০৩ঞোভিঃ পরচক্র-চেতপি 

চমৎ্কারং চকার স্থিরম্‌ 0৮ 

সে যুগ প্রহয়াতন ছল, 

প্রতিষ্ঠা ছিল, প্রাধাগ্ত ছিল। সেই ঘুগে 
জন্মগ্রঠণ করিয়া বালক খীর ব্ামপাপ যে 
ব'হুবলের পরিচয় প্রদ্রান করিয়', 
“সর্বসম্মত” হইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে 
অন্ুমান করা যাইতে পারিঠ। এব৭ অম্বমান 
এতিহাসিক বিঢার প্রণালীতে অবলম্বিত হইবার 
অযোগ্য খলিয়া 
না) 
প্রতি 
সন্ধ্যা! কপ নন্দা [রামচারও 
তাহার উল্লেখ করিয়া 


বাভবালর 


০শাকসমাজে 


কথিত হইতে পারিত 
(কন্ত কামপাল যে সন্তা সত্যই এরূপ 
লাভ করিয়া ছণেন, গৌড়-কবি 
মকাবো , স্পষ্টাক্ষরে 
গিয়াছেন। তৃতীয় 
বিএহপাল দেবের পুত্রত্রয়ের মধ্যে বয়ঃ ক্রমে 
সর্বকনিষ্ঠ হইলেও, গুণগৌরবে রামপাল 
যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহার পরিচয় দানের 
জন্ত সন্ধাকর লিখিয়! গিযাছেন -_- 
. প্োষ্ঠন্তেু বিরেজে রাম21৮ 
এখানে “জ্যেষ্ঠ” বলিতে যে বয়োজ্যেষ্ঠ 
বুঝিতে হইবে না, তাহা বুঝাইবার জগ্ট রাম- 
চরিতম্‌ কাব্যের টীকাকার স্পষ্টাক্ষয়ে লিখিয় 


গিয়াছেন)-- 


বঙ্গদর্শন 


' সেকালেও থলের অসপ্ভাব ছিল না।. 


| ১৩শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


“প্রশস্ত তমঃ |” 

রামপাল শ্রেষ্ঠ বলিরাই “সর্বসম্মত হইয়া- 
ছিপেন। পালপাম্াজোর অভ্যুদয়-কাহিনী 
স্মরণ করিলে বুঝিতে পারা যায়_ প্রকৃতি. 
পুঞ্জের নির্বাচনক্রমেই পালবংশীয় প্রথম 
নরপাল গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ 
করিয়াছিদেন। এইরূপে যে সান্রাজা প্রতিষ্ট। 
লাভ করিয়াছিল, সে সাম্রাজ্যে গ্রজাপুঞ্জের 
অন্ুরাগ-বিরাগেব মুজ্য ছিল। তাহাদেখ 
বাহুবল ছিল; প্রয়োজন উপস্থিত হইপে 
একত্র মিলিত হইয়া প্লাজশক্তিকে সুনং্ঘত 
সামর্থা ছিল? রাজার পন্ষে প্রজা- 
পূপ্পের ₹চ্ছাকে সক্দঘতোভাবে আঁতক্রম কিয়া 
স্বেচ্ছাচারী হইবার সম্ভাবনা ছিল না । ভাহ!- 
দিগকে গোকপ্রিয় হইতে হইত । লোক গ্রয় 
হইবার জন্য যত্বু করিতে কইহত। বাহার 
তাহা তাহাদের নাম 
ঘরে ঘরে, নগরে নগরে, পথে ঘাটে ভক্তিভবে 
গাত হইত। 


কারবার 


কৃতকাধ্য হুইতেন, 


তাঙাই তাহাদের সি'হাসনকে 
অটল করিস্জা রাখিত,_ শ।সনকে শাক্তর্দান 
করিত,_-সমুদ্বিকে স্ফীত করিয়া তুঁলিত। 
রামপাল সব্ধকনিষ্ঠ হইলে 9, “সর্বসম্মত” 
হইয়াছিলেন বলিয়া, তাহার জোযষ্ঠ ভ্রাতার 
হাদয়ে নানা আশঙ্কা! ঘনীভূত হইতেছিল। 
তিনি বয়োজ্যে্ঠ বলিয়া সে সিংহাসন লাভ 
করিতে সমর্থ হইবেন কি না, তছ্ছিষয়েও সংশয় 
আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছিল। অন্ততঃ 
রামচরিতম্‌ কাব্যে এইরূপ অবস্থার কিঞ্চিৎ 
আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
কোনও কালেই খলের অভাব ঘটে ন!। 
তাছারা 
মহীপাল দেবকে বুঝাইয়া দিয়াছিল।--" 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


রামপাল যখন “পর্ধপন্মত,'” তখন পিতাৰ 
দেহাবসানেব পর, ঠিনিই পাজাশাভ কিবেন। 
তৃতায় বিপহপাল দেব দাগ করিণাঘাব 
দ্বিতীয় মহীপল দেব সিংহাসন শাবোহণ 
কবিরা, এই আশঙ্কার মুনলাচ্ছদ কবিগান 
অভিপ্রায়ে শুরপাল ও রামপাল সন্ভাদররদ্ধয়কে 
শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া, কাাকপ করিয়াছিলেন । 
পামচরিতম কাবো 5 আখায়ক। স্থান প্রা 
হইয়াছে । ইঠাকে কবি কষ্মনা বণ” লু উশাষ 
চাপ, সস মায় ও 
এহদ্বিষয়ে অমুক 


পাঁচ । সবি পক্ষে 


কান ন* কাহিনাব 
অবঠারণা করিবার সান এ সম্থা1শা ধাকতে 
পারে না। শ্ুতবা" বধ মচ'বতম কব্যর এই 
আথা গিকার পর নির্ভব করি। বুঝনত পাবা 
যায়,-দ্বিতঠীয় মহীপান দেবেন 


গৃহপ্পণহ তাহাব শাপন শা শিখন হয়া 


থয়দোষে 
পাডয়াছিল। কেবল তাহা নয়, তাহাৰ এ 
ভ্রাতদোহ হাহাব বিদ্ধ দোক'চও প্রদণ্ত 
বখিয়া তুণিয়াছণ। 

ধিনি স্রাতৃদ্ধ়কে কাবাকল ক'বগ সিংহামন 
অটল করিনাব চেষ্টা কবিষ্কাছতপণন,। তাহ'ব 
[ অনীতিকাবস্তবত | নী 5115৩ ম“শষ্ট 
আম্বণে পিংহাদন উনি উনণ। 
সামাজোব পক্ষে তাহাব ফল বড পোচনায় 
হইল,--বাঙ্গালার ইতিহাসব পক্ষেও হয়ত 
তাহারই ফল অধঃপতনেও প্রবণ বেগ প্রবদ্ধিত 
করিয়া] দিল। দেশে বিপব উপস্থিত ইইল। 
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রামাবতা 


৫€০৮ (ড) 


এই সময়ে পালসান্রাঙ্জোর রাজধানী 
যেখানেই থাকুন না কেন, তাহা যে বূরন্্- 
মগ্ডলব মন্তগত ছিল, সন্ধ্যাকর তাহার 
পাব»য় প্রপ্দান ক্র! গিয়াছেন | ববেজ্ত- 
ভূমি বনুমংখ্যক কৃষিক্ষেত্রে ৪ আবাসগুহে 
অলক্টুত ছিল বগিয়া পন্ধ্যাকব তাহাকে 
সীাবাসালন্গতা' ব'লয়' বর্ণনা করিঘাছেন, 
তাহা পাণ-নবপাপগণের জন্ম*মি ছিল বলিয়া! 
স্ধ্যাকব তাহ'ে “জনকভূ” বলিয়া উল্লিখিত 
ক বয়াছেন। চেইজদক বাবন্ত্রী। কাস্তা] 
কমশাগা ছিল । কিন্ত দ্তায়া মহীপাল দেবের 
না তুঁবগঠিত আাচনাণ সেই জনকভূমি হইতে 
পালপাজগণণর শাসন ক্ষমতা উৎখাত হইয়া 
গল দ্বিগীধথ এহাপাপ দেব শিহত হইলেন । 
(বিপাবধ নায়ক কব নাপকানব্যবা 'দব্বোক 
উচ্চরাজ দে অধিষ্তিত ছিণেন। শাসনদণ্ড 
তাহারই কর৩পগত হহল। এহ বিপ্রব-কাহ্নী 
কাশক্রমে বপান্তবিত ক্রমে ক্রমে 
বাঙ্গাপাব সম্তঠিপট হইতে একেবাবে বিলুপু 
ভগ গিয়াছিল। গোৌডকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 
কাব কথা তাাকে মাণার বাঙ্গালীর নিকট 
পাবচিত করিয়া দিতেছে, এই বিপ্লবকাহিনী 
বাজ -ও «কটি উল্লেখযোগ্য 
কাহিনী বলয় পতিষ্ঠা লাভ কিঠেছে। ইহা 
এখন “কৈ বর্তব্প্রব" নামে কথিত হইতেছে। 
হহার বিববণ বিস্তু ভাখে আলোচিত হইবার 
যোগা। 


হহয়। 


হ।৩হ5সেব 


শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈর্রেয়। 


রাও বাহাদুর সদ্দার সংসারচক্্র 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
ছুর্ভিক্ষকমিশনের কাযো নিযুক্ত হইয়া বালে। মহামারী প্লেগ দেখা দিয়াছে । গঙ্গোত্রী 
মন্বিবর কান্তিচন্্রকে ভারতের ননাস্থানে হইতে ফিরিয়া অবধি সংসারচন্ত্রের স্বাস্থাভগ 


কমিশনের বৈঠকে যোগদান করিতে হইয়' 
ছিল। এই কার্যোর জন্য না”পুরে অবস্থান 
কালে ১৯০১ সালের ১€ই জানুয়ারী তিনি 
স্বর্গীরোহণ করেন । যে কর্মক্ষেত্রে এই স্থযোগা 
বঙ্গপ্তান বছুবর্ষয ধরিয়া অসাধারণ দক্ষতার 
সহিত রাজকার্যা পরিচালনা করিয়াছিলেন 
মেখানে তাহার অভাব সমাক অন্ভূত হতে 
লাগিল। এই বৎসর এপ্রেল মাসে মহারাজ 
সংসারচন্দজ্রকে মন্ত্রিসভাব বৈদেশিক বিভাগের 
অন্ততম স্দস্তপদে মনোশীত করিলেন। 
কৌন্সিলের বৈদেশিক বিভাগের (101-০1151) 
[1১216720701 ) কাধ্য বিশেবভাবে ভারত- 
গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্ত দেশীয় রাজ্যের সঞ্চিত 
সংস্থ্ট এব" রাজ্যের সাধারণ ব্যবস্থার ভার.৪ 
এই বিভাগের উপর অর্পিতি। কাজেই *থম 
হইতেই রাজ্যশাসন-কার্যের প্রধান ভার 
ংসারচন্দ্রের উপর পড়িল। 

সংসারচন্দ্র যখন কনম্মভার শ্রহণ করেন, 
তখন, জমপুররাজ্ের বড় ডঃসময় চর্পতে- 
ছিল। উপর্যযপরি কয়েক বংদর অনাবৃষ্ট 
হওয়ায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রজা বুন্দ 
তখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। 
প্রজাবংসল মহারাজ মুক্তহন্তে প্রজাদিগকে 
সাহাধ্য করিয়া! তাহাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে 
রক্ষা করিতেছিলেন। ইহার উপর আবার 


হহ্য়াছল। এই সকল নানা কারণে সংসার- 
চন্দ্রকে প্রথম বৎসরে বিশেষ কষ্ট পাইতে 
১ইয়াছল। কর্তবানিষ্ঠট সংসারচন্দ্র কিন্ত 
অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া র'জো ও রাঁজ- 
কাপগো শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া লইলেন। 

১৯০১ খুষ্ট'বে সব্দজনা পয়া প্রাতঃম্মরণীয়া 
ভার ৬্সাস্্রাঙ্জী ভিক্টোরিয়া স্ব্গরোহণ করিলেন। 
ভাবত সমা্ট সপ্তম এডবাডের দিংঠা- 
সনারোহণ-উতৎ্সবে যোগদান করিবার জন্ত 
১৯০২ পালে জয়পুরাধিপতি ইংলও্ড যাইবার 
নিমন্ত্রণ গ্রাপ্তু ভইঠেন। স্বধন্মনিষ্ঠ হিন্দু- 
নরপতির 'বলাত-গমন এক হজভিনব ঘটনা-_ 
শুধু জয়পুরের কেন সমগ্র ভারতের ইতিহাসে 
হস্থা নৃতন। হিন্দুর [চর-ন্বৃপ্ন পথে চালিত 


জয়্পুররাজ্যের জনসাধারণ এ গ্রস্থাবের 
(বিপক্ষে, কেবলমাত্র মংসারচন্ত্রই একা 
এ বিষয়ে মহারাজের সার । তিনি শাস্ত্রজ্ঞ 


প্ুতদিগকে একত্র করিয়া যেযে কারণে 
বর্তমানকালে সমুদ্রগমন নিষিদ্ধ, সে সমুদ্দায় 
নিরাকরণ করিলে এ যাত্রার কোন শাস্ত্র 
সগত বাধা আছে কি না জানিতে চাহিলেন। 
তারপর, বহু আলোচনার পর পত-বর্গের 
মত গ্রহণ করিয়া সংসারচন্্র মহারাজের বিলান্ত- 
গমনের বাবস্থা করিতে লা(গলেন। নব নির্শিত 
একটি সমগ্র জাহাজ ভাড়া লওয়া লই--. 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


কোম্পানীর সহিত বলোবস্ত রহিল যেকোন 
কর্্মচারীই শান্ত্রনিষিদ্ধ মাংসাদি ব্যবহার 
করিতে পারিবেন না। তারপর মর্ণবপোত- 
শুদ্ধি এবং সমুদ্র-পুজার বাবস্থা হইল। সঙ্গের 
সমগ্র লোকের ছয়ুমসেরে আহাধ্য দব্াদ 
সংগৃহীত হইল। মহারাজ স্বয় গঙ্গাজল 
ব্যতীত অন্ত জল পান কবেন না তীাভার জন্য 
পানীয় গঙ্গাজল যথারীতি হবিদ্বার হইতে 
লওয়ার ব্যবস্থা হইল। মহারাজেণ ইঈদেবন্া 
গোপালজী সঙ্গে থাকিবেন, তাহার [নিরমিত 
পূজাঙ্গির দ্রব্য হইতে আরগ করিয়! সামান্য 
াতনকাঁটিটি পর্যান্থ প্রয়োজনীয় কোন দ্রবাই 
পরিতান্ত হইল না । এই সময়ে সংসার, 
চন্দ্রকে দৈনিক ঘণ্টা পরিশ্রম 
করিতে হুইয়াছিল। ক্ষুদ্র বৃ5ং সমস্থ বাবস্থা 
স্বয়ং দেখিয়া শ্বনিঘ্া করা উহার অভ্যান। 
এ সকলের মধ্যেগ রাজোব নিয়মমত 
সমস্ত কার্ধ্যই তাহাকে করিত 
কোনও কর্তব্যই তীাহাব দৃষ্টপাথর 
বাহিরে যায় নাই। রারজাশাসনের সমস্ত 
ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিজে মহারাজের সহিত 
বিলাত গমন করিলেন । এই কার্যে স'সার- 
চন্দ্র একক সহস্র বাধা বিন্ন আতক্রম কারয়া 
জয়পুর এনং মহারাজ মাধোমিংহের নাম 
জগতের নিকট শ্ুপরিচিত করিয়াছিলেন । 
পরমহিন্দু জয়পুরাধিপের বিলাতগমন ইংলগ্ে 
ছিম্ুনরপতিগণের কি প্রকার সম্মান বৃদ্ধি 
করিয্কাছে, তাহা এখন ইর্তিহ'সের সামগ্রী । 
হিন্র সমুদ্রযাঞজার নিষিদ্ধতার মূলে যে 


১৮২০ 


১৯ ত-- 


ফোন শাম্ত্রস্গত বাধ! নাই ভাহাও হাঁ" 


রাজের, এই, বিলাতযাজা হিন্দুর নিকট প্রমাণ 
করিয়াছে | পক্গাস্তর়ে ইহা জগতের কাছে 


রাও বাহ!ছুর সর্দার সংসারচন্দ্ 


৫০৮ (৭) 


হিন্দুর স্বধর্ণানিষ্ঠা প্রমাণ করিয়াছে । ইংলগ্ডে 
তারত-সম্রাটের নিকট হিন্দুর প্রতিনিধিদ্ধপে 
বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়! মহারাজ সমগ্র 
হিন্দুস্থানের গৌরব বন্ধন করিয়াছেন। 

মহাঝাজেব বিজাত হইতে প্রভগমনের 
পর বধত্সরই (১৯০০) সপ্তম এডবার্ডের 
সি“হাসনারোহণ উপলক্ষে ভারতের পুরাতন 
রাজধানী দিলীত লর্ড কর্জন দরবার 
কবিচেন। এই দরবারের পর রাজভ্রাতা 
ডিউক অফ. কনট জয়পুরে শুভাগমন করেন। 
জয়পুবাধিপতিকে 0. 0. ৬. 0. উপাধি 
প্রদান করিবার জন্য ভারভ-সমাটের বিশেষ 
আদেশই তাহার জয়পুর আগম:নর কারণ । 

১৯০৫ খুষ্টাচন্দ ভারতের বর্তমান সম্রাটু-- 
তংকালে যুবরাজ (120)0- ০1 ৬৪16৯)-- 
পঞ্চম জজ্জ জয়পুরে আগমন করেন । যুব" 
রাজের অনভ্রার্থনায় সংসারচন্দ্র ষে প্রকার 
স্ববন্দোবস্ত করিয়াছিলেন-তাহাতে তাহার 
রাজকার্ষ্যে দূরদশিতা কর্মনিষ্টা এবং রাজ- 
ভক্তির সবিশেষ পরিচয় পাইয়া স্বয়ং যুবরাজ 
এবং ভাঁরতগভর্ণ মেণ্ট বারংবার তাহার সুখ্যাতি 
করিয়াছিলেন। 

ংসারচন্দ্রের মন্িত্র-কালের কয়েকটি: 
প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক্ষণে আমর! 


তাহার শাসন্পপ্রণালীর সম্বন্ধে কিছু 
আলোচন! করিব। 


ছোটকড় কল কাজেই একট! শৃঙ্খলা” 
বদ্ধ নিয়মের প্রবর্তন কর! সংসারচন্দ্রের চিত্রের 
একটা বিশেষ গুণ ছিল--এ কথা আমর! বার 
বার দেখাইয়াছি ; শিক্ষকারই হউক আর 
মন্ত্িত্বের কার্য ই হউক--তিনি কখনও কোন 
কাঁজ এলোমেলো রকমের করিতে পারিতেন 


৫০৮ (ত) 


না। তাই এত কাঁদ্যবাছলোর মধোগড তিনি 
সকল দিক দেখিবার সময় 9 অবদব পাইতেন। 
মন্ত্রিত্ব প্রাপির পর তিনি নিন্ম কবেন যে 
সপ্টাহে তিনদিন তিনি স'ধাবণেব সহিত (দ্থ' 
সাক্ষাৎ করিবেন। তন্মধো একদিন রাজে ব 
প্রধান প্রধান সদ্দারদিগেব সহিত তাভ'দের 
বৈষয়িক বিষয়ে ও অন্যান আলোচন করিতঠেন। 
এক দিন রাজ্যর নানাবিভাগেব কন্মচাবিগণ 
তাহাদের যাহার থে বিষয়ে ভিজ্ঞান্য খা 
পরামর্শ ও উপদেশ লওয়াব থ'বিত, তত হাবা 
দেখা করিয়া মীমাংসা করিয় লইতেন 

তুভীয় দিনে প্রজাসাধারণেব সিং সাঙ্গাৎ 
দিন ছোট-বড, 
সকলেরহ অবারিত দ্বাব। মকনোই তাহাদের 


করিতেন_-দে ঢান-৮বদ্র 


অভাব অভিযোগ লয়! শাভার নকট উপক্ডিত 


হইত। তিনি অবহিতভালবে সকণের কথা 
শুনিতেন এন০  সর্বশিধ অত্যাচারের 
প্রতিকারের ব্যবস্থা করিস্ভতন | গ্জা- 


সাধারণের সহিত বাধসাব ভাহার জদয়ের 
মহত্ব এবং গ্রজাব প্রতি সহানুভূতি সবিশেষ 
প্রকাশ পাইত- দরিদ্র বা সচায়খান বলিয়া 
কোন অত্যাচারিত বা ছঃস্ক হাছার কাছে 
বিমুখ হয় নাই। কেহ অন্তায় বা মি। 
অভিযোগ উপস্থিত করিনণে তিনি ধীবভাবে 
তাহাকে তাহার ভূল বুঝাইয় দিতেন_ কথন ৭ 
বিরক্তি বা অসহিষ্ণুতা প্রবাশ করিতেন না। 
তাই বিফলমনোরথ হইলে প্রত্য্থী কেহ 
অসম্তষ্ট হইয়া ফিরিত ন!। 

রাজকম্ম্চাঁরিগণ যখন যে বিষয় লইয়া 
তাহার কাছে উপস্থিত হইতেন--তিনি তৎ- 
ক্ষণাৎ তাভ!র সৎ মীমাংস। করিয়া দিতেন-- 
সে সময় তাহার দূরদশিতা এবং রাজ্যের সর্ব 


বসগদর্শন 


[১৩শ বর্ধ, মাশ্বিন) ১৩২০ 


প্রকাব কার্ধের মঠিত ঘনিষ্ঠ পররচয় দেখিয়া 
সকলে বিম্মি্ত হইত এবং রাজ কার্য-পবি- 
চাঁলনে বিশেষ শৃঙ্খলা « প্লবিধা হইত । 
শপ্ডিত) উদাখচেতা বিজ্ঞ লর্ড মলির 
মন্হকধালে ভারতবাপী যে সকল সুবিধা 
॥ ক্ষমতা পাইবার জন্য উত্স্রক-_লংমারচক্্র 
জয়পবরাজ্ো সেই 'পবর্তনা 
কিয় তাহাব টচ্চ আদর্শের এব* দূরদশিতার 
সম্যক পব্চিয় পদান করিয়া গিয়াচছেন | 
বা জা শাসনবি শাগে যখনই কণ্চারী পবি- 


চদাঁবনীতিল্‌ 


বর্ধন ব' নিয়োগেৰ আবশ্যক হহত, ঠথনই 
হনি স্বানীষ শিশ্ষিত বাশ্িকে, বিিশষনঃ 
বাঠার' জয়পুর কালজে শিক্ষাপ্পাপু হইয়াছেন, 
তাচাদিগকে সেই নিধুক্ত 
তাঠাঁব ফলে আজ স্থানীয় বনু- 
সংখক শ্িক্ষিত-যুবক বাজকার্দোর নানা 
বিভাগে প্রণান প্রধান কন্মেনিযুদ' বভিয়াছেন। 
তার চেষ্টাব ফলে বনুম'থাক যবক সেটেলত 
মেণ্ট পলিশ *নং কৃষিকাপো বিশেষ ভাবে 
শিক্ষালাভ ও রাজ্যের 
উন্নতিকল্পে নিঘুক্ত ভইয়াছিলেন। ইহাতে 
পণ্ান্গ ভবে বাজোর উন্নতি এবং পরোক্ষ 


সকল কাধে 


করিতেন । 


করি 1 রাডকাসো 


ভাবে শিক্ষালাভের জন্টা জনসাধারণেব 
আগ্রন্থ জন্বিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। 
তার এই ঈদ্াবনীতিব উপস্থিত ফল সম্বন্ধে 
£ত অগ্প সময়ের মধো কোন কথ! বলা যায় 
না। কেননা জয়পুনের শিক্ষার অবস্থা 
দেখি'ল মনে হয় সংগারচন্ত্র ৭1119 ৮9৭15 
21020 ছিলেন। কিন্তু 
ইহ! নিশ্চয় যে তিনি যেবীঞ্জ বপন করিয়া 
গিয়্াছেন, জয়পুরের ভবিষ্যবংণীয়েরা তাছার 


ফলে লাভবান্‌ হইবে এবং এমন দিন আবে 


০01 1115 (110065 


৬ষ্ঠ সংখ্য। 7 


যথন সংসারচন্দ্রের এই মহৎ টদ্দেখা সম্পূর্ণ, 
রূপে সফল চইবে। 

সংসারচন্ত্র জীধনের প্রথম অংশ শিক্ষা 
বিভাগে কাটাইয়াছিলেন। মন্িত্বকালে তিনি 
শিক্ষাবিস্তাবের প্রতি তাহার পগাঢ অনুরাগ 
কার্যে পরিণত কবিবার স্থুযোগ পাইয়াছিলেন। 
নানাধিক ছুই শতাবী পুর্বে স্ুবিথ্যাত মহারাজ 
সবাই জয়সিংহ যে জ্যোতিষ যন্ধীলয় নির্মাণ 
করিয়া জগতের কাছে হিন্দজো।(তষ শাস্েও 
সম্মান বুদ্ধি কবিয়াছিলেন--আজও ঘ'ঠা 
পৃথিবীর পণ্ডিতমগ্ডলীর বিস্ময়েব বিষঘ-_ দেই 
যন্ত্রালয়লমূহ এতদিন অব্যবহারব 9 আপ 
ব্যবহারে ভগ্রস্ত,পে পরিণত ভইযা পডিনেছিল। 
সম্সাবচন্দ্র জরপুর, দিলী, 
যারাই সকল ' ন্ত্রমন্দবেব' সংস্কাবের 
ছ্ শান্্রজ্ঞ পণ্ডিতঃ গুলীর সহায়ত 
। কাতরে অর্থবায় কিয়া শুধু জশপৃব- 
কন হিন্দুব এক প্রধান পুরাকীপ্ডি 
য়'ছেন। 
রচন্দ্রের চেষ্টাতেই জয়পুর “মহারাজ 
বিজ্ঞান-বিভাগের দনবিক উন্নতি 
হয এবং আল্র উপযুক্ত অধ্যাপকের 
তত্বাবধানে বিজ্ঞান-বিভাগে উঈপদুক্ত যন্থাদির 
সাহাযে, 1), 5 0, (ডি, এস্‌, সি) পর্যস্ত 
অধাপনা! হইতেছে; তিনি এইখানেই 
ক্ষান্ত দিলেন না। মহারাজের এডিন্বরা 
বিশ্ববিদ্ভালযের এল্‌ এল্‌ ডি (1, 1, 0 )উপাধি 
প্রার্থি উপলক্ষে যে সত! হয়, তিনি সেই 
সত্বায় গ্রত্ধি বংসর দশটি ছাত্রকে নানাপ্রকার 
রা ক্বরী শিক্ষ/ দিবার জন্ত বৎসরে দশ হাজার 
টাক] বৃদ্ধি মধুর করাইন্াছিলেন। এই সকল 


ছার বিশে গিয মাহাতে পূর্ত ব্যবহার-শান 
১২ 


কনা গা 











রাও বাহাঁছুর মর্দীর সংসারচন্জ্র 


৫০৮(থ) 


এবং বিবিধ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করিয়া 
জয়পুররাঙ্ের উন্নতিকল্েে প্রস্তত ভষঙ্তে 
পারে, তিনি ছার বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ 
করিয়৷ গিয়াছিলেন। 

জয়পুররাজোর স্তস্তঙ্গরূপ সদ্ধারদিগেব 
সঠিত সংসারচন্দ্র নানাপ্রকারে ঘনিষ্ঠ ভাবে 
মন্ত ছিলেন বর্তমান সর্দীরগণের মধ্যে 
অনেকেই নংসারচন্দ্রের ছান্র ছিঙ্গেন এবং 
অধিক'ংশের বংশের সহিত তাহার আত্মীয়তা 
« ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল-_তা তিনি তাহাদের 
পুর বা তৎ্বংশীয়দিগের শিক্ষা! সম্বন্ধে 
বিশেষ যত্ববান্‌ ছিলেন। ষ্টাহ্ারই উপদেশে 
৪ যঞ্রে এখন অনেকেই আজমীব মেযে 
কলেজে (৮১০ (01০৪৮) শিক্ষালাভ 
কবিতেছেন। স্দাকপুত্রগণের 
শিক্ষা ব্যবস্থ: করিষ্াই নিশ্চিস্ক ছিলেন 
না। নাবালক সন্দাবগণের বিষয় রক্ষণা- 
বেক্ষণের জন্ত তিনি বিশেষ বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। মন্ত্রিসভার তত্বাবধানে 
উপধূক্ত কনম্মচারী নিধুক্ত করিয়া তিনি এই 
সকল “ঠিকানাগপরিচালনের ব্যবস্থ! 
করেন। ভাহার একান্ত ঘত্রে যে কত 
নাবালকের সম্পত্তির শুবন্দে।বন্ত হইয়াছে এবং 
কত খণভারপগ্রস্ত “ঠিকানা”' এই * মুন্সরিমীর' 
কালে খণমুক্ত হইয়া উন্নতিলাভ করিয়াছে-_ 
শাহ'র বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহ নহে। 

রাজকাধা এবং বিচারাদি যাহাতে 
স্ুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয় সেজন্ত সংসারচন্তর 
মন্ত্রিদভার কার্ধযপ্রণালীর বিবিধ পরিবর্তন ও 
সংস্কার করেন। মন্ত্রদভার চারিটি বিভাগ, 
প্রথম, বৈদেশিক বিভাগ (2০:12 
[)727001900) এই বিভাগের উপর রাক্জোর 


সংসাবচন্ 


৫০৮(দ) 


আভ্যন্তরীণ শাসন এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ও 
অন্তানি রাজোর সহিত বাজনৈতিক পত্র 
ব্যবহারের ভার ন্থন্ত। দ্বিতীয়,-_ রাজস্ব । 
তৃতীয়,_-দেওয়ানী আপিল £ব* চতুর্থ 
ফৌজদারী আপিল বিভাগ । পুর্বে নিয়ম 
ছিল যে সদস্যগণ প্রতিদিন প্রথমে নিঞ্জ নিজ 
বিভাগের কার্য শেষ করিয়া শেষে একভ্র 
হইয়া ণসমাবত মন্বিপভাব'' নির্দিষ্ট কার্ধা 
করিতেন। এই শেষোক্ত সভার নাম__ 
“ইজ.লাস্‌ জুমলা মেম্বারান্”__-ই'চাদের কার্ধা 
হাইকোর্টের 17011136001 এব 
বড 


কতকটা 
মত--ইহাতে বড 
আপিল এব* রাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় 


মোকদামার 


ব্যবস্থার আলাচনা ভয়। পর্ব নিয়মে 
সদশ্তগণ প্রথমে নিজ্জ নিজ “লিগা” বা 
বিভাগের কার্য করিয়া_-শেষে-হইিজ- 


লাসের” গুরুতব কার্ধা আবস্ত কবিতেন। 
তাহার ফলে এই সর্বাপেক্ষ! প্রয়োজনীয় 
কার্ষে সর্বদ1] নান। গোলযোগ, অব্যবস্থা এবং 
ত্রুটি লক্ষিত হইত। ইহাতে রাজোর 
এবং প্রজাব--উভয় পক্ষের বিবিধ 
অনুবিধা ঘটিত। সংপারচন্ত্র এই ক্রটি 
ংশোধনের জন্ত "সিগার' এবং ইজলাসেব 
কার্যের জন্ভ ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্ধারিত করিয়া 
দেন। এই সামান্য মাত্র পরিবর্তনে কাধ্যের 
যে শৃঙ্খলা ও সুবিধা হুইয়াছে তাহ] বলা 
বাচছল্য। 

পূর্বে মন্ত্রিসভ য় উকিলদিগের বিশেষ 
ফোন সম্মান ছিল না। সংসারচন্দ্ের 
জামলে তিনি ইজলাসের কাম্য রাজের এবং 
প্রজার পক্ষ সমর্থনের জন্ত আইনন্ত শিক্ষিত 
বাক়ির লাহাব্য পাওয়ার প্রথ। প্রবর্তিত করিয়া 


বঙ্গদর্শন 


“বিষয়ে উন্নতি লান্ত করিবে। 


[১৩* বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২০ 


বাবারাজীবদিগের যথাযোগ্য মর্ধযাদা জান 
করিয়াছেন। পুর্বে যেখানে অল্পশিক্ষিত 
মুহ্নিগণ আদালতে নিজ নিজ মকেেলের পক্ষ 
সমর্থন কবিত--আজ সেখানে এল এল, বি 


পাশ করা আইনজ্ঞ উকিল মন্ত্রিসভায় 
ওকালতি করিতেছেন। 
* বর্তমান কালে বাবসা-বাণিজ্য এবং 


দেশের আথিক উন্নতি সাধনের প্রধান উপাস্ন 
রাজপুতানার মত প্রায়শ 
ছূর্ভিক্ষপাডিত প্রর্দেশের পক্ষে রেলওয়ের মত 
দুভিক্ষ নিবারণের প্রকুষ্ট উপায় আর নাই 
বলিল অত্যুক্তি হয়না । পুর্বে যে সকল 
স্থানে আবশ্যক মত শশ্তাদি প্রেবণের কোন 
উপায় ছল না--রেললাইন সে সকল স্থান 
সর্ধ প্রকারে শুগম করিয়া দিয়াছে। ইহা রাজা”: 

1 
প্রজা সকলেরই লাভের কাগণ। নি 
চক্দ্রেব মন্ত্রিত্ব কালে “লয়পুর _সবাইক্াধুদী 
টেট রেলওায় খোলা হয় এবং 
পরামশে মহাবাজ 


শ৫রিলওয়ে। 


টি) 

নবনিশ্িত বিজ 
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বাজোর মধ্য দিয়া গিয়াছে, তাহার নিপা 
খরচ দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেনযাইং 
ঢই রলওযে লাইন রাজ্যের বাণিজ্য ও 
রাজস্ব বুদ্ধিব কারণ হইয়াছে। সংসারচঞ্জই 
প্রস্তা বত “জন্পুর- শিখাবতী” রেল লাইনের 
স্ত্রপাত করিয়া যান--কিস্ত নান্ধ কারখে 
তাহার জীবিত কালের মধো কাজ রগ 
হইতে পারে নাই_ কেবল সর্ভে ও এটিমেট 
হইয়াছিল মানত্র। এই লাইন সম্পণ হইলে -. 
অয়পূর রাজ্যের সর্বাপেক্ষা ছুগম প্রত্জেশ পর্ব 
ক সদন 
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সফোরচজ জঙপুরের' ডাক 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] রাও বাহাছ্র সর্দার সংসারচন্্র ৫০৮(ধ) 


কার্ধাপ্রণালীর আমূল সংশোধন করিয়া 
ইহাকে এক প্রকার নুতন করিয়া গভিয়া- 
ছিলেন। তিনিই জয়পুররাজ্যের ভাঁক 
টিকেট প্রথমতঃ প্রচলন করেন । পূর্বে চিঠী 
প্রভৃতি ডাকঘরে দিবার সময় মাশুল আদায় 
করা হইত অথ্থবা চিঠী বা পার্শেল প্রভৃতি 
বেয়ারিং হইর1 মাশুল আদায় ভইত। স*সার- 
চন্জ ইংরাজী ডাকবিভাগে শিক্ষা প্রার্ত কর্মচারী 
নিযুক্ত করিয়া এবং ডাকের নিরম বিধি- 
বন্ধ করিয়া এই বিভাগেব সর্দপ্রকারে উন্নতি 
করেন। ডাকের স্থুবাবস্থা ভওয়ায় প্রজাবা 
রাজ্যের ডাক-বিভাগের টপব অধিকতব 
আসন্াবান্‌ হওয়ায় বাজ্যে ডাকঘবের এবং 
পত্র-পার্শেলের সংখ্যা অনেক বুদ্ধি হইল। 
তিনি রাজ্যামধ্যে ডাক-বিভাগের উন্নতি সাধন 
করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না-তিনি বিশেষ 
চেষ্টা করিয়া লর্ড মিন্টোর দরবারে জয়পুরেব 
সম্বিত গভর্ণমেন্টের ০০৭2] 007৬ 2170001- 
এর প্রতিশ্তীতি আনাইয়াছিলেন, কিন্তু করাল 
কাল তাহাকে ইহা সম্পূর্ণ কবিতে দিল না। 
রাঞজ্জকার্যের প্রতি বিভাগেই সংসারচন্দ 
ফদ্রয়হছৎ নানা! প্রকাব সংস্কাব সাধন 
করিক্লাছিলেন। সাধারণ পাঠকের ধৈর্যা- 
চাতির তরে আমরা তাহার সবিস্তাব বর্ণনা 
হইতে বিরত থাকিলাম। তিনি নিজের 
অমাধারপ চরিত্রধলে সমগ্র রাজকর্মমচারী ও 
স্বাকানের উপর য়ে প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিলেন, 
আছে! অনন্তন্থলভ । যে দেশে উৎকোচ গ্রহণ 
কন্খনই 'অগ্তাৎ্থ বলিয়া! বিবেচিত হইত না 
ধারন, তিনি সঙ্ধংশজাত শিক্ষিত কর্মচারী 
পা রর ৬ ।দোয়ীকে হও দিয়া এবং উপদেশ 
টু লিয়াগী নার, দেন রাজের ২০" কল 






মোচনের জন্ঠ পাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
ঠাহাব নিকট ছোট বড, ধনী-দরিদ্র, সর্দার ৪ 
সাধারণ প্রজার কোন ভেদ ছিল না । তিনি 
অন্যাচারিতের বন্ধু এবং দরিদ্রের সহায় 
ছিলেন। 'তনি জ্ঞানতঃ কথন গ্ভার় ও সতোর 
পথ হইতে রেখামাতরও ভ্র্ই হন নাই। 
কর্মক্ষেত্রে মানুষমান্্রেবই ভ্রম হইতে পারে-- 
ংসারচন্দ্রও মানুষ তিনিও অভ্রাস্ত ছিলেন 
না, কিন্তু তাহার পরম শন্রও কখন তীহাব 
হায়পরত' ও সততা সম্বন্ধে সন্দেহমান্র 
কবিতে পাবে নাই । 

সংসারচন্্র মহারাজ মাধেো সিংহের একান্ত 
বিশ্বানভাজন ছিলেন এবং তিনি সর্বদা 
বলিতেন ষে আমার দ্বারা ষদ্দি রাজ্বকার্ষ্যেব 
কোন ম্থবিধা বা উন্নতি হইয়া থাকে, গবে 
তাহার কারণ আমার নিজের ক্ষমতা নছে-- 
মহারাজার গুণে। বাস্তবিক তাহার প্রাত 
মভাঁবাজেব এত গভীব বিশ্বাস ও নির্ভবত। 
ছিল যে তিনি সংসাবচন্ত্রের প্রবরিত সর্ধ- 
প্রকার সংস্কার বিশেষ ভাবে সমর্থন করিতেন 
এবং যাহাতে সে কল নিয়ম কার্যে পরিণত 
হয়, সে বিষয়ে সর্বতোভাবে সহায়তা করিতেন। 
কেহ কেছ বলেন যে মন্ত্রী সংসারচন্ত্র ছুর্বাল- 
চত্ত ছিলেন এবং রাজ্যশালনে অনেক সমস 
ছুর্র্বলতাঁব পরিচয় দিয়াছেন । যে দেশে ন্যান- 
অন্তায্-নির্ববিচারে স্বার্থসিদ্ধিই রাজনীতির মূল 
মন্ত্র, যেখানে পরপীড়নেই ক্ষমতার সার্থকতা 
এবং বান্থাডম্বরেই পদগোৌরবের প্রকাশ, 
সেখানে ধর্মভীরু স্তায়নিষ্ঠ এবং স্থভাবতঃ ভদ্র 
ও বিনয়ী সংসারচন্দ্র যে শাসনবর্ডার সে 
আবর্শে পৌছিতে পারেন নাই, ইহা! বিশ্যপ্ের 
বিষন্ধ নহে। সেখানকার তুলাদণ্ডের পরিদাপে 


৫০৮(ন) 


ভদ্রতা ও বিনয় ছুর্বলত!, ন্তায়পরতা-_ 
দুর্বলতা, ধর্থাজ্ঞান--বিষয়বুদ্ধির অভাবের 
পরিচায়ক । সৌভাগোব বিষ সংসারচন্ত্ 
মে আদর্শকে কখনও সন্মান করিতে পারেন 
নাই। ঠিনি শান্ত, সংযত, আড়গর শুন্য হই 
নিজের কর্তব্য সম্পাদন করিস গিঘাছেন। 
তিনি স্বার্থকে ধন্মের ায়ের আসনে বসান নাই। 
কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃপধায়ণতা তাহার 
জীবনের সর্ধকর্ম্ের ভিভিম্বরূপ ছিল | রাজ- 
নতিক ক্ষেত্রে ধন্দ্রনকে বজায় রাখিয়া ধাহাব। 
রাজ্যশাসনকার্ষো তাহাদের 
পক্ষে এ'পথ যেকত কঠিন এবঃ বিপদ্সন্কল, 
তাহা বিস্তারিত ভবে বলা সম্ভব নহে। সংসার- 
চন্দ্র ধঙ্মের এবং গ্যায়ের সঙ্আ সংযমের মধো 
যাহা করিয়া গিকাছেন--তাভা তাহার মত 
ধাছারা ধন্দমকে একমাত্র মানদগড এবং ভঙ্ঈ 
করিবার বস্তু বলিয়! জানেন-ধাঁহাঁরা ধর্ম 
ব্যতীত অন্য কিছুতেই ভীত হন না--তাহাদের 
পক্ষেই সম্ভব। 
রাজপুত এবং 


এবং 


ব্রতী হয়েন, 


রাজপূতানার বিশেষ তঃ 
জয়পুরের ইতিহাস, শাচার-বাবহার প্রভৃতি 
সম্বন্ধে সংলারচন্ত্রের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল-__ 
ভাছ। মহারাজ এবং মন্থিস্ভার সদস্তম গুলীর 
নিকট রাজের নান! জটিল বিষয়ের মীমাংসা 
পক্ষে অমূল্য ছিল। তাহার চরিত্রের গ্রভাবেই 
জয়পুর রাঁংজ্যর ত্ৃস্তন্বরূপ দুদ্ধর্য রাজপুত" 
সর্দারগণ সম্মানে এই ভ্াায়নষ্ঠ বাঙালীর নিকট 
অবমত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ভারত 
গভর্ণমেণ্ট এব পর পর অনেক রেসিডেণ্ট এবং 
রাজপুতান/শ্থিত গনর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগ্ণ 


বঙ্গদর্শন । 


[ ১৩শ বর্ষ, আশ্লিন, ১৩২০. 


ংসারচন্জ্রকে একান্ত বিশ্বীম করিতেন এবং ' 
তারা একবাক্োে হানার র'জভক্তি, কর্মননিষ্ঠ 
এবং উদার শাসন প্রণালীর হুধাতি করিয়া" 
ছেন। 
মহার এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট কেহই 
নাধুগকৃতি প্রভূপরায়ণ সংসার5ন্দের প্রতি 
যথাবোগ্য সম্মান প্রদশনে ক্রটি করেন নাই। 
অভিযে ক-দরবারে মহারাজের সহিত বিলাঁত- 
প্রবাস কালে নমাট সপ্ূম এডবা তাহাকে 
'করেনেশন মেডেল” এবং তাহার পর নসর 
দিল্লী-দরবারে ভাবত গভর্ণমেন্ট তাহাকে ''রায় 
বাহা5৮ উপাধি প্রদান করেন । ১৯০৫ খুষ্টাঁে 
বর্তম'ন সম্নাট পম জর্জ ( ত.কাঁলে যুবরাজ ) 
জয়পুরে আদিন্া সংদারচন্দ্রকে ৫ ৬.0. 
(২1071০0910৩ 1২071 ৬1০(01120 
€))0৮7) খেতাবে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং 
এই বৎসরেই জয়পুরাধিপতি তাহাকে রাঁজোর 
“তাগামী' বা প্রধান সর্দারপ্রেণীতৃক্ত করিয়া 
তাহাকে সম্মানিত করেন। দুই বৎসর পরে, 
(১৯০৭) মহারাজ প্রকাশ্য দরবারে সংসার. 
চক্দ্রকে “প্রধান মন্ত্রী পঙ্গে বরণ করিয়া 
তাহার কৃতকার্যের পুরস্কারন্বর্ূপ জায়গির 
প্রদান করেন । ১৯০৯ খ্ুষ্টান্বে নববর্ধারস্তে 
তারত গ্রবর্ণমেন্টর সংলারচন্জ্রকে 0. 1. চি, 
উপাধি প্রদ্দান করেন। সেই বৎসর ম'চ্5 মাসে 
ভারত গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি, মৃত্যুশষ্যায় 
শাসিত এই প্রবীণ, প্রতৃভক্ত রাজ কর্ণচ'রীফে 
হাহার গৃছে আনিয়া উক্ত উপাধি পদক 
প্রদান করিগ়া যোগাতা ও কর্নিষ্ঠার প্রতি 
বথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেন। 
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চতুর্বিবিংশ অধ্যায় 


গৌড়ীয় ভক্তগণের স্বদেশ- পত্যাগমন, গৌবের বৃন্নাবনবাত্!, শান্তিপুর-গমন, 
দ্ীপ-সশতনের সহিত সাক্ষাৎ, রঘুনাথ দাসের সহিত সাক্ষাৎ 


একদিন অদ্বৈতাচীর্য্য গৌরের আঁবাঁদে উপস্থিত 
হইলে, গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“কোথা 
হইতে আসিজেন ?” 

অদ্বৈত-_জগন্নাথ দেখিয়া আসিতেছি। 

গৌর--আপনি জগন্নাথ দর্শন করেন 
কিন্ধুপে বলুন দেখি। 

আচার্ধ্য--কেন, দর্শন কবিয়া প্রদক্ষিণ 
করি। 

গৌর--আমি ওরূপভাবে ঠাকুর দেখি 
না। প্রদক্ষিণ করিলে কিছুক্ষণ ঠাকুরের 
মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ক্ষণেকের 
অদর্শনও সহ করিতে পারি না। তাই 
প্রদক্ষিণ না করিয়া অপলক নয়নে ঠাঁকুকের 
মুখের দিকে চাহিয়া থাকি। 

এইরূপ নান! আলাপে গৌর গোঁড়ীয় 
ভক্তগণের সহবাসে চাবিমাদ কাটাইলেন। 
এ টাত্রিমাস ভক্তগৃণেয বড় সুখেই অতিবাহিত 
হইল। তাহার! একে একে নিমন্ত্রণ কিয়! 
মকলেই গৌরকে খাওয়াইলেন। গৌর তীহা- 


দগের সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার 
করিতেন। চারি মাদ তিনি তাহাদিগের 
সহিত নানার্প আমোদ-প্রমোদ করিলেন) 
জন্মাষ্টমীর দিন তাহাদিগের সহিত গোপীবেশ 
ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিলেন; বিজয়া 
দশমীর দিন তাহাদিগকে বানর সাজাইয়া ও 
নিজে হনুমান সাজিয়া রামলীলা অভিনয় 
করিলেন। ভক্তগণ তাহার সহবাসে গৃহের 
কথা ভুণিয়! রহিলেন। 

অবশেষে বিদায়ের দিন সমাগত হুইল। 
ভক্তগণ শোঁকাকুল হইয়া পড়িলেন। গৌর 
স্থমি্ট বচনে সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া 
কহিলেন, “তোমরা সকলে প্রতি বৎসর 
রথযাত্রার সময় আসিয়া চারিমাস আমার 
সহিত নীলাচলে অবস্থান করিবে ; এখন দেশে 
ফিরিয়া যাও।” অধৈৈতাচার্যাকে কহিলেন, 
“আচার্য, দেশে তোমার জন্ত প্রচুর বর 
পড়িয়া আছে; তুমি দেশে ফিরিয়া গিয়া 
মাচগ্ডালে কৃষ্ণতৃক্তি বিতরণ কর।” নিজআ্সা- 
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নন্দকে কহিলেন, “নিতাই, তোমাকে গৌড- 
দেশে যাইতে হইবে । রামদাস গঙ্গাধর 
প্রভৃতি ভন্গকে সঙ্গে লইয়া তুমি তথায় 
প্রেম ভক্তি-- প্রচারের গ্রহণ 
অতঃপর শ্রীবানকে আলিঙ্গন করিদ! কহিলেন, 
“ঞীবাস, তোমার প্রাঙ্গণ আমার নিতা- 
বিহারভূমি। আমি প্রতাহ তথায় নৃত্য 
করিব, কিন্তু তুমি ভিন্ন কেত আমায় দেখিঠে 
পাইবে না” একখান! বস্ত্র শীবাসেব হস্থে 
দিয়া কহিলেন, “আমার মাতাকে এন বস্ত্র 
দিয়া বলিবে, তাহার সেবা তাগ করিয়া যে 
আমি সন্নাস গ্রহণ করিয়াছি, ইছ।তে আমার 
ধর্মনাশ হইয়াছে । তাহার আজ্ঞাতেই আমি 
নীলাচলে আছি । মাঝে মাঝে তাহার চরণ- 
দর্শনাভিলাষে আমি তাহার নিকট যাই। 
কিন্ত তিনি দেখিতে পান না। একদিন 
নানাবিধ আহার্ধয প্রস্তত কবত ইষ্টদেবতাকে 
নিবেদন কালে মামাকে স্মরণ করিয়া তিনি 
কাদিয়াছিলেন। আমি তাহা জানিতে 
পারিয়া, দেই আহার্ষা ভক্ষণ করিয়া আসিল" 
ছিলাম । তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। 
তিনি ভাবি়্াছিলেন, বালগোপাল তাহার 
অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিল; তাহাকে বঁল৪ আমিই 
গিয়া খাইয়া আসিয়াছিলাম।” শ্রীথণ্ডের 
মুকুন্ন, নরহরি ও মুকৃন্দের পুত্র রঘুনন্দন 
ভক্তগণের মধ্যে ছিলেন। মুকুন্দ ও নরহরি 
ছুই সহোদর । গৌর ভাসিতে ভাসিতে 
মুকুন্দকে কহিলেন, “মুকুন্দ, তুমি রঘুনন্ননের 
পুত্র না রঘুনন্দন তোমার পুত্র?” মুকুন্দ 
কহিলেন, “রঘুনন্দন হইতেই আমরা কৃষ্ণতক্তি 
লাভ করিয়াছি। সুতরাং রঘুনন্দন পিতা, 
গানরা তাহার পুজ।” তখন গৌর কহিলেন, 


ভাবু করু।” 
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“যুকুন্দ ছলেন লুচ্ছ্রজার বৈদ্ভ। একদিন 
এক ভৃতা ম্লেচ্ছরাজার মাথার উপর এক 
মযূর-পুচ্ছের আড'নী ধবিম্াছিল। মুকুন্দ 
সেহ শিখিপুচ্ছ দেয়াই মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়।- 
ছিলেন। মুকুন্দেব মত ভক্ত বিরল।” কিন্তু 
মুকুন্দ ও বঘুনন্দ“কে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া 
ধন্মসাধন করিতে গৌর আদেশ করিলেন। 
নবহবি তাহার নিকট থাকিবার অনুমতি 
প্রাপ্থু হইলেন! 

মুবাবি গুপ্তকে আলিগগন করিয়া গৌর 
ভক্তগণকে কহিলেন, “মুরারির তক্তি অনন্ত- 
স্থলভ। ইনি রঘুনাথমন্ত্রেরে ডপাসক। 
একদিন আমি তাহাকে বারবার বলিয়। 
ব্রলেন্ত্রনন্নন কষ্জের ভজনা করিতে মত 
লওয়াইলাম। কিন্তু গৃহে গিয়া কিরূপে তিনি 
রঘুনাথের সে তাগ করিবেন, ইহা ভাঁবিতে 
ভাবিতে পাগলের মত হইলেন। সমস্ত রাত্রি 
কাদিতে কাদিতে গেল)--পরদিন প্রত্যুষে 
আমার নিকট আসিম্না কহিলেন, “আমি 
পথুনাথের চরণে মাথা বেচিয়াছি। তাহা 
আব ক্ষিরিয়া লইতে পাঁবতেছি না। কিন্ত 
তোমার ও আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব কিরূপে? তুমি 
দয়! করিয়া! এইরূপ কর_-যেন আমি এখন 
তোমার সম্মুখে মরিয়। এই দ্বন্দের হাত হইতে 
নিষ্কৃতি পাই।” এই প্রকান্তিকী ভাক্ত দেখিয়! 
আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলাম, “গু, 
তোমার ভজনই সার্থক। প্রভুচরণে তোমারই 
মত দৃঢ়গ্রীতি প্রভুর গ্রাহ। প্রভু ঘদি পন্ন 
ছাড়াইয়া নিতে যান, তবু সে পঙ্ ছাড়ির! দিতে 
দেবক পারে না। আমি পরীক্ষা করিষার 
অন্ভই তোমাকে রঘুনাথমন্ত্র ভাগ কগিতে 


বলিয়াঞিলাম। তুমি নাঙ্গাৎ হ্যানি-ুমি 


৮ম সংখ্যা 


কেন শ্লীরামের চরণ ভাগ কবিবে 1১ তখন 
বাস্ুদ্দেবকে আলিঙ্গন দিয়া শৌর তাহা" ও 
গুণ বর্ণনা করিতে লাগি'লন। বাসুদেব 
তাহার চরণ ধরিয়। বলিতে লাগিলেন-_ 
“জগৎ তারিতে প্রভু তোমার মবতার, 
মোর নিবেদন এক কর অলীকাব। 
জীবের ছুঃথ দেখি মোর হৃদয় বিদরে, 
সব জীবের পাঁপ প্রনথ দেহ মোব শিরে 
জীবের পাপ লইয়া মুঞ্চি করে! নবকনোগি, 
সকল জীবেব প্রত ঘুচাঁ৭ ভবরোগ ॥ 
গৌর কহিলেন, “ভক্তবৎসল ল্ীরুষ্ণ 
কখনও ভক্তবাঞ্ছ অপূর্ণ রাখেন না। 
তুমি বখন ব্রহ্ষাণ্ডের জীবেব উদ্ধার প্রার্থন! 
করিতেছ, তখন সকলেই উদ্ধার লাভ 
করিবে |” 
কাদিতে কীদিতে গৌবচরণে প্রণাম 
করিয়া ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
কেবল গদাধর পণ্ডিত, পরমানন্দ পুরী, 
জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদব, দামোদর প্চিত, 
গোবিন্দ ও কাশীশ্বব গৌরেব সহিত নীলাচিলে 
রহিলেন। 
ভক্জগণ প্রস্থান করিলে সার্বভৌম এক- 
দিন গৌরকে মিনতি করিয়া ক'হলেন, 
“আমার গুভে মাসাবধি ভিক্ষা করিতে 
হইবে ।৮ গৌর ফিছুতেই রাজী হইলেন না। 
অনেক গীড়াগীড়িতে একদিনের জন্ট নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ কল্সিলেন। সার্বভৌম-গৃহিণী পবম 
যত্ধে মানাধিধ মহার্ঘ প্রস্তত করিয়া গৌরকে 
পরিবেশন করিলেন । অতাধিক শ্রীতিবশতঃ 
অভ্াধিক অ্রধা গৌরের পাত্র পরিবেশিত 
হুইল। গৌখ উাহাদের ভক্তিদর্শলে প্রীত 
হগা:একারতর্ণ' বলিলেন । এমন সময সার্ধ- 


নিমাই-চরিত্র | 
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(ভীমের জামাতা, কাভার কন্ঠ যাটীর শামী 
সমোঘ ভট্াচার্ধা ভোজনগুছের বাহির 
হইতে উঁকি মারিয় দেখিয়া বলিয়া উঠিল, 
*বাপবে খায়া দেখ, ৯০১২ জনের ভাত 
সন্ন্যাসীটা একা খাচ্ছে 1” সার্বভৌম এই 
কথা শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন এবং একলাঠি 
হস্তে লইয়া তাহাকে পার করিবার জন্ত 
ধাখধিত হইলেন। অমোঘ পলাইয়া গেল। 
সার্বিভৌদ-গৃঠিণী৪ জামাতাব আচবপ লক্গা 
করিয়া বিবাক্তব সহিত বলিয়া উঠিলেন “অমন 
পাষণ্ডের স্ত্রী হই! বাচিয়। থাকা অপেক্ষা, 
ষাঠী বিধবা হউক |”, গৌর হাসিতে হাসিতে 
তাহাদের ক্রোধ শান্তির জন্য নানা কথা বলিতে 
লাগিলেন। কিন্তু স্বঙ্গনকর্ণক প্রভৃর অপ- 
মান হই ইহা ভাঁবিয়। সার্ভৌম মহা দুঃখিত 
হইলেন। ভোজনান্তে সার্ধভৌম গৌরকে 
গুভে পৌছাইয়া দিম আসিয়া প্রতিজ্ঞা 
কবি'লন, এমন জামাতাঁর আর মুখদর্শন করিব 
না। এদিকে অমোঘ পলায়ন করিয়া দূরে 
দরে থাকতে লাঁগিল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় 
সেই বাপ্রিতেই তাহাব বিস্চিকা রোগ হইল। 
গৌরু সেই সংবাদ শুনিয়! ত্বরিতে তাহার 
নিকটে গমন করিলেন এবং তাহাকে নানা- 
বিধ উপদেশ দিয় অবশোষ কুষ্জনাম প্রমান 
করিলেন। অমোঘ নিরাময় হইয়া পরম 
কৃষ্ণতক্ত হইয়! উঠিল । 

কিছুদিন পরে গৌর রামানন্দ ও সার্ব- 
ভৌমের নিকট বুন্দাবন গমনের অভিপ্রায় 
বাস্ক করিলেন। তাহারা বিচ্ছেদাশক্কায় 
ককিলেন-__ নম্মুখে রথযাত্র!। বথযাত্রার পরে 
গমন করিও ।” রুখধাত্র। অতিক্রান্ত হইলে 
গৌর স্বীয় অভিপ্রায় পুনরায় বা করিলে 


৫৮৪ 

তথন তাহারা কহিলেন--“কাত্তিক মাসে 
যাইও।” কান্তিক মাঁসে দ্ররস্ত শীত বলিয় 
আপত্তি হইল । এইরূপে চারি বৎসর গেল। 


পঞ্চমবত্মরে গৌর দুটভাবে স্বীয় সংকলের 
কথ! বাক্ত করিলেন । এবাব আর ওরপ 
আপত্তির কোনও ফল হুইল ন1। 
দশমীর পব দিন গৌব বুন্দাবন টদগ্ঠে পূবী 
তাগ করিলেন। কটকে বাজ! প্রতাপক্ষদ 
তাহার সহিত দেখ। করিয়া তাহার গমনের 
সমন্ত আয়োজন করিয়া দ্িলেন। রামানন্দ, 
স্বর্ূপ-গদাধর ও অন্য ক়্কজন বিশিষ্ট 
ভক্ত কটক পর্যান্ত গৌরের সঙ্গে আসিয়া, 
ছিলেন। কটক ত্যাগ কালে গৌর গদ্াাধরকে 
পুরুষোত্তমে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া! 
কহিলেন-__-“তৃমি ক্ষেত্রসন্গযাস গ্রহণ করিয়াছ। 
তাহ' ত্যাগ করিয়া আমার সহিত আসা 
তোমার অকর্তবা।” 

পণ্ডিত কহে ধাহা তুমি সেই নীলাচল । 

ক্ষেত্রসন্্্াস মৌর যাউক রসাতল ॥ 

প্রভু কহে, ইহ! কর গোপীনাথ দেবন। 

পণ্ডিত কনে, কোটিসেব! ত্বৎপাদদশন ॥ 

প্রভু কভে, সেবা ছাডিবে মামার লাগে দোষ। 

ঈহ] রভি সেবা কর মামার সন্তোষ ॥ 

পণ্ডিত কহে, সব দোষ আমার উপর ॥ 

তোমা সঙ্গে না যাইব যাৰ 'একেশ্বর। 

গদাধর গৌরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একাকী 

চলিতে লাগিলেন। অনস্তব তাহাকে ডাকিয়। 
ভাঁহার হস্ত ধারণপুর্ধক গৌর কহিলেন-_ 

আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ, 

তোমার দুই ধর্শ যায় আমার হয় হুঃখ॥ 

মোর সুথ চাহ যদি নীলাচলে চল। 

আমার শপথ হদি আর কিছু বল।॥ 


বিজয়া 


বঙ্গদর্শন [ ১৩শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩২* 


বলিয়া গৌর নৌকায় আরোহণ করিলেন। 
গদাধর মুচ্ছিত হইয়া! ভূপতিত হইলেন। 
সার্বভৌম তাহাকে নানারপ প্রবোধ দিনা 
পুরী লইয়া গেলেন । রামানন্দ যমুনা পর্য্যস্ত 
গৌরের সঙ্গে গিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিলেন ৷ গৌর উড়িষা! দেশের সীম! অভি- 
ক্রান্ত হইবার পরে, বঙ্গদেশীয় এক যবন'রাঁজা 
কাহার অলৌকিক ভক্তির পরিচয় পাইয়া 
হ্াহার শরণ গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার 
নিকট হরিনাম প্রাপ্ত হইয়া ক্কৃতার্থ হইলেন। 
যবনরাজ পিছলদা পর্ধান্ত গৌরের সহিত 
গমন করিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া আসিলেন। 
গৌর অবশেষে পাণিহাঁটা গ্রামে উপ- 
স্থিত হইয়া! রাঘব পণ্ডিতের গৃহে একদিন 
অবস্থান করিলেন। তথ! হইতে কুমারহট্রে 
শ্রীনিবাসের গৃহ হইয়া শিবানন্দ সেনের 
গহে ৪ ততৎপরে বাসুদেবের গৃছে গমন 
করিলেন। অনস্তর সার্বভৌম-ভ্রাত| বিস্তা- 
বাচম্পতির গৃহে উপস্থিত হইয়া পথশান্তি 
অপনোদন করিলেন। তাহার আগমনসংবাদ 
চারিদিকে গ্রচ'রিত হইয়া পড়িল। দলে দলে 
লোক তাহার দর্শনাভিলাষে বিগ্ভাবাচম্পতির 
গতাভিমুখে ধাবিত হইল। গৌর গুহমধ্যে 
ছিলেন। সকলে তাহাকে দেখাইবার জন্ 
বিগ্ভাবাচম্পতির চরণ ধরিয়া কাকুতি করিতে 
লাগিল। গৌর বাহিরে আসিলেন_-তথন 
তাহার ছুই নয়নে অবিরল জলধারা, মুখে 
হরিধ্বনি, ছুই হস্ত উত্তোলিত । ভক্তগণ সে 
মুণ্তি দেখিয়া পাগল হুইল। সকলে তাহাকে 
বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, 
এবং লক্ষ ক হইতে প্পাপিষ্ঠ আমাকে উদ্ধার 
কর” যুগপৎ এই প্রার্থন। সমুখিত হুইল) 


৮ম সংখ্য! ] 


*ভ্ীকুষেে মতি হউক” বলিম্না গৌর সকলকে 
আনীর্বাদ করিলেন । পত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক 
আসিতে লাগিল এবং গৌরকে দেখিবার জন্য 
উন্মন্ডের মত ব্যবহার কবিতে লাগিল । অব- 
শেষে এই জনতার হস্ত হচ্চে অব্যাহত 
লাভেব উদ্দেগ্যে গৌব এক বাধতে পলায়ন 
করিয়া কূলিয়। গ্রামে গমন করিলেন । পবর্দিন 
অগণিত লোক আসিয়া যখন শনিল ণৌর 
পলায়ন করিয়াছেন-তখন প্রথমে তাহারা 
সে কথা বিশ্বাম করিল না; 'অবাশন্ষ এক্ণ্ল 
বিদ্ভাবাচম্পতিকে তিরস্কাব করিত লাগিল। 
বাঁচম্পতি লোকমুখে শনিয়াছিনেন যে গৌর 
কুলিয়া গমন করিয়াছিল। তিন সেই 
কথ! বলিয়া সকলের সমভিবাহারে কুলিয়া 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । গৌব কৃলিয়ায় 
মাধবদাসের গৃহে অবস্থান কবিতেছিতেন, 
সকলে তথায় তাহার দর্শনলাভ শরির! কতার্থ 
হইল । কুলিয়ান্ কয়েক দিন অবস্থান পূর্বক 
গৌর £বহুলোককে হুবিনাম দান কবিলেন । 
এইখানে দেবানন্দ পণ্ডিত আসিয়া! তীাতাব 
শবণ গহণ করিলেন এবং পুন্দ অপরাধের 
জন্য ক্ষমাতিক্গা, করিলন | 
ভক্তিতত্বের উপদেশ দিয়া ভাগব 5 অপ্যাপনা 
করিবার '্মাদেশ করত বিদায় দিলেন। 

কুলিয়া হঈতে গৌর শান্মিপরে অদ্বৈতা- 
চার্য্যের গ্রহে গমন করিলেন । পুত্রবিধুবা 
শচীদেবী আলিয়া! তথায় পূত্রমুখ দর্শন করিলেন। 
শাস্তিপূর হইতে বৃন্দাবন উদ্দেস্টে যাত্রা করিয়া 
কতিপয় দিবসাস্তে গৌর গৌড়নগরের সন্নিহিত 
রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তীহার 
আগমন-সংবাদ'পাইয়া অসংখা নরনারী ক্বাহার 
দর্শনাশার় তখার় উপনীত হইল। 


গৌব ভ্রাহাক্কে 


নিমাই-চরিক্র 


৫৮৫ 


ঠোসেন সাহ তখন গৌড়েব মিংহাসনে 
অধিঠিত | গৌরেব বামকোল আগমন বাঁদ- 
শাভের কর্ণগত হইল । বাঁদশাহ তাহার হিন্দু 
গোৌরের পরিচয় জিজ্ঞাস! 
হিন্দূসভানদ্‌ গণ প্রশ্ন শুনিয়া শঙ্কিত 
হিন্দু-'বদ্ধেষী যবনরাজ পাছে 
সন্লাদীব কোন অনি সংকল্প করেন এই 
ভমম চাভার। “কোথাকার এক 
[5িখাবী সন্নাপী তীর্বে চলিয়াছে,' তাহার সহিত 
চই শাবি জন লোক আদিয়াছে । বাদশাহের 
ঢু আকর্শণ কবিতে পারে এমন গুণ তাহার 
নাই।” কিন্ু গৌরেব কথ' শ্রবণ করিয়া 
ণাদশাহের মনে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইয়া- 
ছিল। তিনি কাজী ৪ কোটালগণেব উপর 
আদেশ গ্রচান করিলেন--ঘেন তাহার প্রতি 
কোন কপ অত্তাচার অন্ষিত না হয়। এই 
হোসেন শাহই উড়িষ্যায় বাসুদেবমূন্তি ভগ্ন ও 
মন্দির বিদ্ধন্ত করিয়াছিলেন। 

বাদশাতের 


অমাত্যদিগ/ক 
করিলেন 
হইলেন । 


কতিলেন, 


বাবারে হিন্দুসভাসদ্গণ 
পীত হইলেন, কিন্ব অস্থিরমতি রাঁজ! কথন 
স্বীয় আদেশেগ প্রত্যাাব করে, এই ভয়ে 
ত্াাবা গৌবের দিক্ষট লোক প্রেরণ করিয়া 
ঠাচাকে ত্ববায় রামকেলি পরিত্যাগ করিয়। 
গৌর তাহাদের 
উপদেশ অবছ্লো করিয়া তথায় কয়েক দিন 
অবস্থান করিলেন। 

বাদশাহের হিন্দুপারিষদগণের মধ্যে রূপ 
ও সাকর মল্লিক নামক দই সঙ্ভোদর ছিলেন । 
সাকর মল্লিক দবীর-খাস পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। তাহারা বহু পূর্বেই গৌরের 
নবদীপলীলা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাকর 
কয়েক বার কয়েকখানা চিঠিও গৌরকে 


যাইতে অন্যারাধ কবিলেন। 
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পিখিয়াছিলেশ। গৌরের রামূকলি অবশ্থান- 
কালে একদিন ছুই ভ্রাতায় অ'লিয়! তাহার 
চরণে পণত হইলেন, এবং নান! প্রকার দন 
প্রকাশ করিয়া তাহার কুপাভিক্ষা করিলেন । 
সকর নানাবিধ স্তব করিয়। কহিলেন 

শ্লেচ্ছজাতি গ্লেচ্ছসেবী করি সেচ্ছ কর্ম 

গোত্রাঙ্গণদ্বোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম | 

মোর কর্ম মোর হাতে গলায় বাধিয়!, 

কৃবিষদ্প বিগ্যাগর্ভে দিয়াছে ফেলিয়া । 

আম! উদ্ধারিত যদি দেখাও নিজ্জ বল, 

পতিতপাবন নাম ৩বে সেসকল। 
তখন্‌-. 

শুনি মহাপ্রভৃ কছেন, শুন দবীরধাঁস। 

ভূমি ছুই ভাই মোর পুবাতন দাস ॥ 

আজি হৈতে দোহার নাম রূপ সনাতন । 

দ্ৈন্ত ছাড় তোমার দৈন্তে ফাটে মোর মন ॥ 

দৈন্ঠপল্ত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার । 

সেই পত্র দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥ 

তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রীদ্বারে। 

তোমা শিখাইতে শ্লোক কহি বারে বারে ॥ 

পরবাসনিনী নারী বাগ্রাপি গুহক দা্ু ৷ 

তদেবাগাদয়তান্তর্নবসঙ্গরসায়নম্‌ ॥ 

পরপুরুষে আসক্ত নারী গৃঙকন্দো ব্যাপৃত 
থাকিয়াও মনে মনে জারসঙ্গজনিত স্ুখেরই 
আন্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে । 
অনম্থর গৌর কহিলেন “আমি তোমা- 

দিগকে দেখিবার জন্ঠই এখানে আসিয়াছি-- 
নহিলে গৌড়ে আমার কোনও প্রয়োজন 
ছিল না| তোমরা বন জন্ম যাবং শ্রীকষ্েের 
সেবা) করিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ শ্ীপ্রই তোমাদিগের 
উদ্ধার সাধন করিবেন; এখন গৃহে গমন কর” 
গৌর উভয়ের মনকে ছাপরণ করিয়া জআশী- 
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র্বাদ কবিলেন। অনন্তর টভয়কে আলিঙগন দান 
করত ভক্তগণকে কহিলেন “তোমরা ইছ1- 
দিগকে অনুগ্রহ কর।” রূপ ও সনাতন তখন 
সকল ভক্ষের চরণধুলি গ্রহণ করিয়া! বিদায় 
গ্রহণ করিলেন! বি্দায়কালে সনাতন 
বিনীত ভাবে কিলেন “প্রভু ! গৌড়াধিপতি 
যবন, যদ্দিও বর্তমানে দে তোম'র প্রতি ভক্তি- 
মান্‌ আছে, তথাপি তাহার মনের ভাব যে 
পবিবন্তিত হইবে ন' তাঁচার নিশ্চয় নাই । আর 
তীর্থযাত্রায় এত লোকনংঘট্রও ভাল নহে। 
য্দি ৭ তোমার নিজের ভয়ের কোনই কারণ 
নাই, তথাপি লৌকিক লীল! লৌকিক ভাবেই 
হয়। তাই নিবেদন করিতেছি---এরূপভাবে 
বন্দাবনে না গিয়া, এখান হইতে প্রত্যাবর্তন 
কর ।* 

পরদিন রামকেলি ত্যাগ করিয়া গৌর 
কানাইর নাটশালা গ্রামে গমন করিলেন। 
তথায় সনাতনের উপদেশ মনে মনে চিন্তা 
করিয়া স্থির করিলেন “এত লোকজন সহ 
বুন্দাবন যাওয়া বাস্তবিকই বিধেয় নহে।” 
এই ভাবিয়া গৌর বুন্দাবনগমনের ইচ্ছ! ত্যাগ 
করিলেন এবং সত্বরই শাস্তিপুরে প্রতা বৃত্ত 
হইলেন। 

শাস্তিপুরে গৌর দশদিন অবস্থান করিলেন । 
এখানে সপ্তগ্রামের গোবদধন দাসের পুত্র 
রুনা দান আদিয়। তাহার শরণ গ্রহণ 
করিলেন। গোবর্ধন মহা ধনী। তিনিও 
তাহার ভ্রাতা ছিরণা সৎকুলসম্ভৃত, সদাঁচার- 
পরারণ ও পরমধার্ট্িক ব্রাঙ্গণ ছিলেন । 
নদীয়ায় এমন কোনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না বিলি 
ছিরপা-গোবর্ধানেক বৃত্তি ভোগ করিতেন নাঁ। 
নীগাযর চঞবী ও জগয়াখ বিতকে উর 


৮ম সংখাণ ] 


ন্রাতা বিশেষ ভক্তি করিতেন। রঘুনাথ 
গোবদ্ধনের পুত্র। শৈশব হইতেই রঘুনাথ 
সংসারে উদ্দাপীন ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে 
গৌর প্রথম যখন শাস্তিপুরে আসিগাছিলেন, 
রঘুনাথ তথন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া- 
ছিলেন। তখন গৌর তাহাকে নানারূপ 
বুঝাইয়া' গৃহে পাঠাহয়! দিয়াছিলেন। গৃহে 
আসিয়া রখুনাথ পাগলের মত হইলেন। গুহ 
তাহার নিকট কারাগারেব মত বোধ হইতে 
লাগিল। তি'ন এই কারাগার ১হ/৩ উদ্ধার 
লাতের জন্য কয়েকবার পলায়ন করিলেন__ 
কিন্তু কয্সেকবাব্ই পিতৃ-পেবিত জে।ক কুক 
ধৃত হইয়া ফিরিয়া অব/শষে 
গৌর শান্তিপুরে আগমন করিয়াছেন এই 
বাদ পাইয়া! রঘুনাথ পিতার নিকট তদ্দশশনে 
গমন কারবার জন্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলেন 
এবং অনেক অনুনয়ের পর অনুমতি লাভ 
করিলেন। শান্তিপুরে আগমন করিয়া বুনাথ 
গৌরের নিকট নীলাচলে বাসের অভিপ্রায় 


অ'দনেন। 


ব্ক্ত করিলেন এবং পিতার শৃঙ্খল ছেদন নীলাচলে প্রত্যাগত হহলেন। 


উৎপল 
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করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু 
গৌর তাহার সংসারত্যাগের সংকল্পের অন্ু- 
মোদন করিলেন না, তিনি কহিলেন-__ 


স্থির হএ1 ঘরে যাও। না হ? বাতুল। 
ঞ্মে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধু কুল ॥ 
মর্কট বৈরাগ্য না কব, লোক দেখাইক্স । 
যথাষোগ্য বিষয় ভুপ্ত অনাসক্ত হইয়! | 
অন্তরে নিষ্' কর বাহে লোক ব্যবচার। 
অচিরাৎ্ কষ্চ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ 


রঘুনাথের সংসারে প্রত্যাগমন করিবার 
নিতান্ত অনিচ্ছ! পক্ষ্য কৰিয়! গৌর অবশেষে 
কহিলেন “এখন গৃহে যাও, আমি যখব 
বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যাইব, তখন 
তথায় গিয়া আমার সহিত মিলিত হুইও।” 
রবুনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং প্রতুর 
আদেশে পূর্ব চাঞ্চলা পরিত্যাগ করিয়া 
গাহস্থায ধর্শ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । 


গৌর বন্ধুবান্ধবগণের নিকট বিদায় লইয়া 
( ক্মশঃ) 
জীতারকচন্দ্র রায় । 


উৎপল! 
চতুর্থ খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


জন্যোৎসবে 
গজ! ও হিবণাবতীর সঙ্গমস্থলে বিশাল 
গাটলীপুতর নগয়। উপকঠঠতাগ পরিতাগ 
কিযে দীর্দ্ে িংশতি এবং প্রদ্থে পঞ্চ যোদ্ধল 


বিছা ই, এহঃলগায়ের চারিদিকে চারিখত 


হস্ত পরিনর, বিংশতি হল্তড গভীর, জলপরিপুর্ণ 
পরিখা । পরিখার প্রান্তে প্রান্তে সমস্ত নগর- 
বেষ্টিত ইষ্টক, প্রন্তয় এবং বিশাল কান্ঠদণ্ু- 
নিশ্মিত দৃ্টগঠত প্রাচীর । প্রাচীর ভেদ 
করিয়। নগপ্রবেশের চতুর ছার । গাটীর- 
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শিরে পরম্পর সমদূর ব্যবধানে নিম্মিত সু-উচ্চ 
শত শত গ্রহরিকক্ষ। প্রতিকক্ষে পধ্যায়- 
ক্রমে নিত্যজাগ্রত বন্মধারী ধন্থধর প্রহরী। 
গ্রহরীর তীক্ষ সতর্ক দাদ অতিক্রম কারয়া 
লোকের নগর প্রবেশ অথবা নগর হহতে 
বহির্গমন অসস্ভব। 

আজ রাজা ধরাজ অশোকদেবেব 
জন্মদিন। নগরে মহা উত্সবঘটা। প্রতি 
প্রহরিকক্ষশিরে নগর প্রবেশের 
প্রতিদ্বারের উভয় পাশ্বে পূর্ণকুণ্ত, তাহাতে 
ফুলমাণলা 
পত্রপল্পবে দ্বারের অপু শোভা। প্রতি 
প্রহরিকক্ষে, প্রতি দ্বারপাশ্বে বাদিএ। মুদ, 
ভোর, পটহ, খরতাণ, ঝঝর, মদ্দলের 
উচ১রবে সমস্ত নগর কোলাহলময়। 

সমস্ত নগর সজ্জিত। প্রাতগৃহচুড়ে 
চীনা ংস্ত ক-পতাকা, গৃহদ্বারে ফুণপাতার মালা, 
ম্লঘট। সমস্ত পথে পোকের সমাবেশ । 
ধৌত উদগমনীয়, ক্ষৌম, কৌশেয় নানাবণের 
বন্ত্রপরিহিত হ্দ্গ্রাৰ উল্লসিত পোকসঙ্ঘ 
রাজপুরা অভিমুখে চলিয়াছে। 

রাজপুরীর সম্মুথে অতি প্রশস্ত বিস্তৃত 
গ্রাঙ্গণ, তাহাতে অসংথা দশকের সমাবেশ। 
প্রাঙ্গণের প্রান্তে নানা ভাগে বিভক্ত রঙ্গভূমি। 
ভীমকায় মল্ল, যষ্টিক, খড়গধারী, কুঠারা, 
মুদগরী, প্রাসিক যোদ্ধার অমান্ুষক বল, 
অপুর্ব ক্ষিগ্রকৌশল দেখাইয়া সহশ্র সহত্ 
লোকের চিত্ত আকর্ষণ কাঁরতেছে। যণ্ডে 
যণ্ডে, গণ্ডারে গণ্ডারে, মহিষে মহিষে, গজে 
গজে, মেষে মেষে ভয়ানক বুদ্ধ । মলগণের 
আন্ফালন, হুহ্ষ্কার, বাছুর আস্ফোটন, দশক- 
বুনদের উৎসাহধবনি অথবা টিটকারী, বিজগ্লী 


পতাকা । 


আম, অশোক অথ৭! অশ্বথগলব। 
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দন্দ্বীর বন্ধুবান্ধবের ক্উল্লাস-কোলাহল, বিজিত 
প্রতিদ্বন্বীর শুভাকাজ্ষিগণের আপ্তি ও 
প্রাতবাদ; যুপৃত্স্থ পশডগণের উচ্চ গর্জন, 
সংঘর্ষ; পলার়মান পশুর বিকট 
আর্তনাদ, বিজয়ীর হুহুকার শব্দে চারিদিক 
পতিধ্বনিত ; ধরাতল কম্পিত। 

অঙ্গনের স্থানে স্থানে স্ুবৃহৎ স্ুশোভন 
পট্টাবাদ!। তাহাতে নট-নটা, গায়ক-গাগ্সিক, 
বৈণিক, বৈণবিক, "মীরজিকগণ নৃত্যগীতবা্য- 
কৌশলে শত শত শ্রোতা দর্শকের চিন্ত 
উংফুল করিতেছে । স্তানে স্থানে বিচিত্রবেশ 
ভণ্তেব কৌতুক অথবা বাক্চাতৃর্ষযে শ্রোতার 
অট্টহান্ত, কবতালি; কোন স্থানে মায়াবী 
এদ্রজালকের অদ্ভুত কর্ধে মুগ্ধ দর্শকের 
স্তম্তিতদৃষ্টি। শত সহশ্র নাগরিক, গ্রামিক 
_--আবালবৃদ্ধব-__.আজিকার মহোৎসবঘটায় 
উন্বাত্ত, উল্লদিত। 

যাগ, যক্, পৃূজ1, বলি, হোম, বেদপা্, 
অভিষেক-ক্রিয়া শেষ হইয়াছে । রাজাধিরাঁজ 
স্বর্ণরৌপ্য, মণিরত্বে তুলিত হইগ়াছেন। তুলিত 
স্বর্ণ রৌপ্য-মণিরত্ব-_সহত্র সহজ মুদ্রা, রাশি 
রাশি বন্্ বিতরিত হইয়াছে । রাঁজাধিরাজের 
মঙ্গলকামনায় অধবর্য, উনগাতা, হোতা, খাত্বিক্‌, 
স্নাতক, শ্রোত্রিয়, সাগ্রিক, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, 
সদস্ত, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, ভট্ট, ভিক্ষু, অন্ধ, 
পঙ্গু, বিকলাল, বুদ্ধ, দুঃস্থ, দরিদ্রের জয়োচ্চারণ- 
শবে সমস্ত ভূভাগ কোলাহলময় হইয়া 
উঠিয়াছে । 

অঙ্গনের মধ্যভাগে রাজসভা। ইষ্টক 
প্রস্তর কাষ্ঠ নির্শিতি অতি বুছৎ সভাগুহ্রে 
স্বণমণ্ডত উচ্চ চূড়া হইতে বিশাল রাজপতাক! 
বায়ুজোতে তরল ফিত হইতেছে । চারিদিকে, 


ভয়াবহ 


৮ম সংখা! ] 


সভাগৃহ প্রবেখেষ্ধ চারি-দ্বাব, ফুল-মালা লহা- 
পল্লব মঙ্গপকুস্তে হুপর্জত। দ্ববমুখে বাণ! 
বংশী, মুরজ-মন্দিরা সংযোগে অনতি উচ্চ মধুব 
গম্ভীর বাণ্ধধ্বন। গৃুহমধ্যে স্ব্াাবম্ডিত সাপ 
সারি উচ্চ স্তম্তশরে কোৌশের চন্দ্র *প। 
তাহাতে ্বর্ণহব্রগ্রথিত মণিবত্বখথচিত লতা পত্র 
পুষ্প-পল্লবের ছর্ব। প্রণ্স্তম্তয়ান্রে নপুণ 
শিল্পা-নাম্ম ত স্বর্ণলতা, তাহাতে স্তবাকে স্তবকে 
মণিঘুক্তা-রত্বের ফল, আর সেহ ফন ভক্ষণ- 
প্রয়ালী রজতপক্ষ, ম্বর্চপ, রত্রচক্ষু ব্হিঙ্গ | 
স্থানে স্থানে ত্রিপদীর উপর রক্ষিত কৃত্রিম যু 
জাতি কুন্দ মালতীর গাছ, কোনটাতে খোঁপ্য 
পল্লব, দোণার ফুল) কোনটঢাতে স্বর্ণ লব, বণাব 
ফুল। স্তন্ত হইতে স্তন্ত পর্যন্ত কাঁলক হহতে 
কীলক পর্যন্ত শ্রথবিলরখিত ফ্শব মাল'। 
চন্দ্রাতপ হইতে স্বর্ণশৃঙ্খ:ল বিলপ্বিত ক শর 
প্রদীস পাত্র, সন্ধ্যামমাগনে তাহাতে গন্ধ তল- 
বপ্তিজবালিতহইয়া সেই বিশাল গৃহ আলোকিত 
করিবে। 

সভাগৃহের মধ্যভাগে স্বণ্ণবমওত উচ্চ 
সিংহাসন। দিংহাসনে আসান মণিবন্রথণিত 
মুকুট এবং মহার্থপরিচ্ছদ-পার'হত রাজা- 
ধিরাজ মৌর্ধ্যকুলচুড়া অশোক দেব। কর্ণে 
মণিময় কুগুল, কণ্ে মুক্তাহার, ললাটে হরিচন্দন- 
লেপ। মহারাজ অশোক কমনীয় কাস্তমান 
শশার পুরুষ ছিপেন ন!) কিন্তু দৃঢ় প্রজ্ঞা 
সচক তাহার তেজোময় আরক্ত আয়ত চক্ষু, 
দৃঢ়গঠিত-বলশালা বিশাল বাহু, আর দেহ উচ্চ 
পিংহাসনে তাহার স্থিরম্বচ্ছন্দ উপবেশনচ্ছন্দ 
রাজপ্রতিভা হুচিত করিতেছিল, জনমগুলীর 
ভয় বিশ্ব ও অতফিত. পূজা আকর্ষণ 
করিতেছিল। 


উৎ্পল। 


৫৮০ 


মন্তুক সেবকধৃশ মাণক্তাথচিত দাপ্তি 
মান পাজছত্র | রাজাধবাজেব পশ্চাতে অন্ধ 
১আ্রাণারে দণ্ডায়মান চামরদগুব্যজনধারগণ, 
তান্বল করষ্ক গন্ধনাল্যপ। গণ, মর্দীনদগহস্ত 
সংবাচক, আর সলি-ভলকুঠ'রধাবা পার্খরক্ষী- 
ব্। 

সংচাধন 5৬1৩ কিঝিৎ দুরে সম্মুখে অদ্ধ- 
চন্ত্রকারে যখোপপক্ত বিচিত্র মুশ্যবান আদনে 
অ'সান 'দএ ও করদ রাজগণ, রাজন্তক, রাজ- 
প্রতিনিধি, পন্সগাত্র, মহাপাঞজ সামন্ত, মহ- 
সামন্ত, দগুনারক, সাচব, সেনানী প্রভৃতি সভ'- 
নদ্গণ ; ম্রদুব শাগবান্ত” হহ,ত মিশর, সিরিয়া, 
হ'পবাস, সাসিডোনয়ার শ্শ্রম্মান বিশাল- 
দেহ গাজা পাঁঠানাধগণ ; চেশ, পাণ্ডা, কেরল 
হহতে স্বাধান ভাবতীয় নৃপতিগণের প্রতিনিণি 
তক্ষশিলা) আ্উচ্জয়িনী, স্থবর্ণগিরি প্রভৃতি 
প্রদেশের শাসনকর্তীগণ) কাশী, কোশল, 
চেদী, অঙ্গ, কুরু, পাঞ্চাল, মৎস, গান্ধার, 
কান্বোজ, বাহিলক প্রভৃতি দেশের রাজা রাজ. 
প্রতিনিধিগণ ; বুজি, মল্ল, লচ্ছবিগণের প্রণতি- 
শাধ। ভট্উ,বন্দী আপ্ত, চর দৈবজ্ঞ, দূত,লেখক, 
পিবেদ্‌ ক শ্রেঠী,সাংযান্ররিক প্রহাতরা পদভেদে 
আসীন অথব। দণ্তায়মান। একপার্ে গ%- 
পুরোহিত, স্নাতক-মধাপক, ষতী-ব্রঙ্গচাবী, 
পারব্রাজক প্রভৃতি ব্রাহ্গণগণ); অপ পার্থ 
ডস্চমঞ্চে ববনিকার অন্তরালে শুস্কান্তঃবাসিনা 
মৃহিলাগণের সমাবেশ ) মঞ্চের নিম্নভাগে অসি 
ভলধাএণী প্র্গারণীগণ । 

বাজাধিরাজের জন্মদিন-মহো২সবে কোন 
রাজা, রাজ-পতিনিধি অথবা সভাসদ শুন্ত- 
হস্তে রাজধর্শনে আগমন করেন নাই। সিংহ 
সনের সম্মুখে ধান্ত দুর্ধা হব তিল ফল ফুল 


৫০১৯০ 


প্রভাত যাঙ্গ'লক দ্রবা, তৎপর বাব বন্ুমুলা 
রাজভেট, উপায়ন সামগ্রী। মণিমুক্তা হীরক 
বৈদুর্ঘ্য প্রবাল কাঞ্চন, ক্ষোৌম কৌশেয় বাহ্কব 
লানাবধ বস্ত্র, অগুরু কুম্কুম কস্তখী ভগ্চিন্দন 
প্রভৃতি গন্ধ) ভার বলয় 'কযূন কুণ্ডল পতি 
অলঙ্কার) ম্িমুক্তারত্রখচিত কো যমুষ্টযুপ্ 
দপ্তখান অনি, ছুররকা ; হন্তিদন্ত পিম্মিত, 
মন্মীর পম্তবর-চন্দনকাষ্টনিন্মিত পেশবিতদিশ হহতে 
আগত বন্ধ স্ৃগ্ত মুণ্যবান দ্রব্য। আধ, 
হয় হগ্ঠী, শকট শাবির প্রতি সভাওঙে 
র[জপশন জগ্ত সভাগৃ.প থাহর চত্বরে পক্ষিত 
হইয়াছে। 

নহ।শাত উপস্থিত গাজা, র'জ প্রতিনিধি, 
রাজদূভ, সন্ত্রান্ত সভাসদগণকে প্র“ম খাজ- 
ধিরাজের নিকট পরিচিত করিয়াছেন, 
তাছাদ্দের আনীত উপায়ন-সামগ্রী সকল রাজ- 
গোচর করিয়াছেন । অশোকদেব তাহাদেব 
যথাযোগ্য অভিবাদন, শাপ্যায়ন করিয়াছেন । 
সভাভঙের আর অধিক বিলম্ব নাই 

এমন সময় প্রহরীপগিরক্ষিত একটা যুবক 
সেখানে আনীত হইল। তাহার দুঢ়গঠিত 
বপিষ্ঠ শরীর, বিশাল বক্ষ, আয়ত উজ্জল 
চক্ষু, বিস্তৃত উন্নত ললাঁট; কিন্তু পরিধানে 
অঠি সামান্ত গ্রাম্যবেশ। যুবক সিংহাসনের 


সম্মুথে জানু পাতিয়া ব'সয়' নস্তকে ভার্ম 
স্পর্শ করিয়া বাজাধিরাজের সমন্বদ্ধন' 
করিল। 


রাজাধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,_- 
“কি নাম তোমার ?” 

“দাসের নাম মাণিক্যদেব |” 
“কোন্‌ দেশে বাড়ী? 

“মহারাজ্য কলে ।” 


বঙ্গ “শন 


[ ১৩শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩২০ 


“কি প্রয়োজনে আঙ্জর রাজধানীতে 


আসিড়'ছিলে ?” 

সুবক ক্ষণকাণ নীণ্ব থাকিয়া বলিল;-- 
পটল পু দেখিবার সাধ 
রাজাধিবাজের রাজধানী 


“মহানগর 
কাঠাল পা ভগ? 
দশন সবিত আসা যে অপরাধের কাধ্য, তাহা 
জানতাম না ।” 

নৃবাকণ পক্ষ বাক সভাসদ্গণ বিন্মিত 
হভলেন। বাজাধিরাজ মদ্ু হান্ত করিয়া 
বলিলেন 35 

“ছদ্াুবেশে চোরেক ম্ভিয়ি প্রবেশ, পর- 
রাজোর টদগ্ঠসংখ্যা-নিরপণ-চেষ্টা, চিজজে ছুর্গ- 
সংস্তান অঙ্কন সাধু অভিপ্রায়ের পরিচায়ক 
লতি |? 

পাত্র অগ্রশর ভহরা রাজাধিরাজের হস্তে 
একথণ্ড চওফোণ স্বর্ণ মুদা প্রদান করিলেন। 
তাহাতে বিকীর্ণ রশ্মিজাল চিহ্নযুক্ত গোলাকার 
সুর্যযমুন্তি, নিমনভাগে সপ্তত্রিশূল-চিহ্ন । রাজা- 
ধিবাজ সেই মুদ্রাঙ্কিত শ্বর্থথও দেখাইয়া 
জিজ্ঞাসা কবিলেন 7 

“এখানি বি?” 

নুবক সসন্ত্রমে মস্তক নমিত করিয়া সেই 
মুদ্রাঙ্কিত সর্মাধবজ শ্বর্ণথে নমস্কার জানাইয়! 
বলিল ;-- 

' রাজা'ধরাজের নিকট আমার পরিচয় 
বদ্দিও ভইয়াছে ; যে দণ্ডরবধান অভিপ্রায় 
হম, আদেশ প্রচার হউক ।” 

“এথানি কি ?” 

''রাজাধিরাজ ত্রিকপিঙ্গেশ্বরের গুপ্ুচরের 
পরিচয় চিহ্ন ১ 

' সুর্পা-মুদ্াহ তোমা প্রভুর রাজধ্বজ, 
সগুত্রিশুল-চিহ্ন কেন? 


৮ম সংখ্যা 


“আমার প্রত যাহাকে আপপদ পদান 
করেন, তাহার পরিচয়েব জন্য স্থ্য।মুলার 
নিয়ে দ্িশল-চিহ অস্িত কগ্রিয় দ্বেন। এই 
ক্ষুদ্র অধম প্রভূর পধান টব, মেই ভা 
সপ্তত্রিশুল-চিন্ত 1৮ 


“তুমি ভিন্নদেশর পু, আদাও 
রাক্সের গুপ্ুনংবাদদ সংগ্রহ আসা ধরা 
পড়িয়াছ; তোমার প্র ণদণ্ড কেন হহবে 
না?” 

যুবক নির্ভীক চিত্তে উত্তর রশ) 

“ গুপুচর্ধ রাজ.সব* । বাগ।ধির'ও 
পমক্ত শাধ্যাবর্ভের মধাণ্থর, "াটলী').ত্রগ চর 


কোন রাজ্যে না যায়?” 

রাজা (ধগাঞজ বাপিলেন 3 

(যায় বটে, ভাহাদেপ৭ 'রদিন এরূপ 
বিপদ সম্ভব ।” 

“তাহার! সাহশী এবং প্রদৃভঞ্ত, ভণ করেন 
পা। এই ক্ষুদ্র অধম আজ "পবহ্রান্বপাকে 
বিপদে পড়িগ্নাছে। যে মুদ্রাঙ্কত খধর্বজ 
দেখাইলে গঙ্গানাগন্র সঙ্গম হইত গে।দাবপী- 
তার পর্াগ্ণ ভ্রিকালঙ্গে “মন মাঞ্গষ নাই যে 
মস্তক নতনা করে, 
মধ্যে এ দাস শত পক্ষী সাহাধ্যকাপা সংগ্রহ 
করিতে পাঁরিত) আজ গাহার কে।ন শাক্ত 
নাই ।--কিন্তু এ অধম অদৃষ্ঠাণ প অথগুণীয় 
মলে করে। রাজা ধিপাঞ্ছের হথণ্ড কদর 
প্রতাপ ;- দণ্ডাপ্পেশ প্রচাব হউক!” 

সেই মহাসভা-সমাপান সঞ্লের চিত্ত 
শিহরিয়া উঠিল। এই দৃঢ়াচন্ত নবীন যুবকের 
প্রতি নিশ্চয়ই শুলদণ্ডের আদেশ হইবে! 
কিন্তু রাজাধিকাজ বলিলেন $- মহারাজ 
কলিজপভির শৌধী-গ্রাতাপের কথা আমার 


যাতাথ সাহাযে মুহ্ত্ত 


উৎপল 


৫৯১ 


তাঁহার বিশ্বাসী চরেরও যে 
তাহাও পতাক্ষ করিলাম। 


অবিদ্িত নাই । 
অতুল সাহস, 
তোমার মৃতাভয় নাই । সংসারে মুতাীভীতের 
মুন্যনংঘটনে বিজ্ম্ব হয় না। শুন, অশোক- 
দেব “কত সাহদীর অশেষ অপরাধ ক্ষমা 
কারণে পারেন তিমি সাহসা এব" বিশ্বামী 
প্রহৃভক, তোমার অপরাধঙ্গমা করা গেল 

বাজাধিবাজেব মহামতিমময় আদেশে 
সভ1সম'সীন সমস্ত লোক চমতরুত হহইল। 
যুবক 'নরায় ভূমিতে মতক স্পর্শ করিয়া 
রাজাধির'জেব সম্বদ্ধনা করিল এবং উচ্চ গম্ভীর 
স্বরে বণপিল ;- 

“রাজাধিরাজের জয় হউক 1১ 

“হোমার প্রহ আমার সীমান্ত-গ্রদেশে 
অহেভুক গেলবোগ উপস্থিত করিয়াছেন । 
আমার প্রজাগণ অণ্যাচারিত হইতেছে, 
বণিক-বাবসায়ীর বছ ক্ষতি হইতেছে । আমার 
প্রেরিত দূত পমুচত সন্বদ্ধিত হয় নাই । তিনি 
গুপুচর পাঠাইয়া আমার সৈম্ভ এবং ভর্গ- 
সন্িব্শর তত্ব করিতেছেন ।--ঘুদ্দ করাঠ 
ব তাহার অভিপার ?” 

যুবক মৃক্তকতে নিবেদন কারণ 7 

“দান ক্ষুদ্র সেবক, তিকপিশেশ্বরের ৭ 
আগ্রা আমা জ্ঞাত থাকার কি 
সন্তাবনা ?+ 

“ভাগ, অচবেহ তাহ! জানা যাইবে। 
তুমি এখন পরিচিত, ছন্মবেশে আর তোমার 
প্রয়োজন নাহ পাত্র তোমার ০বশ, যান, 
বাহন, আহার, বাসস্থানের উপযুক্ত বিধান 
করিয়। দিবে । সপ্তাহ কাল আমার রাজ- 
ধানীতে থাকিয়। যাহ! যাহ] দেখিবার ইচ্ছ] 


হয়, দেখ। পরে মামার লোকেরা তোমাকে 


৫৯২ 


তোমার প্রভূব রাজ্যসীমায় রাখিয়া আদিবে 1” 
যুক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল; ছুই 
বানু উদ্ধ কয়া, উচ্চ গম্ভীর স্বরে বলিল ;-- 
“রাজাধিরাজ রাজ্চক্লবণী অশোকদেবের 
ভয় হউক 1” 
র!জাধিরাজ মভাভঙ্গের ইঙ্জিত করিদ্নে। 
মাগধগণ স্তরিগীত মস্ত 
বহত্র্পর চত্বং াজপাসাদ--সমস্ত “গর মুদ্গ 
ভেবি পটহ ঝর্ঝর মদ্দল বেণু বংশী ববে 
মুখরিত হইয়া টঠিল। 


কারল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


মুখরার মুকত্ 

এক দিন অপারন্কে মঞ্জুলা কুমুদ-নিবাণে 
উপস্থিত হইল | সঙ্গে পরিচারিকা চঞ্চলা ও 
চিত্রা, ভূতা বাছক এবং ৬পায়ন-গন্ধ-পুষ্প- 
মাল্যবাহী ভারিক। প্রমীতসেন এবং 
উৎপল! প্রস্তুত ছিলেন। শিবিকা অন্তঃপুর- 
দ্বারে পৌছিতেহ মাধবী তাহাব দ্বাগ খুলয় 
দিল। মঞ্জুল] [শবিকা হইতে বাহির হুহয়া 
প্রমীতকে নমস্কার অভিবাদন করিল এবং 
সহজ অনুমানে গুহকর্ত্রী উতৎ্পলাকে [চন্নিতে 
পারিয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঞাকে প্রণাম করিল। 
উৎপল অতি আদরে হাতে ধরিয়া তুলিয়া 
তাহাকে আলঙ্গন ক্রিন্দননে। গমীত 
বলিলেন ১, 

'গাজ আমাদের কত সানা 1” 

মঞ্চুলা মুখ নত করিয়া হাসমুখে পুনরায় 
প্রমীতকে অভিবাদন করিল। 

“তোমরা উপরে যাইয়া বিশ্রাম কর।, 

প্রমীত বহির্ধাটাতে চলিয়া গেলেন। 


বঙ্গদর্শন 


| ১৩শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩২০ 


উৎপলা মঞ্জুলাকে লইয়া দ্বিতলে নিজ কক্ষে 
গেলেন সেখানে :নিজের শয়ন-পর্য্যস্কের 
নিকট দ্বিতীয় পানক্কে কোমল শয্যায় নিজের 
পার্শে মঞ্জুলাকে বসা'ইলেন। 

উতৎ্পলা বলিলেন ১-- 

“আমার কত সৌভাগা, তুমি আমাদের 
গ্ুতে আসিয়াছ 1” 

ঃঞুলা বলিল ;_-“আপনার গৃহে আনিয়া: 
আপনাকে প্রণাম করিয়া আজ আমি কৃতার্থ 
হইলাম |” 

রাজকোপ হইতে স্বামী ষে 
অনগ্রহে বক্ষা 


মঞ্ুগার 
প1ইয়াছেন।, তাহার উল্লেখ 
কাঃয়া উৎপলা কত কথা বলিলেন। মঞ্জুলা 
তৎসপ্বন্ধে নিজের কৃতিত্ব অস্বীকার করিয়া 
সেই দুর্ম্যোগময় রাত্রিকালে দস্তযহস্ত হইতে 
রক্ষা এবং নিরাপদে নিজগ্ৃহে পৌছার জন্য 
প্রমীতসেনের মত্ব এবং অনুগ্রহের কথ! 
তুপিয়। কত কৃতজ্ঞতা ভানাইল। 

অনেক কথ! হইল। শেষে উৎপল! 
বলি,লন ;--সে 'দন কোথা হইতে আসিতে 
এই বুষ্টিতর্ষেযোগের মধ্যে পড়িয়াছিলে ?” 

“গাটলীগ্রামে আমার এক আত্মা 
আছেন তীঙ্ার অংমন্ত্রণে ভিক্ষুদেব উপগ্তপ্ত 
ঠাকুর সে দিন তাহার বাড়ীতে অতিথি হইয়া 
ছিদ্েন। ভিক্ষদেবের চরণ দশন জন্য আমি 
পাউলীগ্রামে গিয়াছিলাম | ফিরিতে সন্ধ্যা, হয়, 
ঝড়-বুষ্টির সময় দন্থ্য-হস্ডে পড়িয়াছিলাম । 
বছ পুণ)ফলে সে সময় আমার টদ্ধার-কর্ত'র 
সমাগম হইয়াছিল ।% 

“দেবতার অনুগ্রহে আমরাও সেদিন 
ক্োমার মত সুহৃদের নিকট পরিচিত হইয়া! 
ভয়ঞগচর রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি 1 


৮ম সংখ্যা ] 


মঞ্জুল1 তামিল, বলিল ;-_ 

“তিনি আমার 
ছিগেন * 

“তুমি আমাদেব পরাণ-মান মর্যাদা বক্ষা 
করিয়! চিরদিনের জন্য আমাদিগকে কিনিয়' 
ফেলিয়া 1৮ 

“"জীচরণের দাঁপীকে 9 
না 


শীবন রক্ষা করিয়া- 


কথা বলিবেন 


"তুমি আমার পবম গজদ, প্রাণপিয় 
ভগিনী !?, 

মগ্তুল পালম্ক হইতে নামিয়া উতৎপলান 
পদে মস্তক ল্ন্িত করিয়া প্রণাম কবিল। 
উৎপঙলাও নামিলেন এবং দ্র ভাতে মঞ্্ুলাকে 
ধরিয়া তুলিয়া উচ্ছ,সিত হৃদয়ে তাহাকে গাড় 
আলিঙ্গন করিলে্ন। 

উৎপল! তখন হাতে ধবিম্বা মঞ্লাকে 
লইয়া অস্তঃপুরস্ত গৃহকক্ষ পুকৃব দ্যান 
ইত্যাদি দেখাইতে লাগিলেন! 

উতৎপলার কক্ষগুলি শ্বন্দর ৭ স্থুসম্দিত। 
মঞ্জুল৷ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, কমলপ্ররে 
তাহার নিজের কক্ষগুলি 
অথবা মূল্যবান দ্রব্যসম্তারে উত্পলার কক্ষ- 
গুলি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ , কিন্তু নির্বাচন 
ও সন্গিবেশ-পারিপাটো, প্য়জনের প্রীতি এবং 
প্রয়োজন সম্পার্দনে ণই গুঁহিণী গুভের নিকট 
কমলপুরের সেই গ্রয়োজনহীন মহার্থ সাজ- 
সজ্জাপূণণ অতি-অলক্কৃত কক্ষগুপি সজ্জিত 
বিপণী ৰ দ্রবাভাগ্ডার মাত্র । ্ 

উৎপলার শয়নকক্ষে বিস্তৃত পালকস্কে 
হুপ্ধিগুত্র আস্তরণযুজ প্রশস্ত শয্যা, তাহাত 
দু ট্পাধান। শহাাপার্থখে অযত্বরক্ষিত 
সপু-আবলী হ্বণমেখলা, তাহারই পার্থ মনোহর 


কাকা 


উত্পল৷ 


৫৯৩ 


স্বর্ণ-শ্রঙ্খল। এক কোণে শুভ্র পাদুকা, 
মণিথচিত সিংহমুখ যি ; অন্ত কোণে ভিপদীর 
উপব মুকুর, কঙ্কতি, গন্ধচর্ণ, কবরীবঞ্ধন সুত্র, 
বিবিধ অঙ্গরাগটামগ্রী। কক্ষের এক 
পারে মত্থণ কাণ্ঠদণ্ডের উপর রক্ষিত পুরুষ- 
পবিধেয় ধোৌঁঠ কোৌশেয় ধুনট উত্তরীয়; 
নিকটেই রমণী-পরিধান-যোগ্য সাটা, প্রাবৃত 
গঢনি, কর্চলিকা । 

হগ্রুলা পিশ্মতনেবে সাগ্রহচিন্তে দেখিতে 
লাগণ) কঙ্গের সক্ত্র হক নবীন ভাব, 
অদুষটপূর্ধ এক কমনীয় চত্র। শৌর্যা- 
মাধুৎণ্র এরূপ মিলন, স্থক্দর আর শ্ন্দরীর 
একপ সামপ্ধস্ত, যুগের একপ অবিচ্ছিন্ন একত্ 
গার কোথায় 9 তাহার চক্ষুগোচর হয় নাই। 
তার শিজগহে ত লে শাবের লেশমাত্র নাই। 
মহারাজ্জী কারুবকীর কক্ষ ত রাজকক্ষ, 
সেখানেও হগ্জুলা এ ভাব লক্ষ্য করে নাই। 
অন্ত গৃহস্থ লোকের ঘর সসার মঞ্জুলা কমই 
দেখিয়াছে | 

দেখিয়া দেখিয়া মঞ্জুল মুগ্ধহইল। তাহার 
জীবনে সে কথনো এ 'সীন্দর্যোর লালা দেখে 
»াই, স্থতরাং তাহা মহিমা কি অভাব কোন 
দ্রিন অন্তভব করে নাই। ম্বাধীনার জীবন 
যে চির অভাবময়, আব পরাধীন! যে প্রশ্বর্ধ্য- 
শা্দিনী--এক যে কিছুই নয়, ছু'য়ের একত্বই 
ঘে পুর্ণ জীবন, মঞ্জুলার মনে ত কোন দিন 


সে কথা উদয় হয় নাই। অন্টের প্রর্ধ্যা 
দেখিয়াই লোকে নিজের অভাব বুঝিতে 
পারে, অনাসক্ত সংযমীর চিত্ত তাহাতে 


বিচলিত হয় ন'। কিন্তু সংসারে তেমন 
মহাত্যাগী সংযতবুত্তি কয় জন? মঞ্জুলা বুঝিতে 
পারিল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের অন্তত্তলদেশে 


